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বর্তমান সঙ্কলন যুদ্রণের প্রাক্‌-কথন 


১৯৪৩ ইং এই জুলাই আমি শ্রী মূৱারিচাদ কলেজ হইতে গৌহাটী কটন 
কলেজের বাংলা বিভাগে যোগ দেই । লেই সময়ের কটন কলেজের ইংরাজী 
বিভাগে অধ্যাপকমণ্ডলীর পুরোভাগে ছিলেন দুই অসমীয়া পণ্ডিত ডক্টর 
স্ু্কুমারতুঞা ও ডক্টর বাণীকান্ত কাকতী । এই প্রবীণ পত্ডিতহয়ের স্রেহ 
বমি লাভ করিয়াছিলাম ৷ কটন কলেজ লাইত্রেরীটি নানা বিষয়ক গ্রন্থে সমৃদ্ধ 
ছিল। ক্লাশের পর অধিকাংশ লময় মাসি এ লাইব্রেরীতে অতিবাহিত 
করিতাম । এই লাইব্রেরীতে ডক্টর বাণীকান্ কাকতী, ডক্টর মথুরানাধ গোস্বামী 
প্রমুখ কয়েকজনের লঙ্গে প্রায় প্রত্যহ দেখা হইত । সম্ভবতঃ ১৯৪৫ ইত 
একদিন এই লাইব্রেরীতে ডক্টর কাকতী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইলে তিনি 
আমাকে জানাইলেন যে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালছের পক্ষ হইতে "আখতার বাহ 
স্থরওয়াদি সুবর্ণ পদকে”র জন্য প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা! আহ্বান করিয়া প্রবন্ধের 
বিষর ঘোষণা করা হুইয়াছে। প্রবন্ধের অন্ততম বিষয় ছিল *Vaishnavite 
Muslim Poets of Bengal” ভট কাকতী 519/65709n-এর নিহমিত পাঠক । 
এইট বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া তিনি আমাকে এই প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহিত করেন। 
মার বয়ঃজোষ্ঠ, আবদ্ধ এই সতীখের নির্দেশ পালন করিব মনে মনে স্থির 
করিয়।লই ৷ আমার বাযক্ধিগত সংগ্রহে করেকখানি বৈষ্ণব কবিতার লক্কলন 
গ্রন্থ ছিল। আমি নূতন করিরা বৈষ্ণব পদসংগ্রহগ্রস্থসযূহ পাঠ করিতে শুরু 
করি এবং মুসলমান কবির পদসমূহ পৃথক কাগঞ্জে লিখিয়া লইতে আরপ্ভ করি । 

- শীহট্ৰ শহরের বিভিন্ন প্রেসে মুক্রিত যে সফল মুসলমান কবি রচিত পুস্তিকা 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কয়েক্খানি স্বামার পূবেই ক্রয় করা ছিল। 
এইবার এই সকল পুস্তক বত্রসহ পাঠ করিতে স্বারন্ড করি । * এইসকল 
গ্রন্থে যে সকল পদে / গানে বৈষ্ণব-প্রসল্গ ছিল তাহাও পৃথক পৃথক কাগজে 
নকল করিয়া লই । কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় শ’ খানেক মুসলমান কবির পদ 
সংগৃহীত হইল। ভূমিকা রচনার কাঞ্জও খানিকটা অগ্রসর হইল । এমন 
_লময় মনে হুইল গৌহাটীর মত জায়গায় বলিয়া এই নিবন্ধ ছাপিয়া দাখিল করার 
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প্রশ্থই উঠে না, টাইপ করাইয়া দাখিল করাও অলম্ভব। কারণ তখনও 
গৌহাটাতে বাংলা টাইপ রাইটিং মেসিন আলে নাই। নিবন্ধ তিন কপি 
ছাপিয়া বা টাইপ করিয়া দাখিল করিতে হয়। ইতঃপূর্বে আমি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ঞালয্কে থাকাকালে টাইপ করিয়া গ্রিফিথ মেষোরিয়েল পুরস্কারের জন্ত 
নিবদ্ধ দাখিল করিয়াছিলাম । এইবার শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখো- 
পাধ্যাযকে একখানি পত্র লিখিলাম। তাহাতে আখতার বাহু স্থরওয়াদি 
স্বর্ণপদক প্রতিযোগিতার জন্য নিবন্ধ দাখিল করিতে সামার আগ্রহের কথা 
এবং তিন কপি নিবন্ধ হাতে লিবিয়া দাখিল করার অসন্মতি পাইলেই আমার 
“পক্ষে তাহা দাখিল করা সম্ভব, ন্মন্তথায় নহে, জানাইলাম ৷ আমার পত্রলেখার 
প্রায় তিন সঞ্জাহ পরে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের রেজিষ্রারের এক পত্র 
পাইলাম, তাহাতে আমাকে আখতার বাহু স্ববর্পপদক প্রতিযোগিতার নিবদ্ধ 
হাতে লিবিয়া দাখিল করার বিশেষ অস্থমতি দেওয়া হুইয়াছিল। 

ইতোমধ্যে মুসলমান কৰি রচিত বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কয়েকশত পদ সংগৃহীত 
হইয়াছে । হাতে লিখিয়া তিন প্রস্ত পদ জমা দেওয়া ক্সামার পক্ষে সাধ্যাতীত 
মনে হইল। তখন স্থির করিলাম প্রত্যেক কবির মাত্র একটি করিয়া পদ লইয়া 
আলোচনা করিব । সেইমত নিবন্ধের পদসংগ্রহ অংশে একশত দুইজন কবির 
একটি করিয়া পদ গৃহীত হইল ।. এখন এই পদসংগ্রহ অংশের তিন প্রত প্রস্তুত 
করার জন্ত ০৬টি ( প্রতি প্রস্তে ১৮২টি ) পন্দ নকল করা প্রয়োজন! তখনও 
ভূমিকা শেখ! চলিতেছে, ভূমিকার জন্য নানা বই ও পত্ম-পত্রিকা পড়িতে 
হইতেছে । একপ অবস্থায় ০৬টি গান নকল করা আমার পক্ষে অলম্ভব মনে 
হুইল । সেই সময় কটন কলেজ্জের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে 
্বামাকে প্রায় বংপর খানেক হেডিক গার্পন কলেজের বাংলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত 
খাকিতে হহ। আমার হেত্ডিক কলেজে যোগ দেওয়ার সঙ্গে লঙ্গে এ কলেজে 
বাংলা 5০০০৭৫ 7-908928৩ প্রথম খোলা হইস্থাছিল । তখন ছাত্রদের Home 
Tsk দেওয়ার রেওয্াজ ছিল। আমি কটন কলেজ ও গার্লদ কলেজের 
ৰাংলার ছাঁত্রভাত্রীদের প্রবন্ধ লিখিতে নির্দেশ দেই । সপ্তাহ খানেকের মধ্যে 
** / ** জন ছাত্রছাত্রীর লিখিত প্রবন্ধ আমার হস্ধগত হয়। আমি প্রবন্ধ 
পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের হাতের লেখ! স্পষ্ট ও অনায্নালপাঠয তেমন ২* / ২৫ 
জনকে নির্বাচন করিয়া লই এবং এক এক জনের নিকট কয়েকটি করিয়া গান 
দিয় তাহার তিন প্রস্ত নকল করিসথা দিতে অঙ্করোধ করি। আমার ছাত্র- 
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ছাত্রীর! ্বনেকে সানন্দে আমার এই অস্থরোধ রক্ষা করিয়াছিল । অঙ্ুূপভাবে 
ভুমিকা ও পরিশিষ্ট অংশ বিশ্তিন্ন ছাত্রছাত্রীর দ্বারা নকল করাই যথাসময়ে 
আমার নিবদ্ধ দাখিল করিযাছিলাম। এই ভূমিকা লিখিতে বলিয়া আমার 
প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের কথা বারবার মনে হুইতেছে। যাহাদের লাহায্য না 
পাইলে আমার পক্ষে হাতে লিখিছা তিন প্রস্ত থিসিস দাখিল করা স্তব 
হুইত না। 

আমার এই নিবন্ধের তিনজন পরীক্ষক নিযুক্ষ হইয়াছিলেন-_১। ডক্টর 
মৃহন্মদ শহিছুল্লাহ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ২ ডক্টর বিমানবিহারী মক্ছুমদার 
(পোটনা বিশ্ববিদ্যালয়) ৩। ক্দ্যাপক রান্মবাহাঁছুর খগেন্্রনাথ মিত্র ( কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্থালয় )। এই তিন পরীক্ষক পৃথক তিনখানি 7২৩০০ দিয়াছিলেন। 
প্রতোকেই ইহা স্ববর্ণপদক লাভের উপযুক্ত বলিয়া ক্মভিমত প্রকাশ করেন। 

১৯১৯ ইং ডক্টর বদুলা আলমামূন স্বরহওয়াদি ও ডক্টর প্রমখলাথ 
বন্দোপাধ্যায় (পরে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের উপাচার্য হুইয়াছিলেন ) 
যুগ্মভাবে এই পদক প্রাঞ্থির প্রায় ২৫ বৎসর পরে দ্বিতীয়বারের জন্য এই পদক 
এককভাবে জামাকে দেওয়া হইয়াছিল । 

আমি শীট সাহিত্য পরিষদের লঙ্গে ইহার স্থাপনাকাঁল হইতে সংযুক্ত 
ছিলাম। কমার এই নিবন্ধ শঁহট সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থজূপে চিহ্নিত 
করিতে জীহট্র সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃপক্ষ স্বীকৃত হুন। ইহার প্রকাশন ও মূত্রণের 
দায়িত্ব কলিকা'তার এক পুস্তক প্রকাশ সংস্থা গ্রহণ করেন। পুণ্তক মুগ্রণ শেষ 
হুইল, ভুমিকা মুত্রণও প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় একদিন ডক্টর বাণীকান্ত 
কাকতী এই বই কাহার নামে উৎসর্গ করিব জিজ্ঞালা করেন। এই প্রশ্ন 
"আমার মনেও ছুই একবার জাগিয়াছিল, কিন্ত কাহার নামে উৎসর্গ করা 
যাইতে পারে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই । ইহা মোটামুটি স্থির 
ছিল যে এই বই হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি সমস্বস্থে বিশ্বাসী কোন মুপলমান 
অনীষীর নামেই উৎসর্গ করিব । কারণ এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার প্রবর্তক 
মুসলমান প্রবন্ধের বিষয়বন্তও এক বিশেষ শ্রেণীর মুসলমান কবি। সেই 
জন্য এই গ্রন্থ কোন মুসলমান জ্ঞানীগুণীর নামেই উৎসর্গ করার কথা মনে 
হইয়াছিল । ডক্টর কাকতীর প্রশ্নে এই মান্থষ নিবাঁচনই সামার নিকট তখন 
প্রধান প্রশ্ন হইয়া উঠিল । ভারত রাষ্ট্রের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা ক্দাবুল 
কালাম আজাদের কথা আমি জানিতাম। ইনি একলমরে কলিকাতায়ও 
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ছিলেন। বাংলা খানিকটা বুঝেন, কিন্ত পড়িতে বা লিৰিতে জানেন কিনা 
আমার জানা ছিল না। আমি কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে রামতঙ্ছ লাহিড়ী 
সহকারী গবেষক রূপে যুক্ত থাকাকালে হুমায়ুন কবির সাহেব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ফিলোলফি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ॥ তাহাকে জানিতাম, তিনি তখন 
দিজীতে ছিলেন । আমি হুমায়ুন কবির সাহেবকে একখানি পত্র লিখি এবং 
আমার মুক্রিজ গ্রস্থখানি মৌলান। আবুল কালাম আজাদ সাহেবের নামে 
উৎসর্গ করিতে আগ্রহী, ইহ! জানাই । সেই সঙ্গে ইহাও জানাই, আমার গ্রন্থ- 
খানি তাহার নামে উৎ্দর্গ করার পূৰে তাহার অঙ্তমতি প্রয়োজন। আমার 
নিবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের গিকট।ই নির্দেশিত হইয়াছে । মৌলানা 
লাহেব এই মতবাদে বিশ্বাসী মলে করিযাই তাঁহার নামে ইহ উৎসর্গ করিতে 
আমি আগ্রহী । হুমাছুন কবির সাহেব আমার নিবন্ধ পাঠ করিতে চাছিলে 
স্বানার গ্রন্থের মুত্রিত ফাইল কপি তাহার নিকট পাঠাইয়া দিতে পারি, 
আনাইগ্াাছিলাম । আমার পত্রপ্রাঞ্জির সঙ্গে সঙ্গে হুমাযুন কবির সাহেব তাহার 
এক পত্রে আমাকে জানান যে মৌলানা লাহেব তাহার নামে বই উৎপর্গ 
করিতে অ্মুমতি দিতে উৎসাহ বোধ করিবেন না। হুমায়ূন কবির লাহেক 
আমাকে আরও জানান যে অঙ্গমতি ব্যতীত এই বই উৎ্পর্গ করিতে পানি ॥ 
এই পত্র-প্রান্থির লঙ্গে লঙ্গে আবার হুমায়ুন কবির সাহেবকে পত্র দেই । 
তাহাতে তাঁহাকে জানাই যে বিনা অনুমতিতে আমার বই আজাদ সাহেবের 
নামে উৎসর্গ করিব না, হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ে তিনি বিশ্বাসী এই মলে 
করিয়াই স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রথম শিক্ষামন্ত্রীর নামে এই বই উৎলর্গ করিতে 
আমি আগ্রহী । তাহার অস্মতি না পাইলে ইহা উৎসগপত্র ব্যতীতই 
প্রকাশিত হইবে। আমার এই পত্র লেখার প্রায় তিন সপ্জাহ পরে ভারত- 
রাষ্ট্রের শিক্ষামন্তরকের একখানি পত্র আমার নামে আলে। তাহা পাঠে 
জানিলাম যে মৌলানা সাহেব আমার নিবন্ধের বিষয়বস্তুর প্রশংসা করিয়াছেন 
এবং তাহার নামে গ্রন্থবানি উৎসর্গ করার স্বস্মতি নিয়াছেন। এই অন্তমতি 
প্রাপ্ধির মালেকের মধ্যেই ১৯৪৯ ইৎ ইহা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ১*২ জন 
কবির, প্রত্যেকের একটি করিয়া পদ গৃহীত হইছিল । শহর সাতিতা পরিষৎ 
গ্রথমাল! কূপে প্রকাশিত এই গ্রস্থৰানি একাধিক বিশ্ববিস্ালয়ের প1ঠ/ যনোনীত 
_ হইয্াছিল। ইতোনধ্যে দেশভাগ হইয়াছে, পূর্ববাংলা পশ্চিমবাংলা দুই পৃথক 
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লতীর্ঘ ডক্টর শশিভৃষণ দাশগুপ্ত তখন কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের রামতন্থ 
লাহিড়ী অধ্যাপক । একদিন আমাকে বলিলেন আমার এই বই-এর এক নূতন 
লংক্করণ কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় প্রকাশ করিতে চান। আমার অস্ুমতি 
নাকি প্রয়োজন । আমি সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো 
অপরের প্রকাশিত বই ছাপেন না৷ এক্ষেত্রে শহর সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 
বই কি ভাবে ছাপিবেন? তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন এই অলিখিত আইন 
ভঙ্গ করিয়াই তাহারা ছাপিবেন। ক্দামি সানন্দে এই গ্রন্থ পুনর্ম ত্রপের 
অআঙ্গমতি দিলাম । ইতোমধ্যে বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুলত: আমার গ্রন্থ 
অবলম্বনে "বাঙলার মুদলমান বৈষ্ণব কবি” শীক ডক্টর দাশগুপ্ত রচিত একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । আমি এ প্রবন্ধটি আমার গ্রন্থের পরিশিষ্ট রূপে 
ছাশিতে চাহিলাম। তিনি অঅঙ্ুমতি দিয়াছিলেন। ১৯৮২ ইং কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ঞালয় আমার গ্রন্থের পরিকতিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। 
ইহাতে ১৯৪৯ ইং সুজিত প্রথম লংস্করণে নাই তেমন ২৩ জন কবির একটি 
করিয়া পদ যুক্ত হইয়াছিল । 

১৯৪১ ইং যখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিস্যালয়ের বাংলা বিভাগের "রামতন্ 
লাহিড়ী গবেষক” এবং Assistant Lecturer পদে নিযুক, সেই সময় আসামের 
তদানীন্তন D. P. 1. সতীশচক্্র রায় 71. A. ( লগ্ন ), 1. E. 5. মহাশয় 
আমাকে শহট্ মুরারিচাদ কলেজে লইয়া যান। ১৯৪৩ ইং সামি গৌহাটী 
কটন কলেজে বদলি হই। ১৯৬৩ ইং কটন কলেক্জ হইতে অবলর লইয়া এ 
একই দিনে গৌহাটী বিশ্ববিস্তালয়ের “রীভার” এবং বাংল! বিভাগের প্রধানরূপে 
যোগ দিয়াছিলাম। গৌহাটী বিশ্ববিস্তালয় হইতে অবলর লইন্সা ১৯৭১ ইং 
আমার কলিকাতা ত্যাগের ঠিক ৩* বৎসর পরে আবার কলিকাতায় কিরিয়া 
আসি । এবার বিশ্ববিস্তালয়ের মঞ্চরী কমিশনের অবপর প্রাপ্ত অধ্যাপক 
নিয়োগ প্রকল্পে যাদবপুর বিশ্ববিস্তালয়ের সঙ্গে যুক্ত হুই। কলিকাতায় ফিরি 
স্বায়িভাবে কলিকাতা বাসের ব্যবস্থা করি। ইতোমধ্যে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্কালয়ের বাংল! বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর জবুক্ত অলিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশঙ্গকে ব্দামার সঙ্চলিত "বাঙলার বৈষ্ণবভাবাপর মূললমান 
কবির পদমঞ্চুষা” গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখাই এবং এই গ্রন্থ মূত্ণের জন্য অনুরোধ 
জানাই । ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এই গ্রন্থ মূত্রণের ব্যবস্থা, 
হইল । তন্দন্ক তাহার নিকট ন্মামি কৃতজ্ঞ। 
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আলোচ্য সঙ্কলনে অনুস্থত রীতি 

এই গ্রন্থে মোট ১৬২ জন মূদলমান কবির মোট ৯৪৩টি গান আছে) 
কবির নামের অকারাদি বর্ণাহ্কক্রমিক গানগুলি পর পর বিন্তপ্ত হুইয়াছে। 
একই কবির একাধিক গানের ক্ষেত্রে গানসমূহ, গানের প্রথম পংক্তির আদি 
অক্ষরের বর্ণানুক্রমিক ভাবে মৃত্রিত হুইয়াডে । প্রতি গান বা পদের নিয়ে সেই 
গান কোন্‌ মৃত্রিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ বা হস্তলিখিত পাঞুলিপি হইতে গৃহীত তাহার 
উল্লেখ আছে । গান লমূহ কোন রাগ রাগিণীতে গেয়, তাহা আকর মুদ্রিত 
গ্রন্থ, প্রবন্ধ বা পাঞ্জুলিপি হইতে গৃহীত হুইয়াছে। গানগুলির শ্রেণীবিভাগ 
অর্থাৎ বংশী, বিরহ, দেহতব্, বাউল ইত্যাদি অধিকাংশ ক্ষেতে এই গ্রন্থল্পাদক 
কর্তৃক নির্দেশিত ॥ 

এই গ্রন্থের পদসন্ধলন অংশে তিন রকমের টাইপ ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
'অকারাদি বর্ণা্ক্রমিক কবিনামসমযৃহ “স্মল বোল্ড” অক্ষরে ; পদসমূহ এবং 
পাহারা কোন শ্রেণীর তাহা "স্মল পাইক!” অক্ষরে; রাগরাগিনী, পদের আকর 
নির্দেশক গ্রন্বনাম সংকেত, পদসংখ্যা, পৃষ্ঠা সংখ্যা, পত্রিকার নাম লংকেত, 
বৎসর, মাস, পৃষ্ঠাসংখ্যা ইত্যাদি "বর্জাইস” অক্ষরে মুক্রিত হইয়াছে । এই 
গ্রন্থের পদসক্ষলন স্দংশ পৃ. ১-৩৫১ । 

সংহোজল [পৃ.৩*২-৩৬] এই গ্ৰন্থ মুদ্র/ণারন্ডের পর কয়েকজন কবির নৃতন 
কয়েকটি পদ সংগৃহীত হুঞয়ার ফলে এবং ছুইক্জন নৃতন কবির পদ সংগৃহীত 
হওয়া হেতু পংযোজন শীর্ষক অংশে ২২টি নূতন পদ গৃহীত হইয়াছে। দুই 
সৃতন কৰিনামের ক্ষেতে বর্ণাহ্গক্রম রক্ষা করিতে গিয়া, নিয়লিখিত ছুষ্টটি নৃতন 
সংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে । যখা--প[ক] আবদুল করিম, ৬৪[ক] ছুধিন শা। 

সমগ্র গ্ৰন্থে কয়েকটি পরিশিষ্ট সংযুক্ত হইয়াছে ; যখা_ 

পরিশিষ্ট 'ক' [পু ৩৯১-৩৯* ]--'বর্ণাসুক্রমিক পদকর্ত। ও পদের প্রথম 
পংক্ষি স্থচী’। এই অংশটি নিয়লিখিত পাচটি স্তন্ডে বিভক্ত--১. সংখ্যা 
{ বৰ্ণাস্থক্ৰমিক্ কবি-নাম সংখ্যা ) ২. কবিরনাম, ৩. পদসংখ্যা, ৪. পদের 
প্রথম পংক্ষি, ৫. পৃষ্ঠা । % 

পরিশিষ্ট ‘খ’ [ পৃ- ৩২১-৪২২ ]--“বর্ণাহ্গক্রমিক পদসমূহ্ের প্রথম পংক্তি 
স্থচী' ইহাতে সকল পদের প্রথম পংক্রির আত্য অক্ষর অহসারে বর্ণানুক্রমিক 
বিন্যস্ত হইয়াছে । এই অংশটি লিয়োক্ষ পাচ স্তন্ধে বিভক্ত_১. পদের প্রথম 
পাংক্ধি, ২- কবিরনাম, ৩. কবির ক্রমিক সংখ্যা, ৪. পদ সংখ্যা, ৫. পৃষ্ঠা । 
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পরিশিষ্ট "গ' [ পৃ. ৪২৩-৪৪৮ ] “কবি পর্দিভিতি*__এই অংশে কবি নামের 
বর্ণানুক্রমিক কবির মোট পদ সংখ্যা, কোন্‌ ্দাকর গ্রন্থ, প্রবন্ধ বা পাণ্ডুলিপি 
হইতে তাহা গৃহীত হইঙ্গাছে তাহার নির্দেশ ক্দাছে। এই অংশে কোন কোন 
ক্ষেত্রে কবির পদ হইতে তাহার ব্যক্তিগত পরিচয় উদ্ধৃত হুইয়াছে। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই কবি কোন অঞ্চলের তাহার উল্লেখ ক্মাছে। 

পরিশিষ্ট “ঘ' [ পৃ. ৪৪2-৪৯৭ ]--ইহা ছুই ভাগে বিভক্ত, ১. গ্রন্থন্থচী, 
২. প্রবন্ধ-হ্থচী । গ্রন্থস্থচী [ ৪৪2-৪৬০ ] ভাগে যে যে গ্রন্থ হইতে রাধাকুষ্চলীলা 
প্রলঙ্গ যুক্ত পদ গৃহীত হইয়াছে তাহা গ্রন্থনামের বর্ণাস্থক্রমিক প্রদত্ত হইয়াছে। 
এই অংশে মোট ৭৪ খানি গ্রন্থ-মধ্যে ৭১ খানি মুক্রিত গ্রন্থের এবং তিনখানি 
পাঞুলিপির উল্লেখ আছে । এই অংশে মুকিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে যখালন্তব গ্রন্থনাম, 
গ্রন্থকার নাম, প্রকাশক, প্রকাশকাল, মূলা, পত্রসংখ্যা, আকার ইত্যাদি 
দেওয়া আছে। কোন্‌ গ্রন্থ হইতে কতটি পদ এই সন্ধলনে গৃহীত তাহারও 
উল্লেখ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্রিত গ্রন্থের আখ্যাপত্র যখাযথ উদ্ধত 
হুইয়াছে। আখ্যাপত্র উদ্ধৃত করিতে গিয়া আখ্যাপত্রের বিভিন্ন পংক্ষির 
মধ্যে--“/'--চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে । 

প্রবন্ধসূচী [পূ- ৪৬৯৩-৪৬৭ ]--পংশে বর্ণানুক্রমিক পঞ্জিকার লাম, 
মুত্রণ বৎপর, মাল, পৃষ্ঠা, প্রবন্ধ নাম, প্রবন্ধ লেখকের নাম দেওয়া হইয়াছে । 
ইহাতে ২৮ খানি বাংলা পত্রিকায়, কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক সংখ্যায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। কোন্‌ প্রবন্ধ হইতে কয়টি গান গৃহীত 
তাহারও উল্লেখ আছে। 

সংযোজন [২] [ পৃ. ৪৬৮-৪2২ ]--স্ৰংশে মোট ৪ জন কবির ৬১টি পদ 
গৃহীত হইঙ্গাছে। তন্মধ্যে নৃতন কবি ২জন। কবিনামের বর্ণাঙ্ক্রমের 
অনুরোধে এই ছুই কবিনামের ক্রমিক সংখ্যা ৪*[ক] কিস্মত, ১২৬[ক] 
রেহাদ্দিন (রেণু) । পু 

সংযোজন [২] বর্ণাহক্রমিক পদকর্তা ও পদের প্রথম পঙক্তিহ্থচী [পৃ 
৪৯২-৪৯৪ ]) 

সংযোজন [২] বর্ণাহুক্রমিক পদসমূছের প্রথম পঙক্তিস্থচী (পৃ ৪২৫-৪2৭] । 

বর্ণাঙ্কক্রমিক পদের বিষয় স্থচী [ পৃ. ৪3৮-৫০২ ] 

বৰ্ণাহুক্রমিক রাগ-রাঙ্িনী স্থচী [ পৃ. ৫২-৫০৫ ] 

সুদলমান বৈষ্ণব কৰি রচিত গানে অতি স্বাভাবিকভাবেই বছ আরবী, 
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কারী ও উদ্ছ শব্দ আছে। আমার লক্ষলিত ও সম্পাদিত “বাঙ্গালার বৈষ্ণৰ 
ভাবাপল্ন মুসলমান কবি” (১৯৪৯ ই) গ্রন্থে ১*২ জন সুললমান কবির 
প্রত্যেকের একটি করিয়া গান, অর্থাৎ মোট ১*২টি গান মুদ্রিত হুইয়াছিল। 
অর গ্রন্থের পরিশিষ্ট ‘গ’ অংশে “ছুবহ শব্দস্থচী” সুস্িতত হুইয়াছিল। বর্তমান 
সক্কলনের শেষে "দুরূহ শব্দস্থচী” দিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্ত তাহা 
সম্ভব হইল না। প্রস্তাবিত দ্বিতীয় খণ্ডে দুরূহ শব্দ ও তাহার অর্থ দিবার 
আগ্রহ রছিল। 

বর্তমান পদসঙ্কলনে ১৫৮ জন কবির পর্ণ সুদ্রপের পর নৃতন ৪ জন কবির পদ 
শংগৃহীত হয়। বর্ণানুক্রমিক কবির নামের জন্য এক একটি পৃথক ক্রমিক সংখ্যা 
নির্দেশ কর! হইয়াছে । ফলে নৃতন ৪টি নামের জন্য ৪টি নৃতন সংখ্য! নির্দেশ 
করিতে হুইল । বর্ণাঙ্করমের ্ন্ুরোধে এই ৪টি কবির নামের জন্ত নিম্নলিখিত 
৪টি সংখ্যা নির্ধেশ করিতে হইয়াছে । যখা_»(ক] আবদুল করিম, ৪*[ক] 
কিন্মত, ৯৪[ক] দুবিন শা, ১২৬ [ক] রেহান্ছন্দিন ( রেণু )। 

এই সঙ্ধলনে যখালস্তর মৃত কবিদের গানই লঙ্কলিত হুইয়াছে। জীবিত 
কবির গান গৃহীত হয় নাই। এই গ্রন্থ মূত্ণারস্ডের পর এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সঙ্গীতকার কবি নজকুল ইসলামের মৃত্যু হয । নজরুল রচিত বহু গান বৈষ্ণব 
ভাবাপন্ন । এই গানের সঙ্ধলন বর্তমান গ্রন্থে দেওয়া হইল না। নজরুলের এই 
শতাধিক পানের পাগুলিপি প্রস্থত্ত রহিল ॥ আমার পক্ষে এই গ্রন্থের পরবর্তী 
খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হইবে কি না জানি না। কোন তরুণ গবেষক আমার 
এই ব্মসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করিবেন, এই একান্ত কামনা । ক্লাধারণ প্রতিভাধর 
কৰি নজরুলের সঙ্গে এই গ্রন্থ সম্পাদকের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। লে 
অর্ধতান্দীকাল পূবের কথা । আমি এক দিন কৰি নজ্জরুলের বাড়ী গিল্পাছিলাম । 
তাহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়াই লক্ষ্য করিলাম এ প্রকো্ঠে মা কালীর, 
একখানি *টো। ঝোলানো রহিয়াছে । নজরুল রচিত বহু কালীপঙগীত 
রহিয়াছে “মুঠো মুঠো রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পা” গানটি কবির স্বন্ধদ 
দিলীপক্থমার বায় গাহিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি লমস্বস্মের এ যুগের 
শ্রে্টতম প্রবন্া কবি নক্ষরুল । 

“বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপত্ সমমান করি", প্ৰস্থে আমি সংক্ষেপে বাংলা 
ভাষাভাষী একেশ্বরবাদী সুললমানরা কেন রাঁধ!কষ লীলাপ্রদঙ্গ-যুক্ত কবিতা 


রচনা করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন তাহ! বিবৃত করিরাছি। সুসলযান কৰি. 
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রচিত বৈষ্ণব ভাবাপন্ধ কবিতাসমূহকে নিয়োক্ত পীচটি ভাগে বিভক্ত করিয়া 
প্রত্যেক ভাগ সম্পর্কে দৃষ্টাস্তসহ আলোচনা করিয়াছি । 

১। একান্ত (বা বিশুদ্ধ) বৈষ্ণৰ কৰিতা। 

২। বাধারুষণ নামাক্ষিত, দেহতব মূলক, জীবাক্স! ও পরমাত্মার এ্রলঙ্গবুক্ত 

কবিতা । 

৩। বাধাকুষ্ণ নামাক্ষিত অনাদি অনস্ত ভগব্ির্দেশক কৰিতা। 

৪। লৌকিক প্রেম-প্রসঙ্গে রাধারুষ্ণ নামাক্ষিত কবিতা । 

৫। বিবিধ । 

এই « শ্রেণী ব্যতীত অপর এক শ্রেণীর উল্লেখ করিতে হুয়। এই শ্রেণীর 
কবিতায় রাধাকুষের, তাহাদের সখা, লী, স্থান ও পারিপান্থিক পরিমণ্ডলের 
কোন উল্লেখ নাই । এই কৰিতাসমূহকে &। গৌরাঙ্গ বিষয়ক কবিতা বল! 
যাইতে পারে । বর্তমান ক্ষলনের ৯৪৩টি গানের মধ্যে +৮টি গৌরাগ বিষয়ক । 

সমগ্র গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্ততের কাজে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান জয়ন্ত 
কুমার ভট্রাচাধ বি. এ. ; সামার তিন কক্কা ঈমতী গৌরী চক্রবতী এম. এ.) 
ভ্রমতী উমা ভট্টাচাৰ এম. এস. পি. এবং জরীমতী মায়া ভষ্টাচার্ধ এম. এ. ; 
আমার গবেষক ছাত্রী অধ্যাপিকা শরমতী ঝর্ণা বর্মন এম. এ, পি.এচ. ডি. এবং 
জমতী করবী লেনগুপ্চা এম. এ., বি. এড. লাহাধ্য করিয়াছে। শেষ ১০* 
পৃষ্ঠার প্রুক দেখিয়া দিয়াছেন অধ্যাপক ডক্টর শীমান্‌ নরেশচন্্র জানা এম. এ. 
পি. এচ. ডি., ডি. লিট | এই গ্রন্থ প্রকাশ ত্বরান্বিত করিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্তালছের বাংলাগ্রস্থ প্রকাশন পরিষদের সম্পাদক ডক্টর শরমান্‌ তুষারকান্তি 
মহাপাত্ৰ এম. এ., পি. এচ. ডি-; আমার বয়:কনিষ্ঠ স্বেহভাজন প্রতোকের 
উদ্দেশ্যে রহিল আমার প্রাণভরা শুভকামনা । মুদ্রাকর জীদুক্ত ক্মমলেন্দু 


শিকদারকে জানাই আমার ব্মান্তরিক ধন্যবাদ । ইতি 
ভ্রীযতীন্রমোহন ভটট।চার্ 

১৫ জনতা রোড 

পোঃ সম্তোষপুর, কলিকা তা-১৫ 


১লা বৈশাখ, ১৩৯* বাং 











সাংকেতিক চিহ্ন নির্দেশ 


7 ক্যা. প-__আখ]-পজ ) 
ইং.-_-ইংরাজী/খৃষ্টাব্দ । 
ও. সা. প.-_-ওড়িয়া সাহিত্য পরিচয় । 
পৎ._-পংক্কি। 
পা-__পাঠমালা, ১ম খণ্ড_-মনস্থর উদ্দীন । 
পৃ._পৃষ্ঠা। 
ৰাং.-_বাংলা/ বঙ্গাব্দ । 
বা. বা. বা.--_বাংলার বাউল ও বাউল গান-_উপেন্ছনাথ ভট্টাচাধ । 
বা. বৈ ভা.--বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি__যতীজ্মমোহন ভট্রাচাধ । 
বিভাপতি-চণ্ডীদাস-- বিভ্তাপতি চণ্ডীদাস ও অন্তান্ত বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা_ 
চাকুচজ্ বন্দ্যোপাধ্যায়;। 
ত্র ১.-_মুসলমান বৈষ্ণব কবি, প্রথম খণ্ড__-্রজসুন্দর সান্তাল। 


২৮ ত্র দ্বিতীয় খণ্ড এ 
আ ৩. এ তৃতীয় খণ্ এ 
৪ ঙ চতুর্থ খণ্ড এ 


ভা.__ভারতবর্ষ মালিক পত্রিক। । 

ম. বা" গী.--মধ্যযুগের বাংলা গীতি কবিতা--মুহ্স্মদ আবছুল হাই এবং 
আহমদ শরীফ । 

মু: ক. প.--মুসলিম কবির পদ লাহিতঃ-- আহমদ শরীক । 

র.--মুদলমান বৈষ্ণব কবি--রমণীমোহন মল্লিক । 

লা. গী._-লালন গীতিকা-_মতিলাল দাস এবং লীষুষ কান্তি যহাপাত্র । 

লা. লা. গী.--লালন শাহ ও লালন গীতিকা-_মৃহস্মদ আবু তালিব । 

ভর. লো- ল-_শ্রহটের লোক লঙ্গীত-_গুরুসদয় দত্ত । 

লংল_সংস্করণ/পংখ্যা । রঃ 

সশ্মিলন__ঢাঁকা। রিভিউ ও সন্মিলন পত্রিকা । 

স্থ- সমাচার__হ্বর্ণ বণিক সমাচার পত্রিকা । 

সে-মি-_সেন্টি মিটার । 

হা- উ-__হাছন উদান । 





বাঙ্গালার বৈষ্বভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 


আল্মাণ 


খানশি-_ভাটিযাল 


গো রাই সই কি দেখিআ কি শুনিআ৷ 
তোরা মোরে দোস গো । 
মুই ত না জান কিছু ননদিনী পিছু পিছু 
সআজুকার বোলে কু-বোল বুলি রোস গো ॥ ধু 
সব সখি এক হৈআ! মিছা কথ! কৈ৷ কৈছা 
ব্রজকুলে তোলে মিছা রোল গো) 
কার ভাবে মনে লাজ দিমাছে সভার মাঝ 
আজু নাগর দিমাছে করি কোল গে ॥ 
হীন অক্ষাণে ভনে এ বচনে রোস কেনে 
অঙ্গ তোগ্ধার অপরূপ চিন গো। 
তরু বাশি কদগ্ধের কুল ত্রিকিণী জবুনার কুল 
'আজু প্রতি অঙ্গে দাগ ভিন্ন ভিন গো।১ 


ৰা. বৈ. ভা. সং. ১, পৃ ৯৫ ভাত ১০২ পৌষ, পু ৭৭5 অ, বা. যী, 


সং ১১১, পৃ ৭৮ ক. প- সং ২৯১ পৃ ৭» 


২. আইনদ্দিন 


বাগ- পুরধী 


অনুরাগ 


'অগো রাই কি করিনুরে কালা লাগিল মোর মলে | ধু - 
কালিআা কালিআ করি ঝুরিয়া কুরিয়া মরি 
কালা হৈল প্রাপের বৈরী । 
আবির পোতুলী করি বন্ধুরে রাখিতে নারি 
অঝরণে ঝরে দুইটি আখি । 
কহে আইনদ্দিনে রাই চলরে বেস্ছরে জাই । 


রাধ। আর নন্দের নন্দন পাই । ১, 
ভা- ১:২৩ কাতিৰ, পৃ রব হ সৎ কন পণ সং সা পৃ হস 


এ ভি 
বাচ্ছালার বৈফবভাবাপন্ন মুসলমান কৰির পন্থা 
অঙ্া 
অভিসার 
কালারে মোর মনোহর, তুমি আমার রসের গুপনিবি । 
এখ কূপ গুণ নিয় স্থজিলেক বিবি ॥ 
এ মেঘ আহার রাজি কেহ নাহি সাপে । 
একেলা আলিছ বন্ধু, প্রাণি লৈলা হাতে ॥ 
বন্ধ এ মেঘ আধার রাত্রি বিছুলার ছু 
মীর্রে দীরে বাড়াইও পাও পিছল হৈছে ঘা * 
এ মেঘ আধার রাখি তূজগিনী চরে । » 
এখ রাত্রি আহলা। বন্ধু, খাইয়া! ৰাও মোরে ॥ 
এ মেঘ আঁধার রাত্রি আর বাঘের ভয় । 
বন্ধুয়া আসিব করি মোর মনে লহ ॥ 
এ মেঘ আধার রাত্রি আর আসিছ ধাহর। । 
কথ দুঃখ পাহছ বন্ধু অভালীর লাগিয়া ॥ 
এ মেঘ আঁধার রাখি গহীন প্রবেশ । 
এখ রাত্রি আইলা বন্ধু কি নিমূ উদ্দেশ ॥ 
কহে শআইনন্দিনে বন্ধু নিঠুরিয়া। 
“আজু সে পাইলে পতি না দিমু ছাড়িয়। & ২ 


জত পৃ >, অং বানী সং ১৪০, পু ৯০৭ ও সক. প- সং ১১১, পৃ ল৯ 





© 


বান্দালার বৈকবভাবাপন এসলমান কবির পদনঞ্জুযা ৩ 


তবি__বাগ 





না দেখি রহিতে নারি ছটপট করে হিন্দ । 
মুই নারী পাগল কৈল না জানি কি দি ॥ ধু. 
মনের আরতি মোর না পুরাএ পিআ। ৷ 
হামো ছাড়ি দুরে জাএ শিবা নিঠরিআ! ৪ 
মুঞি ভাবম্‌ পিউ পিউ পিত বাসে ভিন। 
ই সহজে হইলু দাসী প্রেমের অধীন ॥ 

4 পিয়ার উদ্দেশে দিমু জীউ বলিহার । 
পিয়া বিনে মন্দিরেত না রহিমু আর ॥ D 
কহে আইনন্দিনে সৰি স্থির কর মন। 
সতী হিন হৈয়া ভাব হইব মিলন ৷ ৪ 


তা. ৯০২০ কাঠিক পৃ ৭৩%; মক পণ সং ২২৯, পু ১৯২ 


পর কামোদ 


অনুরাগ 
বন্ধন্দা মোর পরাণের পরাণ । 
বিরলে পাই রূপ যৌবন দিমু দান ॥ ধু 
eo দেখিছি অবধি ববপ মন ভেল ভোল৷ ৷ 
প্রেম গুণ গুণি গুণি হিঅ! করে জালা ॥ 
গোকুলে কলঙ্ক বড় লোক উপহাস । 
গোপত বন্ধুর লাগি জাতি কুল নাশ ॥ 
'আইনক্দিনে বোলে সখি মরম বেদনা । 
কালা বিনে নিবারিতে নাহি আন জনা ॥ ৫ 
ভা” ২০২৩ কাতিক, পৃ ৭০৯; কাৰ্যমালঞ্চ, পূ ৫৮) যু ক, পচ লং =, 
পু তত 


খানশী--গুঞ্জরী 
* বিনোদিআ! জলদ-বরণ কালা গো সই। ধু 


আপন নঅনে কু নহি দেখি জলদ বরণ কালা গো সই । 
ছড়া বানাইআ ৰাম অঙ্গে টালিঅ। তাত শোভে মালতীর মালা গে। সই॥ 





s বাদ্দালার বৈষ্ববভাবাপি মুসনমান কৰির পদনুষা 


হাটি! জাইতে নপূর বাজএ কেলি-কদম্বেরি তলে গো সই । 
কহে আইনশ্দিনে কেলি অনুক্ষণ সাহ আকবর পনে করিস চুম্বন ॥ ৬ 


সস্থিলন, ৯২৪ ভার ও আশিন, পৃ ৯৯২: স্ব- ক- প. সং, পৃ গং 


তুভীগুঞ্জৰী কেলাৰ 
বংশী 
যশোমতি নিরোধ নন্দন আপন! ৷ 
কুলের বৌআআরি লৈ! বাটে ঘাটে বোকা রৈঅ। 
না কর এ জেন চেঙ্গপনা ॥ ধু A 
্রজরাষ! জলে জাএ পস্থে অবরিঅ! তাএ 
মাগে আলিঙ্গন রস ডালি । 
সঙ্গিয়া বালক কথ চঞ্চল ঢদ্দিঅ! মত 
হালি হাসি নাচে দিআ তালি ॥ 
কালিক্া কাজল আদি কালিন্দীকুলেত খাকি 
মুররি আলাপে অন্থপাম । 
গোপী আসিব আশে কাশী সানে নানাভাঙে 
একে একে ধরি নামে নাম ॥ £ 
শুনি ও বাশীর নাদ রাধিকার পরিবাদ 
গোকুলে হৈবাছে জানা জানি । ) 
'আইনদ্দিনে বোলে রাই বাশীআর দোষ নাই 


ভোলাইছে ওহি সোহাগিণী ॥ ৭ 


তা, সত কাক, পু ৭+ ॥ মুত ক- পণ সং ১১৭, পৃ ৭৯৪ ৰ. ৰাত জী, সং ৯৭, 
পরশ 


৩. আকবর-আলী 


গান--ৰাউল বেছাগ 





১৯ 


SEY 
ASF 


ৰ 





বান্দালার বৈষ্ণবভাবাপন্র মুসলমান কবির পদম্থুষা 


কইন ছাবাল 'আকবর আলী মম প্রাণী জুরে ॥ 


কি দুষে ছাড়িয়। যাও কলক্ষিনী রাধারে বা স্যামচান্দ ॥ ১ 
ফানাছে জান, পৃ ২+ 


গান--বাউল 


অন্তরে পিরিতের গে! অনল, অনল নিবাইমু কি দিছ । 
নিবাইমু কি দিয়ারে অনল নিবাইসু কি দিয়া ॥ 
নিবাইলে না নিবে অনল জলে ঘইয! ঘইরা। 

আইল না মোর শ্যান কালা কি দোষ জানিয়া রে ॥ 
আর কতদিন রহিব রে আমি পদ্ের দিকে চাইয়।। 
পাগলিনীর বেশে যাব প্রাণবন্ধের লাগিয়া রে ॥ 
আগে যদি জানতাম আমি যাইবায় রে ছাড়িয়া । 
চরণে বান্ধিয়া রাখতাম মাখার কেশ দিযারে । 
কহেন ছাবাল আকবর আলী অঙ্গ যায় জলিয়া। 
দিবানিশি যায় রে আমার কান্দিয়া! কান্দিয়া রে॥ ২ 
ঘোৰন বাহার, সং ২০, পৃ ১৯ 


পান-প্রেষ অন্ধেষপ 


মূলা সাধনের বস্ত চিনিয়া লণরে মনা ভাই । 
অমূল্য সাধনের বস্ত ॥ ধু 

মাশুকের তালাসে থাক শুরুর নামটি স্মরণ রাখ, 

শ্বামকণপ সাক্ষাতে দেখ, চরপতলে মন বিকাই ॥ 

সাধন ভজন যে করিয়াছে মাশুক তার কাছে আছে" 

সদায় "আনন্দে নাচে, মনমতে রঙ্গ খেলাই ॥ 


স্রসিদ ছুলতান শাহ! ইজহার আলী, জান গেলে বইমূ তুলি, 


বিরহ 


বিবিধ 


কইন ছাবাল আকবর আলী, প্রেম বিনে আর কিছুই নাই ॥ ০ 


লীন বাহার, সং ৪, পৃ = 
গান_বাউল 


আইল না মোর শ্ামকালা স্গন। প্রাণে প্রেমের জ্বাল! । ধু. 
শ্তামকালার পিরিতের কারণ গলে দিলাম মোহনমালা ॥ 





বিরহ 


ডর না 


১186৭ 
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বাদ্দালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমগ্ুষা 


যে মতে পিন্ৰিরার পাখী ছটফটি করিতে থাকি । 

মনে লয় হৃদয়ে রাখি করিব প্রেমেরই খেল! ॥ 
পাগলিনীর বেশে যাব কোথায় গেলে তারে পাব । 
পাইলে দিলের সাধ মিটাব যার মনে চাইব যেলা ॥ 
ছাবাল আকবর আলী বলে, বুক ভাইসে যায় নয়ন জলে। 
জাত মারিয়ে মাথায় তুইলে, লইয়াছি কলন্কের ভালা ॥ ৪ 
ওখাবন বাছা, সং ১২, পু ২০ 


পান--ৰাউল খেল 
বিরহ 
আমায় নিল রাখার পরাণি গে । 
কৈ শুনা যায় শ্যামের বাশীর ধ্বনি ও ধু. 
হায় গো বাশীর রবে হৃদয় কাস্পে উড়াইল পরাণি গো । 
নূতন যৌবনে দিল পিরিতের অ।গান ॥ 
হার গে! কি যাদু করিল মরে নিলয়ও না জানি গো। 
কোন কলে বাজাইয়া বালী কৈল পাগলিনী ॥ 
হায় গে। স্যাম কালার পিরিতে মরে, কৈল উদাসিনী গো ॥ 
কইন ছাবাল আকবর আলী হইলাম কলঙ্কিনী ॥ 
হায় গে! ঘরের বাইরে আমি পুসাইলাম রজনী গে! ॥ « 
একে দেওয়ানা, পু ++ 
গন_কাউল > 
পূবরাগ-স্বপ্রেদ্শন 


আমার প্রাণ কান্দে স্যাম বন্ধুয়ার পিয়া । 








বাছালার বৈফব্তাবাপন্র মুসলমান কবির পনমন্থু! ৭ 
গান-বাউল 


বিরহ 
আমার বন্ধ নি আসিব রাধার ঘরে গো প্রাণ সজনী । ধু. 


করিল অনেক লীলা গাধ্য়া! বন ফুলের সাল! । 
আমি পইরাইব স্নাবন্দের গলে। 
বন্ধু আমার চিকন কালা, নব রঙ্গে করে খেলা । 
আমি আনন্দিত দেখিব নয়নে গো ॥ 
নয়নে লাগিয়াছে যারে, কেমনে ভুলিব ভারে । 
দিবানিশি ভাবনা মর অস্থরে । 
ছাবাল আকবর আলী বলে 'আকদুছে কলিজা! জলে । 
কর্মদোষে দেখা দেয় না মরে গো। ৭ 
এজ লেওয়ানা, পৃ ১২ 
গান--ৰাউল 
[বিরহ 
আমার মন কৈল উদাসী গো, কই বাজে কালাচান্দের বাশী। ধু 
হায় গো বাশীর স্বরে প্রাণ বিদরে আমি কান্দি দিবানিশি গো। 
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম হৈয়া দাসীর দাসী ॥ 
৯ হায় গো যাইতে না দিল মরে ননদী নৈরামী গো ॥ 
পিরিতের ছেল বুকে মারি কথায় বৈল বসি ॥ 
হায় গো পাইলে চরণ, দিব যৌবন জাতিকুল বিনাশি গে! । 
কইন ছাবাল আকবর-আলী পিরিতের সন্যাসী ॥ 
হায় গো পাইলে করিব আমি চিরদিনের খুশি গে।। ৮ 
এন্ধে দেওয়ানা, পু ১৭5 সী. লো. স. সং ৯৩, পু ৭৭ 
শান-_বাউল, 


বিরহ 
আমি দিমু তোমার চরণে চন্দন, স্যাম বন্ধুয়া হে! । 


আমি দিমু তোমার চরণে চন্দন । ধু 
৬ তোমার পিরিভে মরি দেশে দেশে খুরিয়া ফিরি হো ॥ 
আমি কি সন্ধানে পাইমূ দরশন, শ্রাম বন্ধু়া হো৷। 
কপা পুণে দেখা দেও, দাসী করি সঙ্গে নেও হো । 
আমি না দেখিলে বাচে লা জীবন, শাম বন্ধ হো।। টার 


এ টি wh 








ল বাঙ্গালার বৈষ্বভাবাপন্জ মুসলমান কবির পদমঞ্জুযা 


আমি মরি তোমার আশে লোকে মোরে মন্দ বাসে হো । 
আমি কলক্ষিনী তুই বন্ধের কারণ, হাম বন্ধুয়া হো । 
জালাইস়া এস্কের বাত্তি, ইন্ডেজারী সার! রাত্রি হো। 
আমি খসাইছ্া অঙ্গের বসন, স্যাম বন্ধুয়া হো । 
ছাবাল আকবর আলী বলে কি কলে পরিচয় মিলে । 
আমি কি রূপে পাইমু দরশন, স্যাম বন্ধুয়া হে।। ৯ 
এস্ধে দেওয়ানা, পূ ১৯ 


ান_বাউল LL 


আমি মইলাম তর পিরিতের জালার, শ্তাম কালিয়া হো। 

আমি মইলাম তর পিরিতের জালা । ধু 

ও শ্যাম কালিয়া হে! । 

পিরিতের এমনি ধারা, জিতে আমি হইলাম মরা হো। 

আমার জীবন গেল উন্মাদিনী প্রায়, স্যাম কালিয়া হো। 
বিনা গলির পিশ্তলেতে, মারিয়াছে আমার বুকেতে হো। 

আমি নিশক্তি দুবলের মত প্রাণে বাচা দায়, স্যাম কালিয়! হো। 
এ জীবনের নাইরে হুখ, না হেরিলাম প্রিয়ার সুখ হো । 

আমি পিরিত ছাড়া না দেখি উপায়, স্যাম কালিয়া হে! । 
বযজার কবাব করা, এ তোমার পিরিতের ধারা হে! । 

চুলার মখে) অগ্নিকে জালায়, শ্রম কালিয়া হো । 
তোমার নামের খন্থি, শুনিয়া আকুল পানী হো 


4 ৮৮:১০:47 
রী # = শ্াম কানিয়া হো। ১২ 
- ছে দেওয়ানা, পৃ ১২ | 








বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপল্ মুসলমান কবির পনমঞ্জুযা > 


শয়নকালে চায়না রে মন শই তাম একেলা । 

‘যৌবন জোয়ারের পানি ধরিয়াছে উলা রে বন্ধ 

তোমার পিরিতের কারণ লোকে করে হেলা ॥ 

এস্ষি ছাড়া এ জগতে সতী কে রহিল! রে বন্ধ । 

কহিন ছাবাল আকবর আলী, মন কইলাম পাগেল! । 
তোমার পিরিতের কারণ ভাবিয়। জনম গেলারে বন্ধু । ১১ 
ঘোঁবন বাহার॥ সং ১৮, 


গান__বাউল 
বংশী 
আর বাণী বাজাইয়ারে বন্ধু, জ্ঞালাইও না মোরে । ধু 
জ্ঞালাইও না মোরে রে বন্ধু, জ্ঞালাইও না! মোরে । 
বন্দাবনে বাজাও বাশ, সদায় শুনি তারে । 
আজি তুমি বাজাও বাশী ঘরের দুয়ারে রে বন্ধ । 
তরল বাশের বাণী রে তোমার, বাজে উচ্চন্থরে । 
যৌবন জ্বালায় জইলে মরি রইতে না দেও ঘরে রে বন্ধু । 
কহেন ছাবাল আকবর আলী, শুন বলি তোমারে ৷ 
নিশায়ে আসিও তুমি আমারে। বাসরে রে বন্ধ । ১২ 
€খাঁবন বাহার? সং ১৭, পৃ ১৪ 


গান-_বাউল, 


ও শ্যাম কালিয়ার পিরিতে, পাগল কৈল গো আমারে । 
একবার আনি প্রাণ সজনি, দেখাও গো তারে। ধু 

স্থনার বরণ কূপ স্গানি, উড়াইল যুবতীর প্রাণী গো । 

ও শ্ামের কূপ দেখাইয়া প্রাণ উড়াইয়া রৈল গে! কার ঘরে । 
কি যাদু করিল মরে আমি বঞ্চিতে না পারি ঘরে। 

ওরে স্যাম কলক্কে কলস্কিনী কৈল গো আমারে । 

ছাবাল আকবর আলী বলে পিরিতেনি কাল৷ মিলে । i 


ওরে জিতে ন ই 








বাঙ্গালা বৈফ্ণবভাবাপন্র হুসললান কবির পদম্ুষা 
গান--বাউল 
বংশী 
কি আচানক মধুর বে শ্যামের বাশী বাজিতে আছে। ধু 
বাশীর স্বরে হৃদ মাঝারে সদায় বারা-বান্তে আছে ॥ 
বাজাইযা যোহন বাশী কইল আমায় মন উদাসী । 
ক্ষণে বাজায় আশে পাশে, ক্ষণে বাজায় দেশ বিদেশে ॥ 
অস্থরে পিরিতের আগুণ সদায় যে জলিতে আছে। 
শ্যাম-কালার পিরিতের কারণ যাব রে পাগলের বেশে ॥ | 
পাগল মন্ত্রানের বেশে, খুইরা বেড়াই দেশ বিদেশে । 
আজ আমারই কর্মদোষে ধানে চাউলে মিশিয়া গেছে ॥ 
আকবর আলীর মন উদাসী, ফুল বাগানে বাজায় বাশী। 
শ্রাম-কালার পিরিতের কারণ বাগানের ফুল ঝারিয়া গেছে ॥ ১৪ 
আন বাঙাল, সং ১৯, পৃ ১৯ 
গান-বাউল 
মিলন 


দেখা দিল আলন্দিতে, গ্রাম রার দেখা দিল । ধু 

হায় গো অচানক শ্যাম কূপ নয়ানে লাগিল । 

দেখিয়া যৈবনের বারি, হুসে ন! রহিতে পারি । 

হায় গো চকমক পাথর যেমন চমকিতে লাগিল । 
নয়ানে লাগিয়াছে যারে, জীবনে না তুলি তারে । 

হায় গো সে রূপ বিহনে মন হইয়াছে বাহুল। 
সক উস ৯২১৯২ 














বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্ন হুললমান কবির পদমঙ্ছুষা >> 


কালিয়ার পিরিতে মন হইয়াছে আকুল গো ঘরে লাগিল গুগুল হায় হায়। 
হার গো লঙ্গযা ভয় তেইজ্য করি কলংকের হার গলে। 
দিবারাত্রি জলে আগুগি আমারি অন্তর বন্ধের না পাই! খবর হায় হায়। 
প্রেমিক যার! দেখছে তার! পাইয়াছে কলে কেউ ছলে । 
কইন ছাবাল আকবর আলী জীবন অসার বন্দের ন! পাইলাম দিদার হায় । 
ডাকিতে উদেশ মিলেন! নাই বুঝি মোর কপালে ॥ ১৬ 

কানায়ে জান, পৃ ২» 


গান_খেদ 
বিরহ 
রহিতে ন। পারি ঘরে শ্াম-কালার পিরিতের দায়, 
রহিতে না পারি ঘরে ॥ ধু 
জগতে যার নামের ধ্বনি, কই রইল স্যাম গুণমণি। 
বলিয়া দে গো প্রাণ সজনি, ধরি তোদের রাঙা পায় ॥ 
কোখায় থাকি বিরাজ করে, বলিয়া দে গো রাই আমারে, 
কি সন্ধানে পাই গো তারে দেখলে আমার প্রাণ জুড়াৎ॥ 
যার আছে সজলের লেখা, পাইযাছে স্যাম কালার দেখা । 
কহেন ছ।/বাল আকবর আলী কি করিমু হাংরে হায় ॥ ১৭ 
হীনদন বাকা, সং <, পু + 


গান__বাউপ 

অঙ্থরাগ 
শুন গে! সি ললিতে মন মজিল তোর পিরিতে । ধু. 
তোমার সনে ফুল বাগানে যাব আমি প্রেম খেলিতে । 
তুমি আমার অগ্জধামী, প্রেম খেলিব তুমি আমি । 
কটাক্ষেতে পার তুমি মুনির মন সুলাইতে ॥ 
কূপের ঝলক দেখাইয়৷. প্রাণি নিলা ভুলাইরা। । 
SE 
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গান-_বাউল 





হায়রে মোর প্রাণ নিষে যায, আনন্দেতে মধুর স্বরে । 

কে বাশী বাজায়রে মোর প্রাণ নিয়ে যায় ॥ ধু. 
হায় মনরে, বাজাইয়া মোহন বালী, কইল আমার মন উদাসী । 
বাশির টানে মরি প্রাণে গৃহে খাকা দায় রে ॥ 
ঘরে বাদী কাল ননদী, সঙ্গে সঙ্গে নিরবৰি । 
বাহির যাইতে লা দেয় মোরে করি কি উপায় রে ॥ 
যখন বন্ধে বাজায় বাণী, তখন আমি রান্তে বসি হো ৷ 
ভিজ! লাকুড়ি চুলায় দিয়ে কান্দি ধৃঘার দায় রে ॥ 
সদায় শুনি বাশীর রব. কোথায় গেলে তারে পাব হো। 
পাইলে দিলের সাধ মিটাব মনে যত চায় রে ॥ 
কহেন ছাবাল আকবর আলী, প্রেমের জ্বালায় জলি হো । 


কআআজলে থাকিলে আশা পুরাইবা মৌলায় রে ॥ ১৯ 
যৌবন বাহাৰ, সং ১৯, পু ১২ 


৪. আচন ফকির 


“সার জালা সয় লা পরাশে, স্বন্দরি কদমতলায় কে বাজাইল মূররী ॥ 
চল সব সখীগণ, সঙ্গে মোর পাঞ্চজন, চল যাই রাধার মন্দিরে । 
কুমস্রণা কেও তো দিয়ে| না একভাবে দেখি গি বন্ধুরে ॥ 
যখনে যমুনায় যাই, বশীর রব শুনিয়ে আই, ডাকে বালীয়ে মোরে নাম ধরি । 
হ-হু বাশীর বরে, প্রাণি মোর নিল হরিয়ে কোন্‌ বন্ধে বাজায় সুরক্ষী ॥ 
হাতে মোহন বাশী বায়, নেপুর বাজেনু তায় ঝলকিয়া উঠে অক্গখানি ৷ 
মালকুতে হেরিয়া চাইয়ে! নিরখিয়া সেই কালে আইসে ননদী ॥ 
কলসী লইয়া, জলেতে লামিয়া গা'খানি ধইতে লাগে বাল! 
সেই না কলসীর এল, করে অতি টলমল উদয় হইলা চিকন কালা ॥ 
ননদী আসিয়া, কুনগ্রণা দিয়া যুগতি করিল যনাইয়ের সঙ্গে । 
যুগতি করিল, নিত্রা ভুলান দিল জাগিয়া না পাইলাম কালারে ॥ 
_ ফকির আচনে কয়, যেই জন রসিয়া অন তাল্লাস করিলে পহ্থ মিলে । 


বশী 


45954 98 
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দেহতন্ধ 
নিবেদন বলি তোর হুজুরে রে, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুচ্ছুরে ॥ 


বন্ধুরে, হিদ্রে আছে ছয়জন, জোগাইতে ন! পারি যন, 
হামেশ। বিবাদ মোর সনে | 
আমি তাদের সঙ্গ ছাড়ি আমারে না দেয় ছুড়ি' 
না জানি কি বা তাদের মনে। 
রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥ 
বন্ধুরে প্রেমরোগী যেই হয় সে কি সুখে ঘরে রয় 
সাঙ্গ শোখিয়া পড়ের ঘাম । 
হিদ্রে প্রেমের পীড়া যার ফরামুলি নাই তার , 
জোগায় মনে সদায় জপের নাম । 
রে বন্ধুতা, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥ 
বন্ধুরে, জালের জত্রাল যতো তাহা বা কইমু কতো! 
ছাড়াইলে না ছাড়ের কুন্দ মতে । 
কুক্জা রাণীর কুমন্্রণায় দেশে র'না হুইল দায় 
আমি নারী না পারি আর বঞ্চিতে । 
রে বন্ধুঘা, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥ 
বন্ধুরে, ননদীর বিধম জ্বালা, সদায় রাখে মুখ কালা 
হামেশা গ্রে শ্বশুরাণী । 
্বশ্তর বসিয়া থাকে ভাশুর অতি কুদ্ধ রাখে, 
দেওরায় লইয়া করে টানাটানি ৷ 
রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজ্ুরে ॥ 
বন্ধুরে, ফকির আচনে কয়, হেন মোর মনে লয় 
চল্লিশা নি ছয-ষট়িয়ে মিলায় । 
স্বরের সঙ্গে যুক্তি করি' তিপু'প্যিতে দিশ! ধৰি" 
কাল তুছুঙ্গী ভরে ভাগি যায়। 
রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুদুরে ॥ ২ 


স্রী- লো. স. সং ২৮০, পৃ ২৫৮ 





১৪ বান্দালার বৈষস্বভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 
৫. আছদিদল 


নাড়ি 
মিলন 

গোকুল 'আঙ্ছু আনন্দ অৰিক ভেল । 
বহু আরাধনে স্যাম দরশনে দুঃখ দশা দূরে গেল & ধু 
আঙ্ছ হোস্তে জখি গোকুলে বসতি আকুল ব্যাকুল ছিল। 
পহু আগমনে হিম বাজনে আনন্দিত হই গেল ॥ 
সবহি গোকুল উৎসব মঙ্গল ঝুম ঝুম শব্দ উল্লাস । 
জম জম রোল আনন্দ উল্লোল দশদিশ হইল উকাস ॥ ] 
'আছন্দিন কহব এসব উৎসব রাখ প্রস্থ চিরদিন । 


মন মনোরখ হইল পূণিত সহাএসাহ 'আএলন্দিন ॥ ১ 
বা, বৈ. ভা, সং =, পূ ০৯ ॥ অ- বা. গা. সং ১৯৯ পৃ ১১৯ { আসাউদ্ছিন ] 
মক, প. সং ১৮৪, পৃ ৮৯ ॥ সম্মিলন, ১০২৪ ভাজ ও আআৰ্বিন, পু ১৮২ 





৬. আফজল 


কাগ--গান্ধাৰ 
প্রার্থনা 
আধ মাধব নিংবদহো তোহে, তুমি সদাশয় দীন দয়াময় 
তোহো বিনে গতি নাহি মোহে। ধু 
হামো আলস গুরু তুঞি কলপতরু তদ্ছু পরে সাঞি স্থখ চাহি । 
আদি অন্ত মোহে কর ফলোদঘ মুঝে না কর নৈরাশি। 
হামো অপরাধী পঙাদি বিরোধী পাপ গুণে সব হীনা ॥ 
সাঞি পরিহরি মায়া মোহে জড়ি মুঞি ভোলল রাত্র দিনা। 
খাক পাক করি তাহে জিউ ধরি তম-রজ-সত্ব সাঞি পুরা ॥ 
সোহি দয়াময় আকজলে ভাবয় মুঝে গৌরব কর খোড়া। ১ 
ন. ৰা. বা সং ২৮৪, পৃ ৯৯৯) সু. ক. প- সং ৩৭১, পৃ ১৪৬ 





ওরে মন, তুমি নিতাই চান্দের সঙ্গ ধরে! যদি প্রেমের বাজার করে| । 
আর প্রেমের বাজারের প্রেমের জিনিস যদি খরিদ করো। 
ভক্ত-সনে ভক্তি ক’রে মূরপিদের চরণ ধরো ॥ y 
LEELA San Dal 2 ? 
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ওরে, যৈবন তোর গইয়া গেলে মিছা। ভবের "আশা করো ॥ 
আর দারুণ কে।কিলার রবে তন্গু জরো-জরে।। 

ওরে, রগ্দে-বসে নিরমীণ ধরি তিপু শ্যিতে বিয়ান করে! ॥ 
অধম আফজলে বলে কালিরা বাশীর স্বরে । 

ওরে, জালা দিল মোরে কালিয়। ভাবিয়া হইলান বেকরার ॥ ২ 
জর. লো. স-সং 2%, পৃ ৯০ 


নাবহাটি 
হ অনুরাগ 


খাম না সহে সজনী রে, রোদে উনাইয়া পড়ে সাম ৷ ধু. 

তোমার বাশীন স্বরে, প্রাণি মোর বিদরে, রহিতে না পারি ঘরে । 
হেন লয় হিয়া, প্রেম ডুরি দিয়া, বান্ধিয়া রাখি তোমারে ৷ 

হেন লয় মনে, বন্ধের চরণে, ভদ্ি থাকি রা দিন। 

দয়ার ঠাকুর, না হৈও নিঠর, দেখি বড় অতি হীন । 

কহে আফঝল আলী, শরীর কৈলুম কালী, তুমি সে বন্ধুঘার লাগি। 
পিরিতি বাড়াইয়া, যদি যাও ছাড়িয়া, নিশ্চয় হুইনু বৈরাগী ॥ ৩ 
কাবামালঞ, পু ৪০) প্রাচীন পুর বিবরণ সং ১৭, পৃ-১১৭। ব্র-৪ পৃ ২1) 
সব ক. প সং ১১২০ পৃ %* ৪ কাগনামা 


বিরহ 


সব ্রতু সঙ্গে আইল রস রঙ্গ সহিত ॥ বিরহিনী ক্ষীণ তঙ্ছ মদনে চিন্তিত । 
আইল বসন্ত কু লইয়া নব শর, মনোজ সারখি লৈয়া সঙ্গে 

তরু সব হরষিত, সতত যে পুলকিত, দশ দিগ শোভে নব বঙ্গে ॥ 
কিরএ কন্দর্প বর, হাতে লটযা ধহুশর+ সমীর তুরঙ্গে সোয়ার ৷ 

নানা তরু লতা ফুলে, শিরীষ চামর দোলে, ষটপদ য্রের বাঙ্কার ॥ 
কহে আপজল হিত, বরিখে মাধবী রিত, নিবারিতে কাম দগাধন। 
ছৈয়দ পেরোজ সাহা, স্থধাময় অবগ্রহা, ( ভজ সখি ) স্থবরদ্দ চরণ ॥ ও. 





এ হয বা, সী, সং ২৪০) পু ১৬১ সু ক- পা. সহ ২২২, পৃ ২৭০ 








১৬. বাক্গালার বৈক্চবভাবাপহ্ দুসলমান কবির পদনন্জুৰ। 


৭. আবজল 
বিবিধ 
ও আমি পাইলাম না গো আমার জীবন থাকিতে । 
হায় হায় আমি পাইলাম না গো ॥ 
সই গো সই, পাইতাম যারে পাইনা না গো তারে সদায় থাকে মনে । 
হায় রে, গহীনেতে আইনে যায় না দেখি নয়নে ॥ 
সই গো সই, নগরে চলিলাম বা' মুরশিদ তলাস করিস । 
হায় রে, দারুণ হইছে কাল ননদী ফিরইন সাথে সাখে ॥ 
সই গো সই, খালি দেখি গোয়াল পাড়া ছুয়ারেতে তালা । 
হায়রে, নিশিগত হইয়। যায় না আসিল কালা ॥ 
সই গো সই অধম 'আবজলে বলে মন ছুরাচার। 
হায় রে, আর নি করিতায় সওদ! ভাগিলে বাজার ॥ ১. 
জী, লো. স. সং ২৬৭ পৃ ২৪৭ 


গউর রে, তুমি ভাসাইলায় সাগরে 
মিছা দোষী কলক্ষিনী বানাইছ আমারে । দয়াল গউর রে ॥ 
গউর রে, হাটে যাও; বাজারে যাও কিনিয়া আনবায় কি। 
আমার লাগি কিনিয়া আনিয়ো বউয়ের মুড়ি । দয়াল গউর রে ॥ 
OT দক y 
একাকিনী রইলাম আলা! না দেখি’ উপায় । দয়াল গউর রে ॥ ০০, 
Ete ote SN 
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হামো পরিহরি কার সনে নিশি রজনী গো-াইলা কথা ॥ 

নিশি উজাগর নআন রাতুল বান ঝামর ভেল । 

কোন বিদগৰি কাম কল! নিধি রছ (রস) নিঠুরিস। (?) গেল ॥ 

অহনিশি জাগি নিদে ভগমগি নান ওহার সাথি ॥ 

জে হেন চকোর দেখি দিবাকর উর্রিতে লবএ পাখী ॥ 

স্থবঙ্গ অধর কাজলে মলিন সিন্দুর উজল ভালে ॥ 

বিশ্বফল পর জে হেন ভ্রমর স্বর শোভে ঘন মালে ॥ 

আবঝলে কহে ধনি দ'্মামএ ( দয়াময় ) ও জুগ জীবন সার । 

হেন গুণনিধি চাহ (চাহে?) নাকি "আখি আপে আপ দেখিবার ॥ ৩ 
বা. ভৈ. বাস পৃ = ভা- ১০২৪ পৌষ, পৃ ৭৮ সং বা” জী, সং ১৭৯, পৃ ১২৪+ 
স্ব কপ সং ২০%, পু সঙ 





৮. আবদুল ওয়াহিদ 
£ বিরহ 
আমার বন্ধু কোখায় পাই গো, সখি রসের চিকন কাল।। 
আর প্রাণ বন্ধের বিচ্ছেদে আমার কইল আউলা ঝাউলা ॥ 
be হায় গো দেখলে অঙ্গ শীতল হইব খেলব প্রেমের খেলা । 
এ আর পিরীতি বাড়াইয়া বন্ধে গো আমায ছাড়িয়া গেলা ॥ 
হায় গো লোকের ডরে কইনা কথা কান্দিয়া ভাঙ্গি গলা । 
আয আয় নাগরী বিনয় করি গো সবি বন্ধু আনিয়া মিল! ॥ 
হায় গো তোমরারে করিব দান বিনা স্থতার ম।লা। 
আর ধৈর্য্য ত না মানে চিত্তে গো সখি প্রেম বিচ্ছেদের জাল! | 
হায় গো সোনার অপ হুইল মলিন ভাবিয়া জনম গেলা । 
আর আবদুল ওয়াহিদে কইননি গো সবি প্রেম নয় কেউরের জুল! ॥ 
হায় গো লোকের নিন্দা গান্দা কথ! কার বা! লাগে ভালা । ১ 
তথৎকুলিখা প্রেমের মিঠাই, সং ২২, পৃ ১৯ 





১৮ 
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আমি মরছি প্রাণে, সবে জানে গো, কালিরার পিরিতের দায়। 

ধাক্ধাকাইয়! জ্বলছে আনল নিবাইতে আর শক্তি নাই ॥ 

আর যার জন্যে মন টানে গো ও সেই, সেই নাহি কিরিয়া চার । 

আকুল কইল প্রাণে মাইল জী'তে মইলাম, হায় রে হায় ॥ 

ছুই নয়ানে বহে বারি গে। ও সেই, বুক ভাইসে পাতালে যায় । 

এগো, নয়নজলে গঞ্ানদী কোম্পানীয়ে জাজ চালায় ॥ 

আর ইয়াকুল আব্দ.ল ওয়াহিদ গো বলে ও সই, বৃথা কেনে আইলাম 
ছুনিয়ায় । 

এগো, রইলাম কেনে মইলাম না সই বাচিয়া কোঙ্ছ স্থার্থ নাই ॥ ২ 


জর. লো-স. সং ১২, পৃ ৯৯ 
বিরহ 


জলিল জলিল জ্বলিয়া উঠিল প্রেষেরি 'অ।গুনি লেগেছে গায় । 
জলিল অঙ্গ জলিল প্রত্যঙ্দ জলে পুড়ে সাঙ্গ হায় হায় হায় ॥ 
হ্বদয় জলিয়া হয়েছে আলীয়া প্রাণনাথ কালিয়া রহিল কোথায় । 
ডাকি বারে বারে না চাহিল ফিরে কঠিন কি হয় রে দয় তার ॥ 
ধারে নাহি আসে কাছে নাহি বসে ভাল নাহি বাসে সে গো আমায়। 
বন্ধু স্যামরায় যার পানে চায় তার মন কাড়িফা নিল চক্ষের ইসারায় ॥ 
ওয়াহিদেরি পানে চাহ আড় নহনে না জানি কি যনে তাত বুঝা দায়। ৩ 

তওক্ালিঘা প্রেমের মিঠাই, সং ০০, পৃ ১৯: বা. বৈ. ভা-সং ২৪ পরু+১ 

বিরহ 
পখ পানে চাইয়া রইলাম, মনের অভিলাষ গো 
দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে; 

সখি গো, দিবারাত্র এই ভাবনা মনসায়রে ভাসে । 
আইল না মোর প্রাপবন্ধু রইল কার মন্দিরে গো, 
_ দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥ i 
সখি গো, আইত যদি কালাচান্দ বসাইতাম সামনে 





3 





বাক্ষালার বৈষ্ব্ভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদসঞ্জুষা ১৯ 


সখি গো, সাজাইয়া ফুলেরি শয্যা বইসে আছি পাশে 7 
এগো, খৈধ্য তো না মানে চিত্তে বিনা দরিশলে গো । 
দেখি, বন্ধু আসে কি লা বাসে & 

সখি গো, জালাইয়া যোমেরি বাতি পোসাইলাম রজনী 
এগো, আশার দ্বার বন্ধ করি লইয়া গেল ছুড়ানি গে । 
দেখি, বন্ধু আলে কি না আসে ॥ 

সখি গো, শেখ আব্দ,ল ওয়াহিদ কইন আশা! রইল মনে । 
এগো, আশা দি' নিরাশা করি শেষে মাইল প্রাণে গে! । 
দেখি, বন্ধ আসে কিনা আসে ॥ ৪ 

জী, লো- স. সং ২৭০, পু ২৯% 


৯. আবদুল বারী 


বাণী 
আমার বন্ধে যেমন বাশি বাজায় গো সখি বাসে কদমতলাতে । 
আয় তোরা কে যাবে শুনিতে ॥ 
বন্ধের বাশির স্থরে, পাণ যেন মোর কেমন করে, 
আমার অস্তর দহন করে রইতে না দেয় ঘরেতে ॥ 
যে শুনিবে বাশীর গান, রবেল তার কুলমান, 
উড়ে যাবে মন প্রাণ, সেই গাছের তলাতে ॥ 
বন্ধের গলায় দিয়ে মালা, পরে থাকব চরণ তলা । 
কত রঙ্গে কর্ব খেলা, এই আশা মোর মনেতে ॥ 
যখন উঠে প্রেম জালা আবদুল বারী হয় উতালা। 
পিরিতের কি এত জ্বালা না পারি আর সহিতে & ১ 
আবেগ, >ম খণ্ড. সং ৩৪, পৃ ০৬ 
বিরহ 


আমি বন্ধের আসকের মরা প্রাণ সই গো কি করিবে মন্দ বৈলে তোরা । 
সই গো সই লোকের মন্দ তিলক করি, ছাড়িয্াছিণ্যর বাড়ী, এই কথা কি 


জানিম না গো তোরা, 


স্বণা লজ্জা নাই গো আমার, আমি বন্ধের বন্ধ আমার, দুজনাতে একই 





প্রেমের মরা । 
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সই গো সই হয়েছি কলঙ্কের ডালা, সইতে হবে কত জ্বালা, অভাগিরে 
যাহা বলিস্‌ তোরা, 


জিয়নে মরণে বন্ধু, আওয়ালে আখেরে বন্ধু, আমার কিছু নাইগো বন্ধু ছাড়া । 
সই গো সই আমি জানি আমার বেদন, লোকে কেন দেয় জালা তন, 


এই বুঝি গো স্বভাবের ধারা, 
আবদুব বারী কয় কাতরে, বন্ধের প্রেমে যে জন মরে, কলঙ্কের হাড় 
সৰ্ব্ব অঙ্গ জড়।- ২ 
আৰেগ, হয় খত সং ২৯ পৃ ১৯ 
বালী 


47} কদম তলায় বৈসে কালায় রে কালায় বাশরী বাজায় 
কালার বাশীর টানে ঘরের কুনে খাকা নাহি যায়। 
৷ যখন কালায় বাজায় বাণী, তখন কি আর ঘরে বলি, রইতে পারা যায় 
আমার মনে লয় তার কাছে বসি, ধরি রাগ পায়। 
তু বাজায় বাশী গুণ গুণ থরে, ধরতে গেলে পাইনা তারে, হল বিষম দায় 
ই. ৫ যে একই ঘরে বশত কৈরে, কাকিদা খুরায ॥ 
৮৯১ মন চুর কালশশী, কি সন্ধানে বাজায় বাশী বুঝা নাহি যায় ॥ 
14) ও তার বাশীর টানে নগর বাসী, পাগল হৈয়া ঘায়। 
কদগ্গ তলাতে বসি, যখন কালায় বাজার বাশী, ভৃদয় ফেটে যায় 
ওহে আবছল বারী হয় উদাসী বাণীর জালায়। ৩ 
আবেগ ওয় খণ্ড, সং ৪০, পৃ২১ 





কার কাছে জানাইব গো দুঃখ কার কাছে জানাই, 
আমি নিত্রা হৈতে জাইগে দেখি বন্ধু কাছে নাইগো সখি । 
কাল নিত্রা বির হৈয়ে হারাইলাম কানাই 
আপন দোষে মন বেহুসে কাইন্দা কাল কাটাই গো স্দি। 
আগে যদি জানতাম গো সখি তবে কি ঘুমাই 

আমার বন্ধের সনে আলাপনে জাগিয়া পোহাই গে। সখি । 
আমার কর্মদোষে রৈলান বৈসে পাইয়া পাইলান নাই 


হল সাহা মোর কপালে ছাই গো সবি হিস 








বাঙ্গালার বৈষকবভাবাপন্জ মুসলমান কবির পদমন্ধুনা ২১ 
"আবদুল বারী বিনয় করি কৈও বন্ছের ঠাই 
বন্ধে যদি না দেয় দেখা কেমূনে প্রাণ বাচাই গো সবি, কার কাছে জানাই 19. 
আবেগ, ন খণ্ড সং $$, পৃ ২৪ 
বিরহ 
তোরে মিনয করি চরণ ধরি বৈলা দেগে| রাই 
হৃদয়ের ধন রতন মণি কোখায় গেলে পাই । 
আমি কি করিব কোথায় যাব হারা হয়েছি কানাই ॥ 
পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা, জিজ্ঞাসা করি কানাইর কথা গো 
ওগো কেও বলেন। মনের কথা, কৈ গেলে প্রাণ জুড়াই। 
যার কাছে বসিয়ে কাদি, লে হৈয়া যায় আমারি যদি গো 
বুঝি কপালে লেখেছে বিধি, খণ্ডাইবার উপায় নাই । 
দুঃখ লয়ে জন্ম আমার, দুখের নাহি পারাপার গো 303 
ওগো কে খুচাবে দুঃখ আমার কি দিয়ে মন বুঝাই । ৫০2 
কি দোষ দিব বিধাতারে, সকলি কপালে করে গো 
ওগো আবদুল বারী কর্ম ফেরে, কান্দিয়া কাল কাটাই। « 
নেশা, ২ খণ্ড, সং ২৪, পু ১০) ৰা. বৈ ভা. সং *, পৃ ৪১ 


প্রাণ সখি গো পিরিত কৈরে ঠেক্লাম বিষম দায় 

আমি মনে করি আর যাবন। এ পাগল পাড়ায়। * 

সখি গো লোকে বলে কলছ্ছিনী, আমি হলেম কুল নাশিনী 

বল্‌তে গেলে হৃদয় ফেটে যায় সবি গো 

আমার একুল গেল সেকুল গেল, না পেলেম আর কোন কুল 

এখন আম কি করি উপার। 

সখি গো রাস্তার ঘাটে লোকে বলে, কোন্‌ রঙ্গে তুই পাগল হলে, 

ধুলাবালি লাগাইয়ে গায় সখি গো” 

মুড়াইয়া মাথার কেশ, ধরিয়াছ পাগল বেশ, লোকে কেন টিলা মারে গাত । 

সখি গো খাক্ব আমি গুসা কৈরে, আর যাবনা কালার ধারে 

তৰু কেন প্রাণে যাইতে চায় সখি গো * ৬ 
আমি বইতে নারি কালার টানে, চমকে চমকে উঠে প্রাণে 








২২ বাহ্গালার বৈফ্যবভাবাপর মুসলমান কবির পদমঞ্জুযা 


তৰু কালায় ফিরে নাহি চায় সখি গো 
আবদুল বারী পিরিত করি, সমাজেতে হলেম বৈরি, 
ওগো দেশ বিদেশে কলঙ্ক গীত গায় ॥ ৬ 


আবেগ, ২য় খণ্ড সং ২৭, পৃ ১৪ 
আত্মসমপর্ণ 


বন্ধ তুমি আমার ইঘার প্রাণধন তুমি বিনে শূন্য দেখি মধুর বৃন্দাবন ৷ 
যথায় তথায় যাওরে বন্ধু রাখিও স্মরণ, তুমি বিনে অভাগিনীর কে আছে আপন । 
তোমাতে সপিয়াছি জীবন যৌবন, যা বলুক তা বলুক লোকে ছার্ব না কখন । 
ভেবে অভয় দাসে বলে যদি হয় মরণ, তবু না ছাড়িব বন্ধ তোমার চরণ ।৭ 
আৰেগ, হয় খণ্ড, সং ০৮, পৃ ২০ 
বিরহ 


বন্ধে কেন ভিন্ন ভাসে মোরে প্রাণ সই গো লাগাল পাইলে জিজ্ঞাসিও তারে। 
সই গো সই আমার বাড়ীর খারে দিয়া, যোহন বাশী কাজাইয়। সদায় বন্ধে 

আসা যাওয়া করে, 
জিজ্ঞাসিলে কয়ন। কথা, লুকাইয়া যায়গা মাখা. আমার সনে শব্দ নাহি করে। 
সই গো সই এত ছিল ভালবাসা, প্রাণে প্রাণে মিলামিশা, কত যত্রে 

রেখেছিল মোরে, 

কৈ গেল সেই ভালবাসা, আমারে করল নিরাশা, কিজানি পড়িল তার অস্ত্রে । 
সই গো সই বন্ধে যদি বাসে ভিন্‌ অভাগিনী বাচব কয়দিন, তশ্ুহীন সদায় 


চিন্তা জরে, 
আবদুল বারী মিনয় করি, কৈও বন্ধের চরণ ধরি, দরদি আর কে 
"আছে সংসারে । ৮ 
আবেগ, হয় খণ্ড সং ৯৯, পৃ. >= 
বাউল 


স্বন বন্ধুরে আমার কি উপায়, এই ভাবে আর কত জনম খাক্ব জেল খানায় । 
এভাবে নে যাত পার দেওন! মোরে খালাস কৈরে 
i ধরি তোমার পায়। 
গলে ই বৰি লোক গৌৰ ক দৰ হাগান 
বেলা গৈয়ে যায় ॥ 
রি কি করিব কোথায় যাব 
গ পরছি বেকানার । > 


আবেগ, নর খণ্ড, সং, পূ হত নু 





বান্দালার বৈকবভাবা' লমান কবির পদমঞ্জুব। ২৩ 


নুন! বন্ধুরে ছুঃখিনীর ধন কানাই 

একবার এসে দেখা দাও দেইখে প্রাণ জুড়াই। 

বন্ধুরে কোন দেশেতে বশত কর ঠিক্না নাহি পাই 

জন্ম ছুঃখি অভাগিনী ঘুড়িয়৷ না পাই। 

বন্ধুরে আপন বল্তে এ জগতে আমার কেহ নাই 

তুমি যদি ভিন্ন বাস আমি কোথায় যাই । 

বন্ধুরে দয়! কর দয়াল বন্ধু দেখতে যেন পাই 

এবার না পাইলে দেখা পাছের আশা! নাই । 

বন্ধুরে আবদুল বারীর মনের আবেগ কার কাছে জানাই 
তুমি বিনে বাখার বাখি আমার কেহ নাই । ১+ 


আবেগ, হয় গণ্ড, সং ৩৯ পৃ ১৯ 


হাওয়ার বাশী দিবা নিশিরে ধাশী বাজে গোপনে 

খাশীর হিসাব জানে যেই জনে সেই জনে চিনে । 

বাশীর হিসাব যেজন জানে, সে থাকে গহিন কাননে, আপন সন্ধানে, 
ওহে তারে কি আর অক্তে চিনে, রসিক বিনে। 

এ যে করেছে বাশীর দিশা, তার কি আছে অন্ত নিশা শান্তিপুর বাসা 

ওহে সদায় সে ধেয়ানে বৈসা” লাহরের ডেউ গনে । 

সাদা বাণী কাল বানী, বাজিতেছে দিবানিশি হাওঘাতে মিশি 

ওহে গ্রহতারা রবিশশী, খুরে বাশীর টানে । 

মধুর বাশী ঘরে বসি, বাছ।ওরে মন সঙ্গে নিশি হৈয়া উদাসী 

ওহে বাজাওরে নিরলে বসি, অন্তে যে না জানে। 

আবদুল বারী ভেবে সার কি সন্ধানে বাসীর ধারা যাবে গো ধরা 
ওহে অভয় চরণ হিসাব ছাড়া, কি করি এখনে । ১৯. 

আবেগ, হয খণ্ড, সং ০৯ পৃ ২১ টব ৪: 


১ আবদুল মালিক t 
বন্ধুরে মোর পথিক বন্ধ, কইও গিয়া স্কামচান্দের লাগাল পাইলে 
2 আমায় আশা দিয়ে আইনে সুজ কেন সে চইলে গেল 
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ও আমার কি দোষ দেখিয়া স্যাম পায়েতে দলিলে ॥ 

সকাল থেকে বসে বসে এবে সাঝ হইয়ে আসে 

চারিদিক হইল ঘোর অন্ধকার চোখে কিছু না ভাসে. 

ওরে তবু না আইল শ্যাম আর কিরে দেখা না দিলে 

এই দুঃখ মে।র বলব কারে ভাসি আবির জলে ॥ 

আগে ষদি জানতাম রে বন্ধু তোর পরাণ এত পাষাণ 

প্রেম কইরিয়ে দিবে ফাকি ওরে নিদয় পাষাণ 

ওরে, প্রেম পিঞ্রিরে পুইরে, দুহাতে বাধিয়ে রাখতাম তোরে গলে 


আমার কিসে যে কি হইল হ।য়রে ( মোর ) এই ছিল কপালে ॥ ১ 
শ্ৰেমের দেওয়ানা ১ম খণ্ড, সং ৪, পৃ ০: বা, বৈ. ভা. সং ৭, পৃ ৰ 


আবদুল মালী 

ন ক দেহত 
বাগ ভাকা 

পরাণ বেদনি সই জনম বিফলে গেল বৈয়া। ধু 

রস নিলা ব'স নিলা রূপ নিলা হুরি। 

মিছামিছি মাঘাজালে বন্দী হৈয়া মরি ॥ 

না চিনিলাম ঘাটের ঘাটিয়াল কেমন জনা । 

এ তন ভেদিয়। দেখ কেহ নহে আপনা ॥ NS 

ছুঃখ নিবারণ বাণী কহে আবদুল মালী । 

বিচারিলে কি ধন পাইবা ভাণ্ড হৈলে খালি॥ ১ ০০ 

না. বৈ. ভা. সং+, পু ৪১) স্ব. ক. প- সং, প্র আগ £ 


বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ মুসলমান কবির পদ্মত! ২৫ 


ছনিৰা স্বপনের ঘোর ; ভাই বন্ধু সকলি পর, 
মন-কানাইরে বাজায় বাশী জঙ্গলের ভিতর ॥ 
কোরান-হদিছ পড়ো ভাই, আপন ঘরের খবর নাই, 
তত্ব জাইনে মত্ত হইয়ে মরার আগে মতো ॥ 
আবছুলা ও দীনহীন, আপন খোদা, আপনে চিন, 
না চিনিলে নবীর দিন উপার কিরে তোর ॥ ১ 


ভা. লো. সং সং ২০৪, পু ১৯৮ 


১৩. আবাল ফকির 
বাণী 
বড়ারি 
মুড়রি আনি দে রাধা মোরে ; ( শ্থামের ) মূরড়ি আনিঅ| দে মোরে । ধু। 
ঠিক দুপুরিয়া বেলা, কদম তলে নিদ্রা গেলা, মূরড়ি লই গেল করে। 
নিষ্লার আলসে রাই, খুমেতে চৈতন্ত নাই, মূরড়ি লইয়া গেল চোরে ॥ 
হাত লাড়ালাড়ি, বাহু ঝাড়াঝাড়ি, একল! পাইয়াছ মোরে । 
তোমার মুরড়ি, আমি যদি নি থাকি, এই সাইদ বোলাইবা কারে ॥ 
আবাল ভাগিনা, না চাওরে আঙিনা, ধূলে লোটাই (আ) কান্দে । (?) 
“আবাল ভাগিনা দেখি, কোলে লইলুম, সেই মোরে কুবোল বোলে ॥ 
রাধিকা কানাই মা, জল পরীক্ষিতে, কানাইয়া নামিল আগে। 
আবাল ফকির কহে, এই বাক্য মন্দ নহে রাৰিকারে বড় দয়া লাগে ॥ ১ 
বা, বৈ. ভা. সং ৮* পৃ ৭২) ভ্ৰত, পৃ ২৭) মৃ, ক. প. সং ৮১, পৃ *২ 






১৪. আবুল ছন 








বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্র মুসলমান কবির পদমঞ্জ্যা 
কুল মান বৈবন দিয়া কূপ নিহারী চায় এগো সবি । 
কাজল বরণ দুইটি 'আহখি যার পানে চায় ॥ 
যুবতি রমণীর মন কাড়ি লইয়া যায় এগো সখি । 
কদম তলে 'আংখি ঠারি ডাকে শ্যামরায় ॥ 
"আবুল হুছন বলে গুরু ইসারার এগো সখি দেখ যমুনায় । ৯ 
পিৰিতেক ঢেউ, পু ৪ 
বাগ বাউলা গৌর, 
গৌরাঙ্গের রূপ 
এক মুখে পারিনা গো আমি গউর রূপ বাখানি ॥ 
গউর ব্ষপ বাখানি গো সখি গউর ক্কপ বাখানি। 
অপরূপ গউর রূপ নির্মল বরনি ॥ 
ওঁ রূপের তুলন। ধিনি বিজুলী নিশানি গো সখি । 
স্থনার বরন গউর মুখে মধুর বাণী ॥ 
এ কূপে হরিয়া নিল যুবতীর পরানি গো সখি । 
'আনুল ভুছন বলে গউর মর্ম জানি ॥ 
অস্তিম কালে মনে আশ গুরুর চরণখানি গো সখি গউর রূপ 
বাখানি। ২ 
পিরিতের ঢেউ, শ্ব ২ 


বাগ সাউল ছুপলী 


7, 


অ রূপ দেখাইয়া গো গেল, অবুলা বধিয়া ॥ 
অবলা বৰিয়া গো সখি অবুল৷ বৰিয়া । 





একাকী নিরালা ঘরে আছিলাম আুইয়া ॥ 


আছানক 
ও; 


© 
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বাগ বাউলা ত্রিপনী 
বিরহ 
ও প্রাণ সখি গো আইল না রাধার মনচুরা । 


দুই নয়ানে বহে জলধারা গে! আইল না রাধার মনচুর। | 
গহিন রাত্রির কালে, আছিলু নিরালা ঘরে, কি হেরিলু 
বিজুলী সঞ্চারা গো ॥ 
মাথার কেশ দুভাগ করি, এ বন্দের চরণে ধরি, সেই অবধি 
পাগলিনীর ধারা গো । 
আবুল হুছনে বলে, মাধবী লতার তলে, বাণী বাজায় 
মুনির মনচুরা গো ; আইলনা রাধার মনচুরা ৷ ৪ 
পিৰিতে চে, পৃ" 
বাগ বাউল ছুপলী 
ভরকবঞ্চের কূপ 
নবীন কালিয়ার কূপ দেখ গো আসিয়া । 
দেখ গো আসিয়া সখি দেখ গে! আসিয়া ॥ 
গেছিলাম যমুনার জলে কলসী লইয়া। 
দু নয়ান জলে নিল আমার কলসী ভাসাইয়া ॥ 
যে যাইব জলের ঘাটে নতুন যৌবন লইয়া । 
এ বন্দের চরণে দিব কুল মান সপিয়া ॥ 
আবুল হুছনে বলে সেক্কপ না পাইয়। ৷ 
নয়ানের পলক বাদী দেখিলাম ভাবিয়া ॥ ৫ 
পিরিতের চেউ, প্র ০) বা, বৈ, ভা. সং ৯, পৃ ৪ 


কাগ বাউলা ছুপদী খেল 


বন্ধুয়ার মরঘ গে। সখি কইসু বাখানিয়া ॥ 

কইমূ বাখানিয়া গো সখি কইমু বাখানিয়া । 

যেই বেলা পিরিতি কইল গোপনে আসিয়া ॥ 

কুলে লইয়া মূই অভাগি আছিলাষ স্ুইয়া গো সখি । 
হাসি খেলি প্রাণের বন্ধ গেলা গো ছাপিরা ॥ 

ঘর থাকি বাহির হম! আমি উঠিলাম কান্দিয়া গো সগি। 


é 


© 
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"আবুল হুছন বলে মনেতে ভাবির ॥ 
কেবল কালিয়ার কেশে রইয়ান্ছে ছাশিয়া গে। সখি কইমূ বাথানিয়া ॥ 


বন্ধৱার মরম গো! সখি কইমু বাখানিরা | ৬ 
পিৰিতেৰ ঢেউ, পুত 


১৫. আমান বিরহ 
কে মিলাইবো, কে মিলাইবো, কে মিলাইবে! কান ? ঘটে না রহে পরাণ ॥ 
কি জানি কি হৈল, কি দিয়া কি কৈল, কি জানি করমে (আছে?) কি। 
কি না দোষে কালা, দিল। এখ জ্বালা, প্রাণি লৈয়া যাএ তেজি ॥ 
কি জানি এমন, কালা নিদারুণ, ভুলি [ অ! ] রহল দূর দেশ। 
অনঙ্গ বেদন, মদন দহন, তনু ছাড়ি প্রাণ শেষ ॥ 
এই চান্দ চন্দন, শীতল মঙ্গল, আন ন ভাবিয়ে অঙ্গ । 
হীন আমানে ভণে, এ তিন কুবনে, দেখ কানাই তোক্ষার সঙ্গ ॥ ১ 
ৰা. বৈ- ভা. সং ১০5 পৃ ৪ চর, পৃ ২৯ 


১৬. আম্বর আলী 


সখি, চল্‌ গো মোরে লইয়া, মধুরাতে আগ-বন্ধুঘার চরণ দেখি গিয়া 
আর সে পারে বন্ধুরার বাড়ী, মধ্যেতে নদীয়া ॥ 

ওরে” কে হইব পারের মাঝি, কে যাইব বাইয়া ॥ 
আর গোকুলের যতই নারী মস্রণা করিয়া, 

লে বারি রা 
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আর আদ্বর আলী বলছে, ধনি, কারবায় রইলায় চাইয়া 


ওরে, আইত,রা-আহইত রা শ্াম-কালাচান্দ নুরূরী বাজ্াইয়া ॥ ১ 
=. লো- স. সং ৩৯৯, পৃ আঃ 


১৭. আরকুম 
গান হক্চিকত দুপলী 


আজ কালার পিরিতে রে সাম আজ কালার পিরিতে, 
জাতিকুল সরম ভরম সব দিলাম তার হাতে । ধু 
ভাই বন্ধু ইট কুটুম যা আছে জগতে, 

সবে বলে কুল ডূবাইছি দাগ লাগাইছি জাতে ॥ 
বন্দের জালায় তস্থ কাল! কইতে বুক কাটে, 

না জানি করিয়া প্রেম এত দুঃখ ঘটে? 

কাজ নাই আমার কুল যানের, কাজ নাই আমার জাতের, 
পাইলে সন্যাসী হইয়া জাইমু তার সাতে । 

পাগল আরক্ষুন বলে সব খুয়াইলু মান্তুকের পিরিতে, 
অবশ্ত আসিয়া কাল! নিলিব তার সাতে । ১ 

ud হকিকতে সিতাকা, পৃ *১ 

গান হক্িকাত ছুপদী 


আজ নিশা কালে রে সাম, আজ নিশা কালে 
“আমারে ছাড়িয়া কালা কার কুঞ্জে রহিলে। ধু 
মমের বাতি সার! রাত্রি, জুড় পালঙ্গে জলে 





৩০ 
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গান হকিকত ছপলী 


আজ বাশির স্বরে রে সাম আজ বাশির স্বরে ॥ 
কলক্ষিনী মন উদাসী করিলায় আমারে রে । ধু 
কানাইর ঝাশিছে রাঙা খুশি রইলে রাধার ঘরে, 
নিশাকালে কদমতলে বাজে মধু স্বরে 
কান রাধা নয়নে জুদা থাকইন এক বাসরে, 
বাশি লইয্া টানাটানি নিকুঞ্জ মন্দিরে । 
জলের ছলে রাধা গেলে যমুনার কিনারে, 
কানাই তার সঙ্গের সাখী ঝাকাস্থুরি করে। 
পাগল আরকুমে বলে বৈবন গেলে কে যাইব কার ধারে, 
তে কেনে আজ রাধা কানু এত বিবাদ করে । ৩ 
ককিকতে সিতার।, পৃ ৫১ 

পান হকিকত দুপদী 
আজ রাধার ঘরে রে সাম আজ রাধার ঘরে 
আসলে পরে মধুদান করিব তুমারে ' ধু. 
গুলাব মাধবী চাম্পার খুসব উড়ে বাহারে, 
ভ্রমর হইয়া উড়িয়া আসি খাইয়া যাও তারে । 
যুবতী বধূর কমলামধু উত্তুলিয়া পড়ে, 
তুমি বিনে যৈবন দান করিব কাহারে ॥ 
পল আনহুম যলে কুল মজিলে কে পুহিযা জানি 
দিন থাকিতে নান্তক যে জন ভাকিয়! লও ত 1৪. 
হুকিকতে সিতারা, পু +১ 
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ভাসাইয়া প্রেম সাযরে ফিরিরা চাইল না । 
ওরে ডুবিয়। যদি মরি আমি গো হায় গো ললিতা সখি 
রইব দুঃখ চরণ পাইলাম না । 
জিতে মরা জ্ঞান হারা না হইলাম দেওয়ানা 
ওরে জগতে কলঙ্ধী হইলাম গো হায় গো ললিতা সবি 
তবু বন্ধের দয়া হইল না 
পাগল সআরকুমে বলে, প্রাণ না দিলে মাসুক মিলে না, 
ওরে পার যার! ধর তারা গো হায় গো ললিতা সখি 
মুই দাসীর আশা পুরল না । ৫ 
হকিকতে সিতারা, 





গান হুক্ষিকত ত্রিপদী 


বাল 
আমি প্রেমের বধ কোথায় পাই, লোকে বলে কলক্কিনী রাই । ধু. 
জগতবামী বন্ধের দায়, লোকে আমার ঘোষণা গায়, 
ওরে সকলি তোমার খেল! ও প্রস্থ আমি কিছু জানি নাই । 
তুমি প্রস্থ অলেক সাই, আমার জাতি কুলের কাধ্য নাই, 
ওরে ছুঃখিনীর এই বাসনা ও প্রস্থ কেবল পদের ছায়া চাহ । 
যে করে পিরিতের খেলা, তার লাগি কলগ্কের ডালা, 
যারে দিছ প্রেষের ছায়া! ও প্রহু তার সমান আর স্থখী নাই । 
যে করে পিরিতের খেলা তার মাথায় কলঞ্ষের ডালা 
আমি তুলিয়। লইয়াছি মাথায় ও প্রস্থ নবিজীর সকাত চাই । 
পাগল আরকুমে গায় ও মুরসিদ ধরি তোমার রাঙ্গা পায়, 
ওরে কিছু মাত্র করিলে দয়া ও প্রস্থ পাপী তোমার তরিয়া যাই । ৬ 
হকিকতে সিতারা, পৃ ১৮ 


গান হুকিকত ত্রিপদী 
বিরহ 


ও আমি পিরিত করি কলকিনী হইয়াছি গকুলে, 
প্রেমানলে সজনী সদায় জলে । ধু. 

প্রেম করিলাম শিশুকালে, চিরদিন রহিবে বইলে, 
হায়রে কোন অপরাধে প্রিয়ে আমারে ছাড়িলে। 





EE বাঙ্গালার বৈফ্বভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমগ্জুযা 


প্রেমের সাগর তুমি হায়রে জনমের শিলা আমি, 
হায়রে দরশনের জল ঢাল আমার আগুনে । 

এমন কেহ শুণী হইত, আমার কলিজা চিরিয়া চাইত, 
হায়রে দেখাইতাম আগুনী তারে, জলিতেছে কি হালে । 
পাগল আরকুমে বলে, আমার মাশুকের দয়া না হইলে, 
হায়রে জনমের কুলটা আমি একালে সেকালে । ৭ 
হকিকতে সিতারা, পৃ ২৪ 


গান হকিকত চৌপদী 


চাইর চিজে পিঞ্জিরা বানাই মোরে কইলাম বন্ধ । 
রে বন্ধু নির্ধনীয়ার ধন, কেমনে পাইমুরে কালা, তোর দরশন ॥ ধু. 
সমুদ্রের জল উঠে বাতাসের জোরে, আবর হইয়া খুরে পবনের ভরে | 
জমিনে পড়িয়া শেষে সমূজেতে যায়, জাতেতে মিশিয়া জাতে তরঙ্গ খেলায় ॥ 
তুমি আমি, আমি তুমি জানিয়াছি মনে, ৰীচিতে জন্সিযা গাছ 
বীচি ধরে কেনে। 
এক হইতে ছুই হইল েমেরি কারণে, সে অবধি আশিকের দিলে 
করে উচাটন ॥ 

পরিন্দা জানোয়ার যদি কোনো এক কলে, জ্ঞাতি ছাড়া বন্ধ হয় 

শিকারীয়ার জালে £ 
কি হালে জিন্দেগী কাটে বন্ধখানায় তার, মাশুক হুইয়া করে! 

আশিকের 
আশিক-মাশুক যদি থাকে দুইন্থানে, টেলি দিয়া খুশির মঙ্গল যদি জানে 

বিনা দরশনে কিলা বাচিব জীবন, শুন প্রস্থ প্রাণ দিয়া 
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সখি গো ঘড়ি ঘড়ি উঠে মনে অন বান্দিয়া খই, 

আংকির জলে বুক ভাসিয়া যায় যে জল ওবসনে গে! লই । 
সবি বন্ধের স্থগে (প্রেম ফাটকে দিবা নিশি রই, 

পন্ধী হইলে উড়্িয়। যাইতাম দেখতাম বন্ধু আছে কই ॥ 
সখি গে" তন থইয়া মন গে! নিল আর কত ছুক্ষ সই, 
পিরর ৭ইয়া পাখী নিল কোন বৃক্ষেতে যাইয়। গো বই ॥ 
সখি গো পাগল সারকুমে বলে বন্ধু ধানের খই, 


সুই পালাইয়! সার চাইলে দেখবাহ বন্ধু আছে গো কই। ৯» 
হকিকতে সিতাৰা, পু ৯১ 


গান হকিকত জিপদী 
বিরহ 
দেখা দিয়া কইলায় মোরে প্রেমের দেওয়ান৷. হায় রে রহিল €দহার কল্পনা, 
দরশন দেও নাখ প্রাণ বাচে না॥ ধু. 
একদিন গেলাম রে বন্ধু যমুনার জলে, শ্যাম রূপ দেখিলাম আমি কদম্বের তলে, 
ওরে সে অবৰি দুই আম্মির জল বারণ হইল না, হায়রে আমার কালিয়! 
সোনা। 
দরশন দেও নাথ প্রাণ বাচে না । 
আর বন্ধুয়ার কূপ খানি দিলে খইলুম লেখি, ইচ্ছ। হইলে দুই আম্ধি মুজিয়া কূপ 
দেখি। 
হায়রে চন্দ সুখ না হয় তার রূপের তুলনা, হায়রে এরূপ পাইয়। পাইলাম লা । 
দরশন দেও নাথ পরাণ বাঁচে না ॥ 
কূপ হইতে বাহির হইয়। রূপে কূপ গরিত চায়, গোকুল নগরে ও রূপ খুড়িয়া! না 
পায়। 
বাতাইয়া দেও মুরশিদ রূপের নিশানা, হায়রে ও রূপ কিরূপ লমুনা ॥ 
দরশন দেও নাথ প্রাণ বাচে না ॥ 
পাগল আরকুমে কর প্রেমেতে মধুর, নাইরে ও তার কুল-কিনারা 
কাম-সমদুর । 
গুরে যে পড়িয়াছে ভাসিয় গেছে, হইছে দেওয়ান|, নাইরে ও তার SE 


নিকানা। ১+ 
_ ৰাংলার শক্তি, ৬ আন, পৃ ২৯: ছী. লো, স. সং ১৯ সত খিক লিভাহা, ৯ 


মিনি: 
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গান হকিকত চৌপন্গী 
বিরহ 
নবীন যুবতী না৷ লে। গগনের শশী, 
ওরে লাগাইলায় অবলার গলে প্রেম র্ির ফাসি, লে! নবীন যুবতী । ধু 
যুবতী লে| প্রথমে পিরিতি হইল ছুহার নয়নে, একেতে দ্বিগুণ হইল মুখের 


জবানে ৷ 

সে হনে পিরিতের শেল লাগিয়াছে দিলে, হায়রে তুষের অনল যেমন ঘইয়া 
ঘইয়া জলে ॥ 

যুবতী লে! ভ্রমর। ফুলের জন্যে করে অন্বেষণ, সেরূপে চিত্তেতে আমার করে যে 
ভ্রমণ । 

খাশয়। পিয়া সওয়া বসা না পাই আরাম, প্রেম চিন্তা! ভাবে থাকি ছুবে কিবা! 
স্যাম ॥ 

যুবতী লো আশক পিয়াছা জান মাশুক সরবত, না লাগে তোমার দিলে কিছুই 
মহব্বত । 

আশক বেচারা যদি মরে এই হালে, না জানি বিধ।তার লেখ! কি আছে 
কপালে; 

যুবতী লো তোমার সনেতে আমার এই আলাপন, ভিন্ন না বাসিবে মোরে 
থাকিতে জীবন । 


কোন অপরাধ দেখি মোরে বাস ডিন, যৌবন লইয়। ভবে রইবায় কতদিন ॥ 
যুবতী লো পাগল আরকুমে বলে হইয়া অজ্ঞান নয়ন থাকিতে আমি জগতের 


আন্ধ । 
সাক্ষাতে হকিকি মাশুক তারে নাহি দেখি, 
_ হায়রে মজাজি মাশুকের চিন্তার অমি দিবানিশি থাকি । ৯১ 
বাংলার শক্তি, ১০৪৬ আস্বিন, পু ৯৯ ॥ হকিকতে সিতারা, পৃ ১ 
পান হক্িক্ত ভ্িপদী 
দুঃখ নিবেদন 


পন্থ. ছুড় যমূনাতে যাই রে নন্দের গোপাল রে। ধু 
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“গোপাল রে তুমি খাইলায় লনী খানি রাধা হইলাম কলছিনী রে 
রে লোকে বলে আমি অপরাধী রে। 
গোপাল রে ননদী মোর 'আআগছুয়ারে সদায় বিবাদ করে । 
ওরে আমি নারী কেমনে হইমু বার রে। 
গোপাল রে যদি সে সন্ধান কর ননদী মারিতায় পার, 
ওরে স্থণে করি প্রেম আলাপন রে 
গোপাল রে যদি তোর ছিল মনে, কান্দাইতে রাত্র দিনে রে, 
রে তবে কেন বাড়াইলার পিরিতি রে । 
গোপাল রে পাগল আরুকুমে বলে ননদীরে দূর কইলে রে 
ওরে বন্ধের সনে হইব মিলন রে । ১২ + 
হুকিকতে সিতাৰা, পৃ ৪০) হী. লো. স- সং ৮৯, পু ৭৪ 
গান হক্িকত দ্বপলী 
দুঃখ নিবেদন 
প্রাণনাখ আইও আইও কলক্ষী রাধার মন্দিরে । আসলে কাল৷ মনের জাল! 
পাশরিয়া যাব গে। দূরে ॥ 
কলঙ্কী রাধার মন্দিরে নিশাকালে একাতনা,হয়না জাঙ্গ লোকের গে! জানা, 
জানলে লোকে প্রেম রবে না আর নয় দরজার ঘর পরে চকি দেয় পারা 
দারে ॥ 
তুমি হইও মলভুরা, শিং দরজায় আমি গো খাড়া, 
দেখলে পরে কাজ হবে পূরা, রসরঙ্গে করব খেল৷ সচিত্র পালঙ্গ পরে ॥ 
প্রেম করিলাম শিশুকালে বন্দী আছি স্বামীর গো জালে, বাইর হইতে না 
দেয় কোন কলে 
এখন যদি না দেও গো দেখা বিষ খাবাইয়া মার গে! মোরে & 
পাগল 'আরকুমে বলে জনম আমার গেল বিফলে 
আইলনা শ্যাম যৌবনের কালে মরণ কালে দয়ার সুরশিদ দেখা যদি দেও গো 
মোরে ॥ ১৩ 
হাককতে সিতাৰা, পৃ *৪ 
গান হকিকত ত্রিপদী 
বিরহ 


শেষ দিয় নিলাম লি হে বন্ধ কালিয়া, হায়রে, জানি ন! বন্ধু কি দোষ 
এক 


লাগিয়া । খু 
y Si 
Ca পু 








ভি 
৩৬ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্ন মূসলমান কবির পদমঞ্জুযা 
তোর লাগি কুল মান গেল জগতে কলঙ্ক রইল, গো হায়রে, তাপিনীরে নিলায়নি 
বৰিয়া, 
প্রেম করি হইলে ছাড়া, পুরুষ নাই নানীর জোড়া গো হাহরে, প্রাণ থাকিতে 
জীবনেতে মরা রে বন্ধু । 
শিশুর হাতে দিয়া কলা বাড়াইলায় পিরিতে জালা, গো হায়রে, কাড়ি নিয় 
বধিলায় অবলা! বন্ধু ॥ 
প্রেম পিয়াছে দেহ! জলে, দরদ নাই তোর পাৰাণ দিলে, গো হাররে, একবার 
আসি না লইলায় কোলে রে বন্ধ । 
ভব নদীর কুলেতে বইয়া মানব জনম গেল গইযা গো, ও পাগল আরকুম বলে না 
. চাইলায় কিরিযা রে বন্ধু ১৪ 
হকিকতে সিতারা পৃ ৪৯ 
গান হকিকত ছুপদী 
বিরহ 
বন্ধু রে তোর প্রেমের মালা দেও রে জ্জাম!র গলে, পইরিয়1 বেড়াইতাম আমি 
গোকুল নগরে বে । ধু. 
তোর নামের ভিখারী হইয়া মাদ্ছিয়া যদি খাই, ও রে এই জনমের মত আমার 
স্থখের সীমা নাই রে ॥ 
লোকে যদি বলে তোমার প্রিয়া খাকে কই রে, আমি বলমু আমার কোলে তার 
কোলে মুই রইরে ॥ 
জাতি কুল সরম ভরম করিমু তেয়াগ ; পূরাও মনের আশা জালা দেহার 
আগ ।॥ 
পাগল আরকুমে কয জনমের পাগল, ওরে মাসুক দরক্র বটে, আশিক তার 
ফল রে 
ফলে যদি খিয়াল করে দরক্তার আছল, পান্না দিলে ধরিয়! থাকে মারিয়া 
চঙ্গল । ১৫. 
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খে বারে কলঙ্ধী করে সে বি না দয়া ধরে, অন্তে কি তার করিবে বিচার । 
হায় রে মায়ের কুলে শিশু মইলে শেষে ছুক্ষ লাগে কার ॥ 

ঘুরি আমি দেশ বিদেশে, না বলি কাহারও কাছে, মনের দুঃখ করিয়া প্রচার । 
হায় রে দিবানিশি কাল বৈকাল আছি বন্ধের ইন্তিজার ॥ 

অন্দ প্রেম বিষে, উক! নাই নগর দেশে, জ্বলে দেহা অগ্নির আকার । 

দরশন দিয়া বন্ধু প্রাণী রাখ 'অবলার ॥ 

পাগল আরকুমে বলে, এস্কেতে আশিক জলে, মাশুকেরে পাইতে দিদার । 


বন্ধে যারে করে দয়া আশা পূরা করে তার ॥ ১৬ 
হকিকতে সিতাৰা, পৃ ১৪ 


গান হকিকত দরখান্ডি 
বিরহ 
মোরে লও সঙ্কট উদ্ধার বন্ধু প্রেমিকের কাণ্ডারী। ধু 
চাইনারে তোর দালান কোঠা, চাইনা ঘরবাড়ী ॥ 
প্রেম ভিক্ষা দেও প্রাপনাথ, আমি দুই চরণে ধরি রে বন্ধু ॥ 
জল ভরি সারি সারি গেল! সব পরি, খালি কুম্ভ কাম্খে লইয়া আমি যমুলাতে 
ফিরি ॥ 
যদি না দেও কললি ভরি, দেওরে হিয়ায় ছুরি; সরম হনে মরণ ভাল, আমি 
জলের খাটে মরি ॥ 
আম্মির জলে পাষাণ গলে দিবানিশি ঝুরি, 
পাগল 'আরকুম বলে ছুক্ষ নাই দিলে, যদি কলসি ভরি মরি রে, বন্ধু ১৭ 
হাকিকতে লিতাবা, পৃ + জী. লো, লং সং ২৪৮, পু ২৯০ 


গান হুক্ষিকত ছ্ুপলী 
বিরহ 
আম বিনোদিয়। বন্ধু রসের বিনোদিঘা, কোন অপর!ধে পেলায় আমারে 

ছাড়িয়া ৷ ধু. 

শইলে স্বপনে পাই রাত্র নিশাকালে, দিবসে দেখিতে পাই ছুই বাৰি মূদ্ধিলে। 

"আমি তোমার পোষা পাখী তুমি আমার প্রিয়া, পিপাস। চাঁতকী আছি পন্থ 
তাকাইয়া। 
আসব কবে দেখা হবে জু ডাইব হিয়া, পাষাশে বান্ধিয়াহ বুক আমার পাসরিয়।.। 
ৰ স্/লিপৰে কাক মিন একেক আলিয়া মিমরে জিম হু চায়ে দরশনের লাগিয়া! । 


© 


ed বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপস্ন মুসলমান কবির পদমঞ্ুযা 


পাগল আরকুমে বলে চাইলে মিলে বন্ধুরে ধুড়িয়া, আলিপ লাম মিমের মধ্যে 
রহিয়াছে ছাপিয়া | ১৮ 
হকিকতে সিতারা, পৃ ** 


১৮. আলাওল 
সহি সারক্গ 


“আজু খের নাহি ওর আনন্দে মন বিভোর 
শ্রপতি আসে চিত্তের মানসে নাগর সদন মোর । ধু 
কাক পিক শশোদর চন্দন ফুলে ভ্রমর আছিল অহিত এবে ভেল মিত 
বহুল বাহিনী সঙ্গ বিরহ মত্ত মাতঙ্গ মধুরি মদন শর রঙ্গ 
হরি দরশনে অঙ্গ পরশনে সসৈগ্ হইল ভঙ্গ । 
স্ধারস গুপনিষি আনি বিলায়ল বিধি বহুল যতনে দেব আরাধনে 
ভেল মনোরথ সিদ্ধি । 
কূপে তুমি পঞ্চবাণ নানা রসে অবধান শ্রযূত মাগন আরতি কারণ 
হীন আলাগুল ভাণ । ১ 
মৰা. নী, সং ১৯০, পৃ ১১৪: সব. ক. পণ সং ১৭৯, পড় ৮ 
ক প্রশ্থাত 
প্রার্থন। 
স্মায় দীনবন্ধু এ দুঃখসিন্ধ অ/পনারে না পারে। বিগ স্রেহ্‌ বিন্দু । ধু 
___ তোহ সব উক্তি করে? তোহে ভক্তি নাহি আন শক্তি না হয় কোন মুক্তি 
নাহিক রাজে তুয়া এক সাজে এ ভব হাটে ভরস্ধর রাটে । 
__ মায়া৷ পাপকারী সব দুখ ভারী দুর্গম নিবারি বিপস্থে উদ্ধারি । 
__ হও মোত দয়া কর রঞ্জ মায়া তুহো বাহে ভায়া ভীত হো যে পায় 
__ অতি দু:খ জালা ভর! চিত্ত কাল৷ তুহে। জগ পাল! উদ্ধারিহ দয়ালা 


ঠ রোহান পানি SOOT সি 
ক. প. সং ০৯৮, পৃ সহ 
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ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা শেল হ।নিছে 


মঙ্গাইতে কুলে ভণে আলাএলে মরমে সাধ হৈছে ॥ ৩ 
সবক, পা. সং সক পৃ জপ 





পঞ্চন 


বিরহ 
অ! লো! সখি কহ মুঝে কৈ.স মিলারব কান ঘটে ত না রহে প্রাণ! ধু 


না জানি কি হৈল, কি দিয়া কি কৈল, ন। জানি নসিবে আছে কি) 

বিনি দোৰে কালা, দিল! এত ছালা, এ না দুখে প্রাণ যার তেজি । 

অবিরত পোড়ে মন, কালা মোকে নিদারুণ, তুলিয়া র হিল! ভিন্ন দেশ । 

বিরহে দারুণ মদন দাহন, তনু ক্ষীণ প্রাণি শেষ ॥ 

চন্দন আগর শীতল মন্দির, কিছু ন! লাগএ অঙ্গে । 

হীন আলাঞলে ভগে, এহি না ছুঃখ রহিল মনে, ক.লাইয়া দেখ! না হৈল তোর 
সঙ্গে ॥ ৪ 

কাবামালঞ্চ। পৃ ২৯) র ৬, পৃ ৪; ম- বা, জী সং ২৪৯, পৃ ১৭১ হু, ক, প. সং ২২৭, পু ১০১. 

বাগ বিভাগ 


ন্ধপ 
একি মিতা কি কহব সুই তুঝে ঠাম 


A লতিকা অধিপতি লাস লীলা ময় হেরিতে হরএ মন কাম ॥ ধু 
দামনত লতাএ চান্দ কি উললহি চক্র তুলসি স্বধা কাজে । 
সিন্দুর স্থর মুখ অবিপতি সম স্থধ ভঙ্গলিহ রাহ কোর মাঝে । 
মনোহর কুচস্থল কাঞ্চন যুগল শ্্ল নীল জড়িত পরকাশে। 
রসে অলি-যুগ ভুলি মুদিত কনলে বুলি তুছ পরে কত লনী আছে। 
কহে ক্ষতে খানি জোহি পাইল ধনি সোহি পুক্থ বর জান। 
পূরল মনোরথ সকল কলাবত মালা এল ভাণ € 
হু কপ, সং ০৪, পু ৪৯ 
গর্দরী ভাটীয়াল 
কপ 
কি দেখিলাম যমুনার ছবাঠে লো নগর কানাইরে, স্যাম কি দেখিলাম 
১785: 
এ, ই সাল x ১৪ 
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মুই যদি জানিতুম বাটে, কানাইহা যমুনার ঘাঠে তবে কেনে ভরিতে 
আইলুম্‌ জল ৷ 
কৈয়াছিল গুরুজনে, সে কখা না ছিল মনে, পাইলাম তার প্রাতিকল ॥ 
জঙ্গম মেঘের আ'ড়ে, যুগল খঞ্জন নাচে, তা দেখিয়! পড়ি গেলুম ভোলে | , 
হেন কন লা দেবিছি, লোকমুখে না শুনিছি, হেন পক্ষী আছএ গোকুলে ॥ 
বংশী বটের তলে. ছায়া নাহি স্থশোভিত, তাতে বসিতে না লয় মন । 
অরুণ কিরণ তাপে, ঘু'খানি শুকাই যাবে, ক্ষুধাএ আখি অরুণ বরণ ॥ 
কহে হীন আলাওলে, কেনে আহলুম্‌ তঞ্চতলে, নয়ানে নয্মানে হৈল দেখা । 
একধারা পদ্থখানি, দুই ধারা হইতে নারি, স্যামগায়ে লাগিয়াছে ধাক্কা ॥ ৬ 
ব্র,ত. পৃ ম. ৰা. টা. সং ৭৩, পু **; সু কণ প- সং ৬৩, পু ২৭ 


বাম গৰা 
মিলন 


ঝলক নাচে মোর রঙ্গ স্রাম । ধু 

চৌদিকে দেয়ালি দিয়! করতালি রসবতী আনন্দ বিভোর । 
কূপে ঝলমল শয়ানে কাজল পিষে দোলে পাটকি ডোর । 
চূড়াটি বানাইয়া বামে টালাইয়া ধেস্ত চরাইতে যায়। 
যতেক গোপিনী কাষ তরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে গীত গায়। 

কহে ফতে খানী যে! হি পাইল ধনি সোহি পুরুখ বর জান। 
পূরল মনোরখ সকল কলাবত উআলাগল খান । ৭ 

সব কপ, সং ১৯০, পৃ ৯১ 


তুষী ( মতান্তরে ভৈরব রাগ ) 
অভিসার 


ননদিনী রস-বিনোদিনী, ও তোর কুবোল সহিতাম নারি। ধু. 
ঘরের ঘরিণী, ছগত-মোহিনী, প্রত্যুষে বসুনাএ গেলি । 

বেলা অবশেষ, নিশি পরবেশ, কিসে বিলম্ব করিলি ? 
সত্যুষে বেহানে, কমল দেখিয়া, পুষ্প তুলিবারে গেলুম্‌ । - 
বেলা উদনে, কমল মদনে, ভোমরা দংশনে মৈলুম্‌ ॥ 

কমল কণ্টকে, বিষম সঙ্কটে, করের কঙ্কণ গেল । 

কঙ্ষণ হেরিতে, ডুব দিতে দিতে, দিন অবশেষ ভেল ॥ 


Ae 


৯ 
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নীষের সিন্দুর, নয়ানের কাজল, সব ভাসি গেল জলে । 

হের দেখ মোর, অঙ্গ জর জর, দারুলি পন্মের নালে ॥ 

কুলের কামিনী, কুলের নিছনি, স্থলে নাই তোর সীমা । 

আরতি মাগনে, আলাওলে ভণে, জগত-মোহিনী রাম! ॥ ৮ 

আলো, ১:৭ আষাঢ়, প্র ১৯৯ কাৰামালক্চ, পৃ২হ 7 বা, ৰৈ. ভা. সং ১২, 
পৃ ** ॥ বিক্ছাপতি-চন্তীলাস, পু ১২৪ 5 + ত, পৃ ১: বৃ. কণ প- সং ০২, পু +৭ 





বাগ পঞ্চৰ 
কূপ 
না ল সজনি সই তুঝে বলম মুই নাকো । ধু 
শ্যামরূপ দেখিয়া, প্রাণি বিদরে হিয়া, দেখিয়া স্যামের স্ধপ রাখে । 
ভাল ক্ষেণে হইল দেখা, 'আছিল কর্মের লেখা, কান্থ সঙ্গে ভেল পরিবাদে । 
"অখিল গোপাল লৈয়া, আর রাধা সঙ্গী হৈয়া, 
মরমে প্রেম যাচে ত্রিভঙ্গ ভগ্গিমা, অলাওল ভাণ মরমে সাব হইয়াছে । ৯» 
মূ ক. প, সং ৯ পু ৪৯ 
বাইশ বাগেৱ রীত। 
বাণী 
শ্যাম অঙ্গে বংশী রব হে অমিয়া তরঙ্গ । শুতিছি বন্ধুর সঙ্গে জড়িয়ে অপে অঙ্গে । 
আহীর বালক মিলি করন্ত্ যে রাস কেলি কদস্ব হেলানে বহু ললিত অরিভঙ্গ ॥ ধূ 
মিত্রিত ভৈরৰ নাদ শুনিয়া ম/লব জাত নানা স্বরে শব্দ পুরে শ্রীমস্ত মোহন । 
শুনিয়া বসন্ত তান কাষ্ট শিলা ্রবমান মল্লার মিশ্রিত আশাবরী শুভগান ॥ 
মন্দ মন্দ বহে রর সোহি ধ্বনি স্থমধুব নটবর রায় ভাল! কেদার বাজাএ। 
বড়ারি স্থন্বর পুরি তাহে পট মরা সিন্ধুর! স্বনাদে পশুপক্ষী মোহ পাএ। 
ধানবী জুষঙ্গলা মাযূরী মিলিছে ভালা ভাটিয়ালে শুনি অতি তুজন্দম খেলাএ। 
করুণ বাশীর স্বরে কেহ যরে কেহ জীএ শুনি হীন আলাওলে গড়াগড়ি যাএ ॥১- 
অ. ৰা. লী, সং ৯৯, পু ৯৮১ সক. প- সং ১১৭, শত 


কলাপ 


সইগণ, বড়ি অপরূপ সাজে 
একি অপরূপ 'অপ-সরী তেছি স্থরপূরী, আএল ভুবন মাঝে ॥ ধু. 
শিষেত সিন্দুর, নয়ানে কাজল, বড়ি অপরূপ রঙ্গ । 


ভি 
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রাহ দিবাকর, কিয়ে শশোদর স্তন্দর, তিন ভেল একহি অঙ্গ ॥ 
অরুণ বরণ, যুগল নয়ান, কাজল লজ্জিত ভেলা । 

কনক কমল, উপরে ভ্রমর, খক্কনে করএ খেলা ॥ 
সরবঅঞ্গ হেন, গজেন্্র গমন, করী-অরি জিনি মাঝ । 

কেযূর কক্ষণ, কিন্কিণী নৃপুর সঘন করএ গাজ ॥ 

হেন কামিনীর হইব কিন্কর, শুন সব মতিমান । 

নূতন যৌবন কামিনী মোহন, উআলাওলে ভাণ ॥ ১১ 

অক. শব ০ ম. বা লী. সং ০৯, পৃ ২৪; মৃ. ক- প- সহ ০৪, পু ৪৯ 


বিরহ 


সই বোল কি উপায়, প্রাণ প্রিয়া বিনে হিয়া ধরন না যায় । ধু 

কি হাবিলাষ মোর কিবা গৃহবাস, এরূপ যৌবন কাল পিয়া! পরবাস । 

হৃদের উপরে মোর হানি কাম-শেল, নিঠুর হৈয়া। প্রিয়া কোন দেশে গেল ॥ 
কহে হীন আলাওলে পিয়া নহে দূরে, ভাব কান পাইবে নিজ অন্তঃপুরে 1১২ 
সু ক- পণ সং ২৪৪, পৃ ১১০ 

সআলাওলের এই পদ এবং নাছির মহস্মদের পদ ( নুসলিষ কবির পদ সাহিত্য পদ সংখ্যা- 
২৪৯, প? ১৯২) বস্তুত ভাষা ও ভাবের বিচারে অভিত্র । এই ছুই পদে উল্লেখ খোগা কোন 
ভেদ পৰিলক্ষিত হয় লা। একই অৰ্ণঞ্জ'পক ছুই একটি শব্দের ভিন্নতা! পদ দুইটির পৃথক, 
জ্ঞাপক নহে। তথাপি দুজন কৰিব নামে একই পদ উল্লেখ করা! হইয়াছে বলিয়া 
ছুই রকম ভশিতাঘুক্ পাঠই একশ করা হুইল । 


কানড় গীত 
বংশী 


হা হা বে বন্ধুর বালী, বিষম ফাসি, লাগিয়। রৈল রাধার গলে ॥ ধু 
বন্ধুর বাশী চিত্ত-চোর, লাগাইয়া প্রেম-ডোর, যুবতীর মন ধরি টানে । 
ধু কুল-হিয়া, হরি নিল বাশী দিয়া, প্রাণ নিল বুঝি অহ্মানে ॥ 
বন্ধুর কঠিন হিয়া, বনলেতে কা দিয়া, ছাই হই জলিয়। পুিছা। 
দা তা বা অনল শ্রেম-রস-দিয়া ॥ 





he 





বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমনঞ্জুযা ৪৩. 
১৯. আলিমদ্দিন 


মাগুর 
এই মোর কপালে ছিল, প্রাণের নাখ ছাড়ি গেল, সখী লই যাব মখুরাতে | 
মথুরাতে প্রাণধ্ন, চল চল সখীগণ, ছাড়ি গেল সখ প্রাপনাখে ॥ 
হা হা প্রস্থ দীননাথ, তুমি বিনে পরমাদ, তুমি বিনে ঘ্রা্ার বৃন্দাবন । 
শ্রআলিমদ্দিনে কহে, শুন রাখে মহাশয়ে, কু সাথে হৈব দরশন ॥ ৯ 
বা. ৰৈ, তা. সং ১৯ প্‌ গা । তেও, প ২৯) ভাত ১৭২৪ পোঁৰ, প্‌ ২৮; নু প- সং 
২৬১, প্‌ ১১২ 


২০. আলি রাজ। 
সাত ধানলী 
বংশী 
অখণ্ড মহিমা যার নাহিক তুলন॥ * স্‌ . 
যার নাম বেদশান্ত্র অক্ষরে না ধরে। পরম বংশীর স্বনে সে নাম নিঃসরে ॥ 
সাহা ক্েয়ামন্দিন গুরু বংশীনাদে বশ । আলি রাজা কহে ধালী অমূল্য পরশ ॥১ 
আলো, ১০০৯ কাতিক। পৃ ১১২ 
গোঁরী 
বিরহ 
আজুক৷ না পারি নারী খুমাইতে ঘর, পন্থ হেরি বিরহিনী কান্দে ঝর ঝর ॥ ধু. 
আচৰ্বিত প্রিয-ভাব উঠিলেক মনে ৷ যেমত লাগিল অগ্নি গহন কাননে ॥ 
অপার বিরহ যত করিল লাঘব । সে দু:খ কহিতে কাছে নাহিক বান্ধব ॥ 
বিরহবেদনা দু:খ আলিরাজ। গাএ। প্রেম-যন্ত যার মনে সেই পতি পাএ ॥২ 
এ) পৃ ১০) মৃ. ক. পা. সং ২৯, পু ১৯ 
বিভাস 
[বিরহ 
আজ কেন অন্ধকার বদন চান্দ ॥ দু. 
জ্যোতিহীন দেখি মুখ, বিদরে দারুণ বুক, শিরেতে লাগিল বঙ্জাঘাত। 
কোন দুঃখে মনে দাগ, দান দিমু যেই মাগ, হালি বাশী ফুক হরিনাথ । 


বদি হরি মধু হাসে, কোটি জয় পাপ নাশে, বিরাহিনী বান! হর পুর ॥ 





৪৪. বাঙ্গালার বৈষবভাবাপন্স মুসলমান কবির পদমঞ্জুষ! 
পদ্মনাভ জগন্থামী, নধর যৌবনী আমি, সেইপদ নিছনি যাস্‌ দূর ৷ 
শুক কুপা সিন্ধু জলে, হীন আলিরাভা বোলে, প্রেম হেতু গোপাল বিকল । 
ভেদ নাহি রাধা কান্, জর জর যুগ তঙ্প, সহে দু:খ বিরহ আনল ॥ ৩. 
আপু ৭; সং ক- প- সং =, পড় ১৮৯ 
বড়ারি 
বিরহ 
আমি কালার বিরহিনী জগতের মাঝে ॥ ধু 
বিরৃহিণী প্রেম-ছুঃখ সহে যেই মতে, সে ছুঃখের দোষ গুণ না জানে জগতে ॥ 
সংসারের জুখ-ভোগ সব করি নাশ, কায় মনে পিরীতি সেবিতে মোর আশ । 
আপনা বিনাশ যদি 'ভাব'কে না করে, প্রেম সিদ্ধি মন-বাছা ফল নাহি ধরে ॥ 
আলি রাজ! ভণে সার সেবি প্রেমানল, আপ্ত নাশ করি পায় প্রেম সিদ্ধি ফল ॥৪ 
আপ হ১। মৃ. ক- প. সং ২৭, পৃ ৯৯৪ 
ললিত 
অনুরাগ 
এই মাগি স্যাম পার অবলা মনে ॥ ধু । 
হেন সাধ করে মনে প্রিয় লাগ পাস্‌, চক্ষর পোতল আড়ে সে নিধি লুকাস্‌ ॥ 
দেখি দেখি নয়ানের সাধ না পূরায়, শুনি কর্ণে মধুবাক্য শাস্তি নাহি পায়। 
নয়ান অন্থরে রাখি দেখি নিরস্ত্র, হৃদের কমলরসে রাখিতে ভ্রমর ॥ 
আলি রাজা ভণে 'অই গীত নিশি দিন, স্যাম পদে শ্রদ্ধা এই--যেন জলে মীন ॥ ৫ 
জর, পৃ ১৩৪ যু. ক. প- সং ১৭, পৃ উহ 
শুদ্ধ মালৰ 


এ মোর করম দশ! । 


লি আলা ee FY 
জগতে জনমিলুম্‌, পাছে ন! চিন্িলুম্‌, যৌবন হইল ক্ষীণ । 


ৰ 





রিনি! 








© 


বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপর হুসলমান কবির পরমা ৪৫ 


দেশকারী 


ও সে উঠে মনে মোর স্বপনে, দেখিলুম চন্দ থর নব ঘনে ॥ ধু 
ত্ৰিলোক মোহিনী কূপ দেখিস্থ বাহার, বসিল মনের চক্ষে তেজিহু সংসার । 
অপূর্ব দেখিম্থ যারে কমল ভ্রমরা, সততে উণলে মনে না যার পাসরা ॥ 
"মালি রাজা ভণে রূপ সর্ব সিদ্ধি মুনি, এ কূপ যৌবন মোর সে কপ নিছনি ॥ ৭ 
অহ পৃ ২০) স্ব কণ পে সং ২৯, পৃ 2৯* 
কেদাৰ 
বিরহ 
কমল চরণে ঠাই মাগন্‌ সততে, তুর! বিশু প্রাপেশ্বর নাহিক জগতে । ধু. 
সঅবল। কুমারী আমি, স্থন্ম তগ জগস্থামী, অই দু:খ মরমে বিশেষ । 
কামিনী শরীর পীন, কামানলে রাতদিন, তন্থ দহে পিয়া পর দেশ ॥ 
প্রাণনাখ বুলি ডাকি, নিত্য পদ্ব হেরি খাকি, কতদিনে দরশন পাম্‌ । 
স্বামীকে না দেখি পাশ, বিষপ্রায় গৃহব।স, পিদ্ধার উদ্দেশে শ্রদ্ধা যাম্‌ ॥ 
পিরীতি রতন মূলে, হীন আলি রাজা খোলে, প্রাণসখা পদে ব্রত করি। 
কেদার হেমন্ত ঘরে, বঞ্চে নিত্য প্রিয়েশ্বরে, বসন্ত হইল প্রাণ বৈরী ॥ ৮ 
ব্রষ্পু ৯) মৃ. ক. প, সং *, পৃ ১৮৯ 
মালনী 
বিবিধ 
করুণাদখি কালার বরণী প্রান! কালী ॥ ধু। 
তুমি নারায়ণ হরি, তুমি হুর রক্ষা গৌরী, দেবের দেবতা! তুয়া মূল। 
অলোকে পরিহার, রাতুল চরণে যার, শরণ মাগে সব দেব কুল ॥ 
তুমি গুরু মাতা পিতা, ভ্রিলোক পরম দাতা, তারিণী করুণাসিন্ধ সার । 
জগত কুত্রাণী তঙ্চ, শিব লীলা রাধা কান্থ, সত্ব রজ: তম: শক্তি যার ॥ 
হীন আলি রাজ! বোলে, স্তাম। কালী পদতলে, শক্তিলীলা শঙ্কর ঘরণী। 
স্থর বংশী হর গোরা, চন্দ্র অংশী রাধা হরি, তব্বরূপী নবীন যৌবনী ॥ ৯ 


ত্র, পু ১ যু-ক- প- সং ৩%, পৃ ১৪৯ 





3৬ ঝাঙ্গালার বৈফবভাবাপনর মুসলমান কবির পদমঞুষা 
ভক্ষ্য নিদ্রা ত্যজি রাধা শ্যাম-প্রেষে বশ, সততে হরির সেবা অমূল্য পরশ | 


শুরুর চরণে হীন আলি রাজ ভণে, জন্মে জন্মে ভক্ত রাধা হরির চরণে ॥ ১৯ 
আও, পৃ ১৪? যু ক. পা. সং ১২৪, প্র ৯০ 


গড়া 
বির 


কাল৷ তোমা ভাল জানি, তোমার সঙ্গে প্রেম করি হৈলুম কলক্ষিনী । ধু 

দেখা দিয়া গেলা প্রিয়ে হৈল কত কাল, কেমতে রহিল! মোরে দিয়া & 
মায়া জাল ॥ 

হেন সাধ মনে মোর করি কণ্ঠ হার, ভ্রমর কমলে রাখি হৃদের মাঝার । 

হীন আলি বাজ কহে ভজি গুরুপায়, এই মাগি পিয়া পদে দেখিতে সদায় ॥ ১১ 

আস প্‌ ৯২ স্ব. কপ. সং, প্‌ ২৮৭ 


কুমারী 
পুববাপ 
কি খেনে আসিলাম খাটে । 
লন্দের নন্দন, কূধনমোহন, দেখিয়া মরম ফাটে ॥ ধু 
পদ্মনাভ কদন্ব শিখরে বসি, করে বেণু ঝাঝর বদনে পুরে বাশী। 
বেক্ূপ দর্শনে ভ্রমে ইন্দ্র সুর শশী, যেরূপ স্মরণে ডুবি মজিল তপস্বী ॥ 


যেরূপ দেখিয়া রাধ! হৈল উদাসিনী, লাজ ভয় ধর্ম তেজি শ্রম কলক্ষিনী । 
আনি রাজা পাহে প্রেম রতন উত্তম, * *. . ৪১২ 


অহ শত? মূ, ক. প. সং ১৮, পঢ় ১৯২ 





ন 











পতন মুসলমান কবির পদমঞ্জুা ৪৭ 
পটমন্জরী 

+ সস্তোগ 
কিকূপে যাইসু বোল ঘরে নিলাজ কালা ৷ ধু 
রাজপস্ছে ধরি মোরে, বাটোয়ারী কৈল চোরে, লুটাল নবীন বাগ ফল ॥ 
দধি লুটি নিল হাটে, কেলি কলা কৈল ঘাটে, স্যাম কলস্কিনী মহীতল । 
কাঞ্চুলী কবরী মেলি, উরে উরে দিয়া মিলি, হর শিরে দিলা হরি কর । 
ধরে "অধর জড়ি, পূর্ণ স্বধাপান করি, লোক দোষী কৈল জন্ম ভর । 
আর শুনি বাশীর স্বর, কান্দে রাধা জর জর, ঘরেত যাইতে না দেয় প্রাণ। 
হীন আলিরাজ্া গায়, শুন গুরু জ্ঞান রায়, পদরেণু দাসে মাগি দান ॥ ১৪ 


ত্র ২, পু ২৭ । সু- ক. পা. লং ০০, পঢ় ১৯৫ 
পক্ষ 
প্রেমরত্ব 
কোখাতে রাখিমু লুকাইয়া রে. পিরীতি তো রে কিরূপে রাখিমূ লুকাইয়া। ধু 
দারুণ আনল প্রেমে, ঠাকুরের তন্থ ঘষে, ত্রিস্থবন পুড়ি করি ছার ॥ 
মহারত্ব প্রেম তোর রাখিতে কি শক্তি মো, সর্বজগত সেই অধিকার । 
যে পালে পিরীতি সার, ত্রিলোক নিছনি তার, কান্ত সোহাগিনী সে সকল ॥ 
যে জন পিরীতি ছাড়া, সে সব জীয়তে মরা, আদি অস্তে নাই তার ফল। 
প্রেমরত্ব নিখিবস্ত, গুরুপদসিদ্ধির্ত, হীন 'মালিবাজ! মাগে দান । 
জানাও প্রেমের পাঠ, করাও পিরীতি নাট, সব অঙ্গে গাছে প্রেমগাল ॥ ১৫ 
কাৰামালঞ্চ, প্‌ ৮ ॥ ত ২, প্‌ ২৫ সু প-পু- সহ ৪০২, পু সত 
ক্রি! 
বনী 
গোলী-হাম প্রেমের রসাগার রাখ/কান্থ পিরীতি নাগর ॥ ধু. 
নিত্য মাঠে থাকে হরি রাখোয়াল সঙ্গে করি, বংশীর ঠমকে গায় গীত । 
শুনি মূরলীর ধ্বনি, কম্পিত রাধার প্রাণি, পিরীতি-বিরহে দহে চিত ॥ 
করুণ বংশীর স্বরে, দেব মুনি জ্ঞান হরে, আর হৃদে জাগে পঞ্চবাণ । 
পঞ্চবাণ বংশীহুর, জ্ঞান গর্ব করে দূর, জাতি ধর্ম লাজ কুল মান ॥ 
রাধা সে বংসীর নাদে, মাঠে.গেলা কাম সাধে জল-ছলে কালিন্দীর কুলে ৷ 
হীন আলি রাজা ভণে, রাধা কান রতি রণে, প্রেমলালা কদগ্বের, 
- তলে। ১৬ 
ৰ পৃ ১৫ ০ হু ক. প- সং ১২৪, পৃ খত... 


72 বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্ন মুসলমান কৰির পদমঞ্চুৰা 
শুন্ধ বার 


স্যামের রূপ 


জগপতি তুমি রূপে মনোহর কালা, সবরূপ জিনি শুধু স্যামরূপ ভালা । 
ত্ৰিজগতে সর্বরপে কালা আলুকিত, শ্যাম জিনি শ্বেত লাল না হয় উদিত ॥ 
ক্বপাসিন্ধ জগবন্ধু তুয়া কালা নিধি, নিশিকালা ঘেঘকালা অলি পিক আদি। 
স্যামরূপ শ্য!মচন্দর স্যাম অলঙ্কার, শ্যাম মেঘে পূর্ণাসন করিছে মজার ॥ 

মাতঙ্গ বাহন রাজ! স্বর্গের উপর, মল্লারের আলাপন চাতকের স্বর । 

পুরুপদে শির করি 'আলিরাছা কহে, একাল! চরণ বিশ্ব মোর গতি নহে ॥ ৯৭. 


আহ, পৃঃ মৃ. ক. প.সং২, প্‌ ১৮৯ 


েলোয়ার 
নৃত্য 


তোমার মহিম। সিন্ধু কি বুঝিতে পারি, মাঠে থাক ধেঙ্র রাখ বাজাও 
‘ রী ৮ 
গগনের স্থর শশী কূপের সাগর, সমস্ত নগরে হুরি তি ঘরে ঘর ॥ 
অতুল মহিম। মাধুরী পূরই দুররী, আলাপনে গৃহ ছাড়ে কুলবতী নারী ॥ 
ষোলশত গোপিনী সাজিয়া একবারে, মাঠে গিয়! ভক্কিমনে পূজিল হরিরে। 
আলিরাজা গাহে প্রেম রস ভক্তি-ভাষ, মাঝে হরি করি গোপী নাচে 
চারি পাশ ॥ ১৮ 


জর ২, পু ১৯ হু. ক. পণ সং ২৪, পু ১৯৪ 





¥ 
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ন্ট 
বিরহ 
দেখ দেখ হে প্রাণের সই ! প্যাম চিকনিয়। বৃন্দাবনে ॥ ধু 
বন্দাবনে রস-রক্গে রহিয়াছে হরি । তান হেতু ষোলশ গোপিনী দহি মরি ॥ 
ন। দেখি কমল-পদ না শুনি মুরলী । চল চন্দ্মুখ দেখি সকল কুমারী ॥ 
শুকুকুপা আলি রাজ! রচিল পয়ার । হরি বিস্ু গোপীর যৌবন অন্ধকার ॥২* 
তন পূঃ মৃ. ক পা. লং ১৯, পৃ ১৯২ 
নদ 
বিবিধ 
না দেখি অবলা মন এ ভবে তরণী। স্বামী কপা-সিন্ধ সার ত্রিলোক ধরণী ॥ ধু. 
মন-রত্ব দিলা তুমি তনের অন্তরে ৷ স্থির নহে তে মার চরণ সেবিবারে ॥ 
না করে স্বামীর সেবা সতত চঞ্চল ৷ জন্নিয়া মানব কুলে না ধরিল ফল ॥ 
অনান্থরে নির্মল করিম দয়াময় । গুরুপদে লীন হীন আলি রাজা গায় ॥ ২১ 


ত্র ২, পুত ॥ মক পে. সং ১০১ প্‌ ১৯৯ 


কল্যান 

কপ বীরের 
নানাবর্ণ কূপ ধরে বিষ্ণু চক্রপ।ণি । ত! দেখি মোহিত হৈল রাধা কমলিনী । ধু. 
চামর জিনিয়া কেশ কপালে তিলক বেশ নব ইন্দু ললাটে ছিনিছে । 
ইন্দ্র ধ জিনি দুরু প্রাতঃ স্থর আখি চারু শুক চু নাস! এ নিন্দিছে। 
মুখে পূৰ্ণশশী ক্ষীণ অধর বান্ধুলী পীন দস্তে বীজ দাড়িম্ব নিন্দিল। 
কণ্ঠ দেখি কদুধরে হুদ সিন্ধু সরোবরে যুগকূজে বাহুকী গঞ্চিল। 
সিংহ জিনি কটি সাজে কিছিনী চলিতে বাজে রুম সুস্থ শুনি মোহে মুনি । 
নানা আভরণ পরি মোহন ভঙ্গিমা করি হেন কূপে হরে জগত্াণি। 
গাহে আলি রাজা হীনে সার সেই কূপ বিনে আনবে নাবান্ধিমু চিত। 
শুন হুর ত্রিলোচনে জ্যোতি দিয়। আখি সানে রাখ সার কূপেতে মোহিত । ২২ 
তৎ, পব ২ 

মাধৰী 
বিবিধ 

পিয়া কি করিল! মোরে । তোমার প্রেমের জালে সরম বিদরে ॥ ধু. 
প্রেম-যস্্-গীত শুনি তথ জালা করে শু কাষ্ট হবে বজশীলা ধরে ॥ 
ৰাবৈষুক ল-9 
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নবরত্ব জিনিয়া পিরীতি ফল বড় যার বাণে ভরিসুবন হয় জর জর ॥ 
মাধবী-পিরীত বশে আলি রাজা গায় যার বাণে তিনলোক মারি! জীযায় ২৩ 


করস পৃ ১০; স্ব ক- প. সং, পৃ ১৯ 
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= ৯০ বিরহ 
Rl) 





পিরীতি হইল বৈরী । সততে মরে দু:খ না দেখিলে মরি ॥ ন 
দূর দেশী সঙ্গে প্রেম করিগ অবলা । দেশাস্তরী হৈল নাথ দিয়। বিষম জ্বালা ॥ 
যার প্রেম রাখিয়। লোকের হৈল বৈরী । দারুণ প্রেমের দুঃখ না দেখিলে মরি । 
পিরীতি জগ-বৈরী পরাণের গুরু পিরীতি জীয়তে ছুঃখ মরণের দারু ॥ 
আলি রাজ! কহে প্রেম-শর-বিষ বুকে । কালনাগ ডংশিলে বষধ গুরু মুখে ॥২৪ 
অপু ৯১ ॥ স্ব- ক. প. সং ৮, পৃ 2৯০ 
শুদ্ধমালৰ 
বিবিধ 

প্রাণ ঠাকুর গো, তুমি বিশ্ব ভবে কে আমার ॥ ধু 
প্রেমের ঠাকুর তুয়া করুণা সাগর ॥ তুনি জল স্থল শু/ম রসের নাগর ॥ 
সিত বর্ণ রূপ ধর জগ মনোহর! ৷ সুধা রস ময় সিন্ধু কমল ভ্রমরা ॥ * * » 
সাহা কেয়ামন্দিন লক্ষে আলি রাজা ভণে ॥ অপরাধী আছি আমি এ 

রাঙগাচরণে (২৫ 
সপ সক. সং 2২, পৃ ১৯১ 
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ললাটেত লিন্ধ, পূৰ্ণ সুর ইন্দু নয়ানে আনল বৈসে । 

বক্ষ সরোবরে, হংসরাজ চরে কমল উৎপল ভানে। 
স্বর্গ সুধা ধারা, কমলে ভ্রমর! ভরমে মকরন্দ ছলে । 

গুরু ক্ুপাদর, বিরহ লহর হীন আলিরাজা ভণে। 

শিন্ধি কুলে সার, পহ নাহি আর স্থর্ূপ নির্মল বিনে। ২৭ 
ত ২৮পু২৩১ স্ব ক. প. সং ২৯, পু ১৯৪ 


সিত্ুডা 


বনমালী, কি হেতু রাধারে ভাব ভিন। 

তোমার প্রেমের ঘায়, দগধে জীবন কায়, নিত্য রাধা মদন অধীন ॥ ধু 

কি সাধ জীবনের অতি, ঘরে নাই প্রাণপতি, ্ধদে মোর মদন প্রবল । 
পন্মাপতি স্থত বাণে, ধৈরয না লয় মনে, প্রজ্জলিত বিরহ আনল ॥ 

তেজিয়। কপট মায়া, স্যামপদে দেও ছায়া, রাধা প্রেমদ্:খের তরাসী । 

ক্ষম অপরাধ নাথ, পূর্ণ কর মন সাধ জনমে জনঘে হৈলুম দাসী ॥ 

গাহে আলিরাজ। হীনে, রাধা সম ত্রিন্ুবনে, প্রেম ভক্ত নাহি দেব মুনি। 
জাব যত পরী নর, এক নহে সমশ্বর, কুল ভক্ত রাধার নিছনি ॥ ২৮ 


অ ২, পু আক) যু. কণ পণ. সং ২, প্‌ ১৭৭ 
মালৰ 


মুরলী মাহাত্ম্য 
বনমালী স্যাম তোমার মূররী জগপ্রাণ। ধু. 
শুনি মুররীর ধ্ৰনি, ভ্ৰম জাএ দেব মুনি, ত্ৰিতববন হয়ে জর জর । 
কুলবতী যত নারী, গৃহবাস দিল ছাড়ি, শুনিন্মা দারুণি বংশী স্বর । 
জাতি ধর্ম কুলনীতি, তেজিব দুর্লভ পতি, নিত্য শুনে মুরগীর গীত । 
বংশী হেন শক্তি ধরে, তন্গ রাখি প্রাণি হরে, বংশী মূলে জগতের চিত । 
জে শুনে তোমার বংশী, সে বড় দেবের আংশী, প্রচারি কহিতে বাসি ভয় । 
গৃহবাস কিবা সাধ, বংশী মোর প্রাণনাথ, শুরুপদে আলি রাজা কয় । ২৯ 
কাৰামালঞ্চ, প্‌ ০৩: ধ্যানহ্বালা ॥ প্রাচীন পুথিৰ বিখরণ সং ১০৯, প্‌ 15; ত্র ২, পু ৯৯৪, 
হুক, প. সং ১২২, পঢ় ১২ 


প্রেমোন্মাদদিনী রাখা 
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চরণে শরণ লৈলু শুন প্রাণ নাখ। চক্ষু জ্যোতি বিশ্ব নারী জীবন কি লাখ? 
সদায় বাণ্রজ ফুলে তোমার ভাবনা ৷ বিরহিলী মরমেতে কামের যন্ত্রণা ॥ 
হীন আলি রাজা ভণে প্রেম ছুখ/বাসি | প্রেষানলে জল দিয়া রাখ নিজ দাসী ৪৩৭ 
ক্ৰছ, পু হও 5 যৃ- ক. পু সং >=, পঢ় ১৯০ 
পূৰৰী ২০ 417৯ ON 
কূপোন্সাদিনী রাধ। 
বন্ধুয়ারে ! দেখিলুম কদম তলে তোর রূপ ॥ ধু 
যখন দেখিলুম শ্যাম কালিন্দীর কূলে । সেই ধরি রাজহংস নাচে শত দলে ॥ 
ফট চক্র মধ্যে মোর বহে বট কত । পঞ্চ শব্দে যন্ত্র বাহে গাহে তোর গীত ॥ 
হীন আলি রাজা ভণে গুরুদাত1 সার ! ষট কালে রোমে রোমে গুণ গাছে 
যার ॥ ৩৯ 
অক, পু ৪) যু. ক. প.সং ৯, পয ২৯৭ 
খানলী 
শী 
বাশীর স্বরে পূরে যন রাধা হৃদান্তরে ৷ ধু. 
রাধার মন্দির মাঝে. পঞ্চ শব্দে বায বাজে, রাধা কাল নিএ য পীতিত। 
রাৰিকার ভৃদে বসি। দামোদরে ফুকে বাণী, প্রেম বশে পাছে যঙ্থলীত। 
রাধিকার কায় মনে, ঠাকুরের বৃন্দাবনে, মটু ক্চত রাগ তথা বৈসে। 
ছয় চক্র তান ঘর, তাতে সপ্ত সরোবর, রাজহংস শত পাচ্মে ভাসে । 
বৃন্দাবনে বনমালী, রাধা সঙ্গে করে কেলি, কাম প্রেম রসেতে ডুবিত । 
দারুণ পীরিতি রসে, মাধব রাধার বশে, গুপ্ত কূপে হইছে মোহিত । 
শুকুর চরণ মূলে, খাকী আলি রাজা বোলে, রাধ। হস্তে নহে কান দুরে । 
অন্পদিনে ছুঃখৰিনে, ঠাকুরকে কোনে চিনে, নিত্য্াম রাধার মন্দিরে । ৩২. 


. অসান্থ সহ সু. কং পণ সং 2২৯, পঢ় ৭ 
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যার বাণ তেজ ঘায়, দেখি সরোবর ধায়, স্থমেরু পলায় হই রেণু। 
যে বাপে কম্পিত ক্ষিতি, গগন ভ্রমর নিতি, কলঙ্ক ইচ্ছিল চন্দ ভাঙ্ক। 
ইন্দ ব্রহ্মা মহেশ্বর, যারে সেবে নিরস্ত্র, মহাবলবস্ত নাম প্রেম । 
হীন আলি রাজ! বলে, যেই জলে প্রেমানলে, তার হয় তন প্রাণ হেম । ৩৩ 


২) পৃ ২৯) মৃ-ক প. সং ২৮, পৃ ১৯% 


ক্রিয়া 
দূ বং 
রাধা কান্থ সর্বত্রে বিলাসী । রাধিকার মন মাঝে কালিয়। স্যাষের বাণী ॥ ধু. 
জগতে ব্যাপিত আছে রুষণ যার নাম। সকল গোকুলে সে রাধার বন্ধু স্যাম ॥ 
সোম রবি যার কপ দেখি লঙ্জা পায়। সেই গীত সতত রাধার মনে গায় ॥ 
সাহা কেয়ামঙ্ছিন গুরু প্রেমগানে বশ । রাধা সঙ্গে বনমালী ভোগে প্রেমরস ॥ ৩৪ 
রহ, পৃ ২। সব, ক. প-সৎ ৯২৯১ পৃ ৭০ 
বেনাৰলী 
কূপ-শ্ররাধার 
কূপ হেরি মোহিত সদায় ॥ ধু 
পরম স্ন্দরী রাধা তুবন মোহন । হংসগতি জিনি অতি লক্দ্রিত খঞ্জন ॥ 
ইন্দ্রাণী মেনকা গতি জিনিয়া ভঙ্গিমা ৷ স্ুঁজক্গ পেখন জিনি চূড়ার মহিমা ॥ 
কমল পোতল তঙ্থ বায় ঢলি পরে । সততে মোহিত রাণী মুরলীর স্বরে ॥ 
হরির মূরলী ধনী পূজে রাত্রদিনে । হরি রাধা কুপা দানে আলি রাজা ভণে ॥ ৩৫ 
ব্র২,পূত, যৃ-কু- প. সং ৯ংপৃ ১৮০ 


বৈরাধী 
বিরহ 
শুন প্রাণ নাথ! নিবেদন পন্মপদে বিরহ সম্বাদ ধু. 
তুমি ত চিকণ কালা, গলে নানা ফুল মালা, যার নাম নিলাজ কানাই । 
ভুমি আমি এক জাতি, জয় ভিন্ন হৈস্থ জাতি, সে নিমিত্তে তোরে বুলি ভাই ॥ 
যার হাতে হেন বাশ, সে মুখে সতত হাসি, নাম শরবৃন্দাবন স্যাম ৷ 
যদি রুপাকর বন্ধে, লেগিয়া কষল পদে, রাখ বিরহিনী রাধা নাম ৷ 


হীন আলি রাজা হর আনন নাই 
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গন্দরী 

বিরহ 

শুন সখি সার কথা মোর । কুল বধু প্রাণি হরে সে কেমন চোর ॥ 
সে নাগর চিত্র চোরা কালা যার নাম । জিত! রাখি প্রাণি হরে বড় চৌধ্য কাম ॥ 
মোর জীউ সে কি মতে লই গেল হরি । শূন্য ঘরে প্রেমানলে পুড়ি আমি মরি ॥ 
গুরু পদে আলি রাজাগাহে ০তুমধরে ৷ প্রেম খেলে নানারূপে গতি ঘরে ঘরে ॥৩৭ 
ৰা. বৈ- ভা. সং ১৪, প্‌ ৪৯5 আ ৯, প্‌ ৭). মু. ক. পণ সং ২০৯১ প্‌ ১০৯ 





শ্যাম কিরূপে দেখিসু তোরে, কালা কিকূপে পাইসু তোরে ধু. 
দুর দেশীর সখি, করিলাম পিরীতি, অবলা গোপালের নারী । 
দূর দেশী ছিল, ঘর চলি গেল, না চাহিলান নয়ান ভরি ॥ 
পিরীতির আনলে, সব অঙ্গ জলে, না দেখি স্যামের সুখ । 
এ তিন ভুবনে, কালাকাহ্থ বিনে, কোন কুলে নাহি সুখ ॥ 
(মোর দুঃখ ভার, শুঞ্পদ সার, কহে আলি রাজা হীলে। 
ভাই পাড়াপড়ি, ইষ্ট ধন কড়ি, সার না দেখি তুরা বিনে ॥ ৩৮ 
বং, পৃ ত 
মাকহাটি 
বিরহ 
সই ন। লো হে, আমার দুখ সাক্ষী লীতাঙ্বর ॥ ধু । সর্ব জগ দেখি ধাদ্ধা। 
"অই চতুতব জ বিনে, আনরে না মানে মনে, সে ব্াঙ্গা চরণে প্রাণি বান্ধা ॥ 
বিষ লাগে বসস্তের বাও, নগরে বেড়াও তুমি, কুলবতী বধূ আমি, অবলাকে 
দেখা দিয়া যাও 
রহিতে না দিলা স্থখে ॥ আমি র।জা গাহে কালা, সহন না যায় জালা, বিষানল 
দিলা মোর বুকে ॥ ৩৪ 
অপু ১২৪ সু ক-প- সং ১৯, পৃ ১৯২ সাহিতা ১০১০ পোষ, পৃ +৩৮ 
পরাগ 
সথিগণে লয়ে সঙ্গে, রাধিকা চলিল| রঙ্গে, যায় রাধা যমুনার খাটে। 
কদস্বের তলে বসি. কানাই বাজায় বাসী, ধবলী শালি চরে মাঠে ॥ 
কানাই বসিয়া বাটে, কূপ দেখি প্রাণ ফাটে, আত্ম মোর কি হয় না জানি। রা 
চল সবি রে বাই, কর-তলে সে কানাই, প্রাণ কাটে তার বাশী শনি& 
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অধীন রাজার বনী শুন রাধা স্ববদনী, বন্ধুয়া না দিব তোমা ছাড়ি'। 
চতুরালী দূরে যাবে, পশরা ভাদ্দিয়া খাবে, বলে ছলে লৈব ঘট কাড়ি’ ॥ 
দেখিয়া মথুরা-পতি, স্থির নহে তোর মতি, এই বাটে কেন আইলা পুনি। 
তুই যে অবলা নারী, কানাই প্রাণের বৈর) এইভাবে হারাইবে পরাণী ॥ ৪* 
কাবামালঞ্চ, পৃ ৪২7 তমিন গোলাল চু্শছিলাল। ন-বা-য়। সং ৭৭, পু ৪০ সবক, প. 
সং 3৪, পু ৬৯ 
কানড়। 

বিরহ 
সতত বধূর লাগি জলে অবলার চিত । ধু. 
দূরদেশী সনে প্রেম বাড়াইজ অতি । সেই ধরি হৈল মোর অনলে বসতি ॥ 
প্রেমের বুষধ খাই হইলুম উদাস । জগলোকে কলদ্ধিনী বোলে বারমাস ॥ 
শাশুড়ী ননদ বৈরী স্বামী হৈল ভিন্‌। আর জ্বালা কালার সহিষু কত দিন॥ 
গুরুপদে আলি রাজা গাহিল কানড়া ৷ চিত্র হস্তে প্রেমানল না হ্টক ছাড়া ॥ ৯১ 
অহ, প্‌ ১) মু ক- প. সং ২৩, পু ১৯৯ 

কাযোজ 
যমুনাতীরে মিলন 
সদায় রাধার মনে জলা শুন লো সই । ধু. ৪.1 
কি দিয়া বান্ধিমূ হিয়া, মাঁধবেরে না দেখিয়া, প্রাণি মোর গেল যার সনে । 
না দেখিলে চক্রপ|ণি, নিরোধ না মানে প্রাণি, দহে তু কালা কাম বাণে ॥ 
না দেখি হরির সুখ, বিদরে দারুণি বুক, সহিতে না পারি প্রেমানল | 
হই লাজ মান ছাড়া, কাখেত কলমী রাধা, নিঃসরিল ভরিবারে জল ॥ 
হীন আলি রাজা বোলে. গেল বাধা নন্দীকুলে, দেখিল ঘমুন তীরে হরি । 
বংশী বাহে গাহে গীত, মজিল রাবার চিত, কেলি হৈল কায-প্রাণে জড়ি ॥ ৪২ 
ত্র ২,পৃত। সু. ক.প. সং২১, পৃ ১৯৯ 
ৰাৰকেপী 


বিরহ 


সহন না যায় দুঃখ আর বন্ধুর লাগি। ধু 
হা হি কি করিলা, অবলারে কুলাইলা, ভঙ্গিম! করিয়া প্রেম ছলে । 
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হীন আলি রাজা গায়, ভজ রাণী রাঙ্গা পায়, উদ্েশিয়া পূজ কায়-যনে । 
হেন প্রস্থ অধিকার, সেবক না তাজে যার, নিজ দাস রাখিব চরণে ॥ ৪৩. 
ৰ২, পৃ ০৯, সৃ- ক. প. সং +, পৃ ১৯০ 
খাননী 
বংশী 
হরিয়া লৈ গেল জাতিকুল মদনের বাশী ॥ ধু 
অবণ্ড মহিমা যার নাহিক তুলন । মারিয়া জীয়ায় বংশী ন! জানি কেমন ॥ 
না হয় বংশীর ধবনি পূৰ্ণ কামশর ৷ আলাপন করিতে মাত্র প্রাণি তেজে ঘর ॥ 
বার্থ কুহ্ুম বাণ চিন্তাস্তরে হানে ॥ বংশীর বেশে নামে গোলিনী বান্ধি আনে ॥ 
যার লাম বেদশাস্ত অক্ষরে না ধরে। পরম বংশীর সানে সে নাম নিঃম্বরে ॥ 
সাহা কেয়ামন্দিন গুরু বংশী নাদে বশ । আলি রাজা কহে বাশী অযূল্য পরশ ॥৪৪ 
অ»,পু ১৮ মৃ. ক. প. সং ১২০, পৃ ৭২ 
সআআসোয়ানী 

অহুরাগ 
হাম নারী অতি হরি প্রেমেতে উদাস । 
তোমার পিরীতি হরি, হইল রাধার বৈরী. জাতি ধর্ম করিল বিনাশ ॥ ধু 
তোমার পিরীতে বাদে, কলদ্দিণী হৈলুম রাখে, তখাপি তোমার মনে রিষ। 
পদ্ম নিরখিয়া থাকি, কার প্রাণে ভজি ডাকি, কান্দিয়া পোহাই অহনিশ ॥ 
প্রেমমূলে দাসী করি, কি হেতু ন! চাহ কিরি, নিশি দিবি অই মোর দুখ। 
রাখার পরাণ তু, মীন প্রায় জল বিগ, না দেখি হরির চন্দ্র মুখ ॥ 
হীন আলি রাজ বলে, হরি রাধা! পদতলে, শুন ঠাকুরাণী রাধা সার | 
যে রামা হরিরে ভজে, কদাচিত নাহি তেজে, হরি নিত্য বিদিতে রাধার ॥ ৪৫ 


অনু সি ম-ৰা. রা, সং সপ ২২ সু ক প. সং ৭৪, পু ৯০ 
শিক 


১ 


হাম রাধার কি ফল জীবন! কি হে 
ধরি 





১ 
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বাক্গালার বৈজ্ঞবভা: 


বংশী থকে হরি যমলার এ কুলে ॥ গীত গাহে বংশী রবে রাধা রাধা বোলে৷ 
আকুল রাধার চিত্ত বংশী গীত শুনি । জলিল সহস্র গুণ বিরহ আগুনি ॥ 
খেনে খেনে ডালে জল খেনে খেনে ভরে । কার প্রাণে প্রেমদান মাগে কর জোড়ে ॥ 
উড়িযা যাইতে শ্রদ্ধা হরির নিকটে | পাখা বিশ্ রহে বাধা পরম সঙ্কটে ॥ 
না পারিল যাইতে যমুনা হই পার । দূরে থাকি করে রাধা কোটি নমস্কার ॥ 
হীন আলি রাঙ্গা কহে শুন রাধা সতী । নৈরাশ না হৈওহরি সার তোম। পতি ৪3৬ 
ত ১ পা 
ত্ৃষ্ধী 

রূপ 
হাহ! রে যৌবন, কি ফল জীবন, স্বামী যাকে নাহি চায়। 
যত স্থণ ভোগ, সব বিষ রোগ, বিকলে কাল গোয়ায় ॥ ধু. 
কমল যে তন্থ, রূপে নব ভান, বদন পূর্ণক শশা । 
সে কূপে মোহিত, হৈল মোর চিত, সে কেনে না চাহে দাসী ॥ 
সু শরাসন, নয়ান খঞ্জন, বিশ্বাধর জিনি রঙ্গ । 
ত্ৰিলোক মোহিতা, ভুজ হেমলতা, মুনি: মন দেখি ভঙ্গ ॥ 
আলি রাজা ভণে, নাহি ত্রিতুবনে, সে কূপ তুলনা আর । 
পীন রূপ মূলে, বাঞ্ছি তিন কুলে, সিন্ধি মূলে পূর্ণসার ॥ ৪৭ 


বর, পু ২৯) মৃ. ক. প. সং ১) পু ৯৯১ 


২১. আলীমিএগ। 


ছোট না রাধিকা, ভরণ কলসী, মাঝ হেলি ঢলি পড়ে । 





ভি 
৫৮. বাঙ্গালার ইবফবভাবাপল্গ মুসলমান কবির পদমঞ্চুষা 
নদীর কিনারে, বলাকা চরে, মতস্ত টুনি চুনি খায় ॥ 

কোন নগরে, পাঠাইয়াছে তোমারে, জলের নীচে ছাযা দেখা যায় ॥ 
ছায়া নিরখিলুম, ভাবে মগ্র হৈলুম, উদাস হইল মোর যন । 

সুই যদি পাইতুম, যতনে রাখিতুমূ* যামিনী কাটিতুম রসে ॥ 

সঙ্গে সখী দিতুম, সম্মানে রাখিতুম্‌, দিবা কাটিত নানা হুখে। 
আলীমিঞার বাণী, শুন শুন বনি, ছাড়িয়া নদীর কুল সঙ্গে যাইবা নি ॥; 


বা, বৈ, ভা, সহ ১, পূ; অ, পৃ ২০৪ মৃ. ক. পণ সং ৯ পু হত 


২২. আসরাফ 


বিরহ 
কি দোষ আমার রে বন্ধু কি দোষ আমার ৷ মনের কপট ভাপ্িয়। বল 
ফিরিয়া চাও একবার ॥ 
কু দেশে গেলায় বন্ধু সুলিয়া রইলায় মোরে । নিরবধি ঝুরিয়া মরি বসিয়া 
এক।সরে ॥ 
রাতদিন চাইয়া থাকি পদ্থ নিরখিয়া । '্সইতা আইতা সোন! বন্ধু মুররী 
বাজাইয়] ॥ 
নিরবধি ডাকিরে বন্ধু উদ্দেশ নাই পাই । আমি অনাথী করমদোষী আমার 
করমে ছাই ॥ 
চরণ বাড়াইয়া দেও ॥রি একবার । মনের ছুঃখ পানি হইয়া যাউক সমক্ছুর 
মাঝার ॥ 
দেখা দিয়া ন। দেও দেখা একি বিষম জালা । ঘরের বৈরি যৌবন পতি বাইরে 
চিকন কালা ॥ 


অধম আসরকে বলে কি বুঝ মন পাখী। বন্ধুযার চরণ বিনে উপায় নাই দেখি ॥১. 
ৰা. বৈ ভা, সং ১৯, প:$ ॥ সমল ইছলাম নাসিকে বারা, পু ৪২ 





৮ 


EAN 








বাঙ্গালার বৈফ্ণবভাব্যপহ মুসলমান কবির পদমনঞ্জুন। > 
বুঝাইলে না বুঝে চিত রাইতে দিনে ঝরে ; 
পাগলিনীর মতো যেমন আউলা-বেশ ধরে ॥ 
এগো, বিরহিণীর মতো ঘূরে দেশ-দেশাস্তরে রে ॥ 
কোকিল পাখী বসস্তেতে কুহু কুহু গায়; 
মন আমার আশিক রতন পদ্থ পানে চায়; 
এগো, সেই মতো হৃদর আমার প্রেম দরিয়ায় উখলে ॥ 
পাগল ইছাকে বলে না পুরিল আশ; 
কেমনে আমি যাইরে প্রাণ-বন্ধের পাশ ; 
মনে লয় হইতাম আমি সেই বন্ধের দাস রে॥ ১ 


ত. লো. স. সং ১৮৭, পঢ় ১০ 





২৪. হয়াছিন 
এপ্রমকথা। 

প্রেম করিলে প্রেমানলে সবথা জলিতে হয়, প্রেম করা মুখের কথা নয় ॥ 
প্রেম করিছে যারা,জী'তে সেই মরা; স্থখ-ভোগ-ক্ষিদা-নিহ্রাতেয়াগিছে তারা ॥ 
কোথায় প্রিয়সী পাব, এই খেদে রয় ॥ 
কায়েস নামেতে ছিল এ জগতে, মজন্থ আশিক হইলা লায়লীর উপরেতে, 
লোহার শিকল পরে রাজার তনয় ॥ 
জোলেণা স্বন্দরী ইছুকফের পিয়ারী, ধনমান সব দিলা ইছুফের প্রেমে, 
হারে, রাজার কুমারী হইয়া সণ্যাসিনী হয় ॥ 
রাধিকা সন্দরী কিষ্ণের পিরারী,রাধার প্রেষেতে কিষ্ণ হইলা দণ্ডধারী, 
রাজার কুমার হইয়া কুঞ্বনে রয় ॥ 
ইয়াছিনে বলে, দেখ ভাই সকলে, এ চৌদ্দ ভুবন পয়দা প্রেমেরি কারণে, 
তে কারণে শ্বর্গভূমি শৃন্যেতে খুষয় ॥ ১ 
প্র. লো. সং সং ১৭%, পু. ১৭২ 

দর্শন-ভিথারী 
বন্ধুদ্া রে, আমি তোমার দর্শন ভিখারী ॥ 
প্রেমশেল হেনে মোরে, গেলে বন্ধু দেশাস্তরে, ছিরি পুরে আছ মহানন্দে; 
কটাক্ষের মারি' বাণ, হরিলে যুবতীর প্রাণ, প্রেষানলে বিরহিনীর মহুরায় 








hd বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপহ সুদলমান কবির পদযঞ্জুষা 


বসন্ত সময় হইল, নানা পুষ্প কিকশিল, কুল শইয)া করি অভাগিনী + 
পলক না মারি আখি, পন্থ নিরখিয়া থাকি, আসার আশায় বলি কাটাই 
রজনী রে। 


দয়ার ভাণ্ডার তুমি, লোক মুখে শুনি আমি, কিঞ্চিৎ দয়া করি" বিতরণ__ 
অধিনীর নিকেতন, কর বন্ধু পদার্পণ দযাভাবে ছুবিনীরে দেও দরশন রে ॥ 
রজনী প্রভাত হল, প্রাণ-বন্ধু না আসিল, অভাগীর ললাটে আগুন; 
আশাতে নিরাশ হন্ত, প্রিয় মুখ ন। হেরিস্থ, কোকিলার রবে জ্বাল৷ হইল 
দ্বিগুণ রে । 

শুনো হয়াছিন বাণী, ওগে। সখি বিরহিণী, তব বন্ধুর লীল! 'অগণন, 
থাকে তোর সঙ্গে সঙ্গে, বেড়াইছে কতো রঙ্গে, মনের বন্ধে মান করিয়ে না দেয় 

দরশন রে ॥২. 





আমি কি দিয়া তুষিমু শ্রামের মন গো রাই, আমার সে খন নাই । 
অরণ্যে বৃন্দাবনে এ শ্ামের কারণে, বনে বনে ভ্রমিয়া বেড়াই । 

আতি কুল মান জীবন যৌবন, দিয়ে বাঘের মন নাই পাই ॥ 

রূপ গুণ যশঃ তোর লাগি স্থধাইলাম কায়, 

লোকে এখন বলে আমায় কলক্ষিনী রাই । 

দুঃখ সুখ সব দিল নিদয়া কালায় ৷ ভাবিয়া ইরকানে কয় স্যামের চরণ যেন 


পাই। ১ 
বা. বৈ. তা. সং ১৭, পৃ ৪৮7 রাগ বাউল? সব ৩%, প ১৭ 


২৬. ইরপান 
উলাস বাউল: 





আমার বন্ধুরে দেখিতাম কুন ছৈলে গো সজনী সই, 
J) ৪ আমার বন্ধুরে দেখিতান কোন ছলে। ধু 





সিরিজ 














বাঙ্গালার বৈষ্কবভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্ুৰা 
বন্ধ বিনে প্রাণ বাচেনা, সদা অনল জ্বলে গো সজনী সই। 
কদম ডালে বসিয়। বন্ধে, বাজায় মোহন বানী । 
শুনিয়। বাণীর রব, হহুয়াছি উদাসী গো সজনী সই । 
নিরলে বসিয়া বন্দে, বাণীয়ে দিল টান । 
নব বিন্দের মোহন বাশীয়ে, নিল কুল মান গো ৷ 
আর পাগলিনীর বেশ ধরিয়া, দেশ বিদেশে ফিরি । 
বন্ধুর দেখ! না পাইলাম, বাশীর রব শুনি গো সজনী । 
ছাবাল শা ইরপানে কইন, পদ্ধের দিকে চাইয়া । 


বন্ধুরে না পাইয়। আমার, সদায় জলে হিয়া গো । ১ 
মারীফতি উদাস বাউল, সং৮ 


ছাড়িয়া দে তোর ভবের আ।শ। তিন ঠাকুরের মেল । 
এগো, গাউশি দিতে দিতে ভবের বাজার ভাঙ্গি' গেল রে ॥ 
আর যন-পবন কাষ্ঠের নৌকা বারো লগির বান্ধ । 

এগো, তাতে ছাপি রইছইন আমার ঠাকুর কালা চান্দ ॥ 
আর আগ পাতালে নাওখিনি মর ছওয়ারা । 

এগো, ডাইন৷-বাউয়া ছয় জন মাঝি বলরাম শুণারী রে॥ 
আর মাঝ-গাডে না বাইয়ে। নৌকা রাখিয়ো কিনারায়। 
গো, আ/ধালে ডুৰাইৰ সাউদের মাপিকের ভরা রে ॥ 
আর একি অপন্ধপ কথা দাড়া-মাঝির হাল । 

এগো, কেও শুনে না কেওরের কথ। সদায় কেরেন্কাল ॥ 
আর অনীন ইরপান বলে, আর কতে। দিন বাকী । 
এগো। নবীজীর শকাতের আশ! দিলে জানি রাখি রে ॥ ২ 
আলো. স. সং ৯১৯, পু ৯৭৮ 


উদাস বাউল, 


দেহতক্ত 





৬. 


চু 


৬২ বাঙ্গালার বৈফণবভাবাপত্র মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 
আর আগে যদি জানিভাম আমি কঠিন তর হিয়া, ওরে তে কেনে করিতাম 
পিরীত বিনা দড়াইয়া । 
"আর গোকুলেতে থাক তুমি চান্দরূপ ধরিয়া, কলাক্কনী জানিয়! যদি মরে কর 
দয়া গো সজনী । 
আর আমি ত বেহুলা জাতি তুমি ত সরলা, ওরে নিকুঞ্জ মন্দিরে সদায় 
তোমার লীলা খেল৷ । 
আর ছাবাল শ। ইরপানে কইন মনেতে ভাবিয়া, বিয়ার কইনার স্বয়ামি নাই 
বৃখা জনম গেল গো । ৩ 
মাৰীকতি উদাস বাউল। সং ১৯ 
উলাস-বাউল 
বাউল 
তরা চল গে। আমার সাথে সখী চল গো আমার সাথে। 
ওরে কলন্বের কলসী আমি লইয়াছি মাখে সখী । ধু. 
আর কলসা লইয়া মামি গেলাম জল আনিতে । 
ওরে জলের ঘ/টে দেখা হুইল প্রাণ বন্ধুয়ার সাথে সখী । 
আর মোহন বাশ বাজায় বন্ধে বসিয়া ঘাটেতে । 
ওরে ঘরে যাইবার মন চলে না এ বাশীর রবেতে স্দী । 
"আর মনে লয়ে প্রাণ বন্ধুয়ার ধরি চরণেতে । 
ওরে বন্ধে আমার নালয় কুল কিসের কারণেতে সখী । 
আর পাগল ইরপানে কইল ভাবিতে ভাবিতে । 
না জানি কি হইব আমার আমের আকিবতে । ৪ 
মারীফতি উদাস বাউল, সং ২৯ 


উদাস বাউল 
বিরহ 
দিবানিশি ঝুরে মরি, বন্ধুবিনে রৈতে নারি বল সখি উপায় কি করি । ধু 
সখি গে বন্ধু বিনে এ দেহের নাহি কেহ সহকারী । Hh bi 
ওরে বন্ধুয়ার লাগিয়া আমি সদায় করি ইস্তিজারী ॥ 
আর ইস্তিজারী করিতে আমি ছুঃখে ভাসি কিরি। 
পাইলে বন্ধুরারে আষি রাখতাম চরণে ধরি ॥ 


৯০ Nf রাজি রাস 














বাঙ্গালার বৈষ্ণবভ বাপএ নুসলনান কবির পৰমঞ্জুৰা 


স্বাবাল শ। ইরপানে কইন বন্ধু আমার বংশীধারী ৷ 
ওরে বাজাইয়া মোহন বাশী আমার প্রাণ কৈল চুরি ॥ 
ৰা. ৰৈ- ভা- সং ১৮, প্‌ ৪৮ ॥ নাৰীক্ষতি উদাস বাউল, সং ১৯ 


উদাস কাউল 


বন্ধু বাশী দেও আমারে, বন্ধু বাষ্ট দেও আমারে ৷ ধু. 
ও তোমার বাশী না হর বাশের বাশী, ডাকে মোহন স্তরে । 
আর কোন সন্ধানে বাজাও বাশী, বশিয়। নদীর কূলে । 
ওরে আনন্দ ফুলেতে বসিদ্ধে রে, সৌরভেতে বুলে। 
"আর বিনয় করি ওরে বন্ধু, ধরি ছুই চরণে । 

ও তোমার বাশীর লাগি কলঙ্ক নাম, রৈল ত্রিহূবনে । 
আর তুমিত দয়ার বন্ধু, দয়া করি মরে । 

তোমার বদল দিলে বাশী, বাচিমু পরাণে। 

আর ছাবাল শ। ইরপানে কইন, বাশী পাইল জেই জনে । 
ওরে আনন্দে হইল দেখা, প্রাণ বন্ধুয়ার সনে । ৬ 
মাৰীক্ষতি উপাল ৰাউল, সং * 


২৭. উছমান 
বাগ পাহাড়ী 


বংশী 


বিবিধ 


ও আমার বন্ধুরে পাইম্‌ কোন কলে গো রাধে । আমার বন্ধুরে পাইমূ কোন 


কলে। ধু 


বন্ধুরে পাইমূ বলে দিবানিশি দেহ! জলে ওরে শীতল কর দরখনের জলেগে। রাধে। 
দরশন অমূল্য নিদি একবার পাইতাম যদি ওরে চরপেতে যাইতাম মিশিয়া 


গো রাধে। 


যদি পাইতাম একবার গলায় দিতাম প্রেমের হার চরণ ধুলা! সুছিতাম নয়নে 


গো রাখে। 


নিশানা নমুনা নাই কিরূপে বন্ধদ্বা পাই হৃদয়ে রাখিব বন্ধের নাম গো রাখে । 
[দিবানিশি দহে মন ন। পাই বন্ধের দরপন এই দুঃৰ রহিল অন্তরে গো রাধে । 


Ns 
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৬৪. বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 


এই সব পাইতে চাও ধর গিয়া মূরশিদের পাও মনের বাঞ্ছা হইবে পূরণ গো রাধে ॥ 
অধম উছমানে কয় হৃদয়ের শেল খসিবার নর এ শেল খসিব আমি মহলে 
গো রাধে। ১ 


হকিকতে মারিফত সং *৪, পৃ ৬৪ 
বিরহ 
ৰাগ মিনতি 
তুমি মরে ভাসাইলায় সায়রে রে ও কালাচান্দ তুমি মরে ভাসাইলায় সায়রে ॥ ধু 
দিবানিশি দহে মন না পাই কালার দরশন | এই দুঃখ রহিল অন্তরে রে ॥ 
মানাইয়। খাকের কায়া তাতে দিলায় মহামায়। । তবে কেনে রহিলায় 
ছাপিয়া রে ৮ 
ভবের বাজারে দিয় রাখিয়াছ হুলাইয়া । কি সন্ধানে পাইমু তোমারে রে ॥ 
নিকুঞ্জ মন্দিরে থাক তিলে পলে সব দেখ । বিরাজ কর সয়াল জুড়িয়া রে ॥ 
মহিমার সীমা নাই নাম তোমার পাক সাই ॥ অভাগীরে দেখাইতায় 
দিদার রে ॥ 
দরশন অমূলা ধন নাহি দেখি ছুই তূবন । ছুঃবিনীরে রাখ চরণ তলে রে ॥ 
হায়াত মউত আর রিঞ্জেক তালে সবাকার। কুঞ্জিতাল! আপনার হাতেরে ॥ 
অধম উছমানে কয় যদি মৌলার দয়া হয়। দেশা দেয় নবিপ্লির ইচ্জ্রতে রে ॥ ২ 
হাককতে যারিফত, সং ৯, পৃ ৩৪ 
বাগ বাউল 
দেহত 
মন বাছলে কয় বেতুল সদায় । এ রূপ যৌবনে দেখা হয় কি না হয়॥ ধু 
সদায় পাগেলা মন রে বাহুলের মতি । কাহ্ছর সঙ্গে বিবাদ করি খটাইলায় 


ছুর্গতি ॥ 
রাধা কা এক ঘরে কেহ নহে ভিন । রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় 
রাত্র দিন ৮ 
কাছ রাধা একঘরে সদায় করে বাস। চলিয়া যাইবা নিষ্ঠুর রাধা কানু হইবা 
নাশ ॥ 
রাধা কেবা কাহ কেবা চিনিবারে চাও । তনে মনে রুজু হইয়া মুরশিদ বাড়ী 
যা & 


অধম উছমানে কয় শুনো প্রাণের প্রিয়া । একবার দেখা দেও জুঃখিনী জানিয় ॥ ৩ 
৮ বৈ- তা. সং ১৯। পু ৪৯৪ হকিকতে সারিফভ, সং ২৯) পৃ ৩০ 


রী 
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বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্ মুসলমান কবির পদমনঞ্জুনা ৬ 


রে স্তামচান্দের বাশী, বাশী রে আকুল কৈলায় মরে ধু 

দিবানিশি বন্দের বাশী বাঝে মধুর স্বরে রে। 

বাশীর স্থরে খেলা করে মাশুক যে জন, রসিকের সঙ্গে মিলে চান্দের দরশন রে। 
মূরশিদ পদে যে পাইয়াছে বাণীর লীলা খেল! । 

মউতের পরে সেই রহিবে উজালা রে। 

বাশীর সুরে খেলা করে মূনিবের পিয়ারা । 

উছমানের মনের আশা করিত্বা দেও পুরা রে। ৪ 

হকিকতে নাৱিফণত, সং **, পৃ ** 


২৮. উদাসী [ ইদ্িছ আলী ] 

বাউল, 
আমি মোহিত হইলাম গো গৌরান্গ কপ দেইখে। 
ছয় ফুলেরি (প্রেমের ছিটা গো ও প্রাণ সখি গো, মা গো অন্দে আমি মাইখে ॥ 
অঙ্গ জলে প্রেমাগুনে উদর জলে ভূখে । 
ঘরে নাহি গর্ভ মায়ি গো ও প্রাণ সবি গো, আমি দুঃখ বলি কাকে ॥ 
এমন লঙ্দ্দা দিলাঙ্গ গো রাখে বাকা নাহি মুখে। 
ঘরের বাহির হইলাম আমি গো ও প্রাণ সখি গো, মা গো তুমি থাক স্থখে ॥ 
উদাসী পাগলে গো বলে সখি স্মরণ যেন থাকে । 


ছয় ফুল দি বানাইয়া ছাবন গো ও প্রাণ সখি গো, মা গো উদ্ধার আমাকে ॥ ১ 
বাংলার শক্তি, ১৩১৭ জৈঠঁ-আযাঢ়, পৃ ০১৯ 


বাউল 

ও এ গো রূপসী আও ন। কুঝে হাসি গো হাসি । তোমার কুজে তুমি আও গো 

আমি কি পরবাসী ॥ 

যদি তুমি কুষে আগ বাশীর স্থরব শুনাই যাও গো। তুমি বিনে এ জগতে কে 

আছে যায়া-রসী ॥ 

চাই ভিক্ষা কালার বাণী, সঙ্গে নিতাই কানাই দাসী । জগৎ স্থলাইয়া রাখছ যে 

+ ' কামিনী মৌরসী ॥ 
বাট মুক প€ + Fe 


ভি 


৬৬০: াঙ্গালার বৈহ্লবভাবাপন মুদলমান কবির পদনঞ্জ্যা 


4. ছাবাল উদ(সীর বাণী, শুন মাগো! কমলা রানী । দোষ-গুণ ক্ষেমিয়া তারে না 
বানাইও আর দোষী ॥ ২ 
বাংলার শক্তি, ৯০৪৭ জ্োঠ-আসাড, পু ০১৮ 
বাউল 
ও সই আগে আমি জানি না কালার প্রেমের এতই যাতনা । 
ওরে নিছানিছি গোকুল লোকে করে গো ঘোষ ঘোষণা ॥ 
তন জলে মন জলে ফিরি আমি বনে বনে । যদি কালার দয়া হয় দেইন পো 
মোর কানের সোনা ॥ 
কালার প্রেনের ES হইয়ে জলে গেলাম রঙ্গে ঢক্ষে। ভাব ছাড়া প্রেমিকের 
মরা কে কইল যাদু টুনা ॥ 
উদানী পাগলে বলে ট্রি কদখ্ের তলে । অ(মারে কান্দাইতা৷ বলি কালার 


মনে বাসনা ॥ ৩ 
ঢু কঃ লা শি ০5৪? জৈঠ-আৰাড, পৃ ৬২৯ 
ক 


ও সখি কে আনিল গো এ পৰে, তুই নি আইলে প্রাণ জালাইতে । 
ও তোর প্রেম-সায়রে ডুবত দিয়ে রইতে নারি স্থরিতে ॥ 

তুমি যেতা আমি ওত৷, পাইছ নি আর কোন কথা । 

আপনার ধন যন্ত্র করি সোনা বলি লও হাতে ॥ 
ধরি আমি তোদের পায়, দাগ ন৷ চড়াও আমার গাছ গো। 
পোড়া দীনী প্রেমের পোড়া, আর পুড়িও না ভবেতে ॥ 
জালারি উপরে জ্বালা আর দিও না চিকন কাল! ॥ “zt ৰ 
১৬ দস = এরা জলকা" 


বাউল 

















বাঙ্গালার বৈফবভাবাপ্ সুদলমান কবির পদসঞুষা * 
বাড়ীর হাতে খাডুর কাঠি তুমি নি গে! পরাই বায় ॥ 
রমণীর রূপ ধরিয়া জলে গেলাম কলসী লইয়া । 
কলসী খইয়া রইলাম চাইয়া কার রূপে মন তুলাই লায় ॥ 
উদাসী পাগলে কয় যদি তোমার দয়া হয় গো । 
দর্শন দিয়া চিকন কাল! ইদরের জাল! ঘুচাইবায় ॥ ৫ 


বাংলাৰ শক্তি, ১৪৯ আস্বিন, পু ১০৭ 


দেহতত্ত 
মনে বড় আশা করি কালীগঞ্জ পাতি দোকান। আশা নি পূরাইবায় আমার 
ওয় গো কালাচান ॥ 

কালা কালা নব কালা, কালা তিরকুবন ৷ কালা গো কাচ্ছলির লেখা জলালী 
ব্ষপন॥ 


কালার পিরিতে ভুবি লুটাইয়াছি কুলযান। প্রেমের পোড়া আঙ্গার কালা 
বান 
চউকের পুতুল! কালা, আর যে আছমান । উদাসীযার অঙ্গ কাল৷ 
না পাইয়া তোমার নিশান ॥ ৬ 
বাংলার শক্তি, ১০৪৭ ক্ধোর্ঠ-নদানধাড়, পৃ +১৯। ৰা. বৈ. ভা. সং ২০, পৃ ৪৯ 


২৯. উদ্মর পাগল 
বাউল ২ 
বিরহ 
আমার কালা আসবে কিনা বল গো৷ পরাণ সই আনার কাল! আসবে কিনা বল। 
কিবাত আমারে লইয়া কালার দেশে চল ॥ 
_ আমায় ছাড়ি অন্তর সঙ্গে সদায় উলামেলা। 
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৬৮ -  বাদালার বৈষ্ণবভাবাপন্ মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 


ও মোর প্রেম ক্ষান্দে মনের সাধে ভাসাইয়াছি গল! ॥ কালা আসবে কিনা বল 
কি বা ত আমারে লইয়া কালার দেশে চল ॥ ১ 
এক্কের বাগান, পৃ ১২ 


রাগ দামালি চোঁচলি 
বাউল 
আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার । প্রেম সায়রে ধইলাম গো পাড়ি 
না জানি সাতার ॥ 


যদি ডুবে আমার তরী কিব। আমি ভুবিয়া মরি গে! । এগ! রইবে কলছ্ছের ৰ 
খুটা নামেতে তোমার ॥ 
করছি মেলা বৃন্দাবন পাইবার আশা দরশন গো । এগো দেখাইয়া গৌরাঙ্গ রূপ 


বাঞ্ছা পূরাইও আমার ॥ 

০ কেহ যায় গয়া কাশী, কেহ পায় ঘরে বসি গো ৷ এগো আমার ভাগো না হইল 

3 প্রেমের বেহার ॥ 

উন্মর পাগলে কয় শুনছি তুমি দয়াময় গো । এগো দিয়া তরী শীস্র করি এখন 

মোরে কর পার ॥ 
আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার ॥ ২ 
এন্ডের বাগান, পৃ ২৪। বা, বৈ. তা. সং ২১, পৃ ৪৯ 
বামালি 

বংশী 


কদগ্ে মুররী কে বাজায় প্রি সঙ্গনী ॥ ও সই কদম্বে মুররী কে বাজায় যায় ॥ 
ভাবেতে মন উদাসী, সে কিবা বাজায় বাশী গো। এগো। ন। জানি কি যাদুর 
বাশী জগত বুলায়শ্রিয় সজনী ॥ 

মনচুরা। বাশীর স্থরে আমি বঞ্চিতে না পাইলাম ঘরে গো। এগো বাশীর 
আবে প্রেম শিক্ষা দেয় ইসারায় প্রিয় সজনী ৷ 

উদর শ বলে তুম সৰে আদি হইলে গো এগো বন্ধের বাশ 


__ বান্ধিয়া খলি আমি পাগলের গলায় প্রিয় সজনী ৩. 


Ee 





















i 








বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবা ৯ নুসলমান কৰির পমঞ্জ্যা 2 
আর তোমার বাড়ী আইতে যাইতে যদি পন্থে পাই, চরণে ধরিয়া দুঃখ কইসু 
বন্ধের ঠাই । 
নিতাইর খুড়ীর কেটকেটানি জানে নাহি সয়, জলের ঘাটে গেলে মোরে মন্দ 
সন্দ কয়। 
ডাকাডাকির কাম নাই দিদি লোকে লাখে শুনে, আসনে বলিয়া কপ দেখিও 
ধিয়ানে । 
প্রাণের বৈরী কাল ননদী না দেয় ঘরে ঠাই, আমি অভাগিনীর দুঃখ কৈবার 
জাগা নাই । 
বলরাম দেওর তাইর ননন্দ চাম্পা রাণী, শাশুড়ীর ভরে সদায় পড়ে আন্ধির পানি । 
উম্মর পাগল বলে করিয়া শৃঙ্গার, আসনে বসিয়া কর পিয়ার দিদার গো 
সোনা দিদি। 
তোমার বাড়ী 'াইব| নি গো তাইন। ৪ 
এদ্ধেব বাগান, পৃ ২০ 
বাউল ধাষালি 
বাউল 
পাইলাম না তোর মন জুগাইতে ও চান্দ ঠগাইলায় আমারে রে । 
বিরহের আনলে জলি আমি কুলনানী না জানি কি যন্ত্র দিয়া করিয়াছে উদাসী । 
'আগলা থাকি ঠাকুর ডান্দে করইন ঠারাঠারি, ইসারার কথা আমি বুঝিতে না 
পারি। 
যুগল চরণে তোমার করি নিবেদন, ভক্তি চিতে ডাকি তোরে রে ও নদিয়ার 
চান্দ ও চান্দ দেও দরশন । 
উদ্মর পাগলে বলইন বিষম ঠগ তুমি, তোমার সঙ্গে প্রেম বাড়াইয়। ঠেকছি 
ভবে আমি । ৫ 


অক্তের বাগান, পৃ ১. 





সালা ৮ 


আমার ॥ 





Bl নী _বাদালার ইবফবভাবাপন মুসলমান কবির পম 
তুমি আমি এক বটি ভিন্ন কেহ নয় । ন্মঙ্গের বসন খোল হাত লাগাইতে দেও ॥ 
ইয়া কিংবা বইয়া করি আজ্ঞা মোরে দেও। কিংবা কুষ্মন্্র সঙ্গে করি নেও ॥ 


উদ্মর প!গলে বলইন না৷ পূরাইলায আশ । দিমু দিছি করি গত কইলায় বার 
মাস ॥৬ 


অক্ষের বাগান, পৃ ১৪ 


৩০. এবাদোল্ল। 
কোলা 
বিরহ. 
(সহন না যাএ ছুঃখ, সহন না যাএ। যৌবন চলিয়া গেল পিয়া না বোলাএ॥ ধু 
সব নারী পিয়া সনে করে আনন্দিত । আমার মন্দিরে পিয়া কেন রে বঞ্চিত ॥ 
বদন ( বেদন ? ) হতাশে দহে কিবা রাত্র দিন। হেরিতে পিয়ার পন্থ আঁখি 
হৈল ক্ষীণ ।, 
আন্ধু কালুক! করি দিন গেল বইয়া। না ভজিলাম পিয়া মোর যৌবন ভেটিয়া ॥. 
এবাদোল্লা কহে ধনী ভজ গুরু পদ | কদন্ব তলে গিয়া দেখ পিয়ার সম্পদ ॥ > 
ৰা. বৈ, ভা, সং ২২, পৃ ৫০; বৰ ৩, পৃ ২৬, ভা, ১০২৪ পোৰ, পৃ সঃ ক, প. সং ২৬২, পৃ ১১২ 













কৈলে বধুর কথা কৈও গাইলে শ্র/মের গীত গাই, মনা ভাই ॥ 
-_ বেদ অংশ দিল এ ঘর বান্ধিয়া তাতে খেলে ঘরের গৃহ । 
হৃদের পঞ্চবাজারে বাজে রাজধ্বনি 3) । 








বাঙ্গালার হবা 
তত পন্থ সার বংশী বিনে আর নাহি জানে শুদ্ধ জ্ঞানী । 
আলি রাজা গুরুপদে এর্শাদুজাহ ভণ্ডে নিত্য লীলা-দাড় বাইও । 


ভাটি আর উজ্ানি সঙ্গে নৌকাখানি সদায় পরম নাম লই | ১. 
বা. বৈ. ভা, সং ২৩, পু ২০ 8 সু ক- প্‌ সং ১২১ পঢ় ২০ 


মুসলমান কবির পদমন্ুষা ৭১ 


৩২. ওয়াতির 
বাউল 

অবুলা জানিয়া রে শ্যাম-চান্দের মনে দয়া নাই। 

আমি ডুবি স্থখের সায়র হ’, আমি কূল কিনারা নাই পাই ॥ 

আর মুখেত মধুর দিয়া, কামশর হন্তে লিযা মাইলায় রে খেচিয়।। 

ওরে, মারিয়াছে খেদগ-তীর হ', আষি প্রাণে আর বাচিমু নাই ॥ 

আর 'অধীন ওয়াতিরে বলে, ডুব' হে যবুনার জলে. 

“শ্যাম-চান্দ' বইলে নিরলে বসিয়া হ' আমি শ্বাম চান্দ বইলে ডাকতে চাই ॥ ১ 

জী. লো. স-সং ৮০৯ পৃ ০১৮ 


৩৩. ওহাব ফকির jd 





কি হৈল আমারে রে বন্ধু কি হৈল আমারে ॥ দিবা নিশি কুরে প্রাণি না 
দেখিয়া তোরে ॥ 

এই সাধ করি মনে তোর লাগত পাই । তোমার পদের ধূলী নয়ানে লাগাই ॥ 

কামৰাণে হানে প্রানি না দেখিলে শরিযা। খৃহন্থাড়া হৰা হুর 

॥. 











মিলা হাতি বো পাগল হইলাম বন্ধু না। 
তোরে ॥ 


ওল কাহে এই সম মোন গে হাত কা বম রাখ 
OW ০ ক্র 








৭২ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপহ্র দুলমান কবির পদমঞ্ষা 
কু্ভঙ্গ 


নিশি হৈল শেষ, রে প্রাণের বন্ধু নিশি হৈল শেষ । ধু 
রাত্রি পোসাইয়া যায়, কোকিলে পঞ্চম গায়, নিত্রাতে পাইয়াছে বড় স্থখ। 
সঅভাদিনী বসিয়া রে, নিশি গোঞাইলুম. উঠ এবে দেখি চান্দ মুখ ॥ 
আমার মাখাটি খাও, ডঠ এবে ঘরে যাও, কাকুতি করিয়া বোলি তোরে। 
রাত্রি প্রত্যুষ হৈলে, লোকে দেখিব তোরে, কলন্ধিনী করিব আমারে ॥ 
কলঙ্ক রাখিলে মোর, ভাল না হইব তোর, মোর রইব জনমের খোটা। 
"আমি নারী অভাগিনী, এই ছুঃখে দহে প্রাণি, ননদিনী হৈল মোর কাটা ॥ 

. . . 
ফকির গহাবে কয়, প্রাণি দিবার মনে লয়, তিলেক না দেখি চান্দ মুখ ॥ ২ 
ৰা. বৈ- ভা. সং ২৪, প্‌ এ ৪ ৰ ৪, প্‌ ২৯। ম.ৰা-কী. প্‌ ১৯৭; আবক-প- সং ১৮০, পড় ৯০ 
পরী. লো, স. সং ২৯৯, পঢ় ২৮০ 

দেহতবব 

স্যাম বন্ধু হ', কালা রে রতন, দরশন বিনে আমার অসারের জীবন । 
শ্যাম বন্ধু হ', আব-আত্স-থাক বাদে বানাইয়াছ ঘর ; 
তার মাঝে আছইন বন্ধু বিনন্দ নাগর । 
স্যাম-বন্ধু হা, একই ঘরে থাকি বন্ধ, না পাইলাম ধুড়িয়া; 
তোমার দরশনের লাগি' আমি হইয়াছি পাগল। 
শাম বন্ধু হ” সব অঙ্গ খাওদ কাগা না রাখিব বাকী; 
কচ দরশনের লাগি রাখে! দুইটি আছি । 
স্যাম বন্ধু হ’', কইন তে! ফকির ওহাব আলী নদীয়ার কুলে বইরা ; 
পাইযু পাইমূ করি, আমার দিন তে! যাইতরা গইযা ।৩ 


জর. লো. স. সং ২৮২, প্‌ ২৪৮ 


হায়রে তুমি বিনে কে আছে আমার রে। 
হায়রে বন্ধ, অনাখের ন/খ, হাররে বন্ধু তুমি বিনে কে আছে আমার এন 
SAS বউ সি মই হৈলু লোকের বৈরী, জগতে এ 





০৪ 











বা্গালার বৈষ্দবভাবাসঈ' নুসলমান কবির পনমচ্ছুবা ৭৩ 


বন্ধুরে হায়রে কঠিন বন্ধ কঠিন তোমার মন রে, রাখ প্রাণী দরশন নিয়া রে । 
আমি নারী তুমিরে পতি একই গৃহেতে বসতি, ঘরের গৃহী না পাই ধুড়িয়া । 
আন্দ,ল কাদিরের বালক ত্রিজগতে নাই লথ. রহিলু কেবল মুপিদের দিকে 

চাইয়া । 
ফকির ওহাবে কর এই শেল খসিবার নর এই সেল খসিব ওহাব মইলে। ৪ 
লা. ৰৈ, ভা. সং ২৯, প্‌ ৯২ ; কাগ মাৰিক্ষত, লং, শা 


বাউল 


হায়রে বন্ধু, বন্ধু তুমি রসিয়ার নাগর, 

তোমার পিরিতে ত্র মোর হইল জরক্তর | ধু 

তোমার পিরিতে রে বন্ধু, তন হইল মোর ক্ষীণ । 

মিছা আশা দিঘ়ে বন্ধু ভাঁড় কতোদিন । 

শোভা নাই, ছুরত নাই, কেমনে পাইমু তোরে । 

বেনিশানের নিশান আমি পাইমু কোথা গেলে । 

বেনিশানের নিশান আমি যেই হেনে পাইমু, 

চরপের ধুলা হইয়। তার চরণে লাখিমু। 

কনমতলে বসি বন্ধু বাজাও মোহন বাশী, 

বাশীর স্থরে চিত মোর কইল উদাসিনী । 

যমুনার ঘাটে বাশী বাজে নিরবধি কলসী লই! জাই তু জলে ননদিনী । 
খরে বৈরী ননদিনী পস্থে বৈরী লোভা, 

বাদলের মতো হইল আমার চান্দের শোভা ॥ 

ফকির ওহাবে কয় ব্যাকুল আমার মন, 

বিনি দীরুপে চরণ উজ্জল হইব কেমন । 

রে বন্ধু রসিয়ার নাগর তোমার পিরিতে তঞ্ মোর হইল জরজর | ৫ 
ভ্রী. লো. স. সং ২৪+, প্‌ ২২০ 


৩৪. কবীর 


বব কিশোরী ফান্ড খেলত রঙ্গে । যা ॥ 
2 গোলাব, দেহত স্যামের অঙ্গে ॥ ধু 


রী 
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ফাণু হাতে করি, কিরত হরি, ফিরি ফিরি বেঃলত রাই । 

খুষট উঠামে, বয়ান ছাপায়ত, বেরি বেরি হৈছে মেঘসে চাদ লুকাই ॥ 

ললিতা একা সী, ফাণ্ড হাতে করি, দেয়ত কাচ নয়ান । 

বুকভাঙ্গ কিশোরী, ছুহু বাহু ধরি, মারত শ্যাম বয়ান ॥ 

আগর একসবী, জীউ জীউ করি, কাহা লাগাও আবীর ৷ 

কমরি ফাণ্ড লেই, কান নয়ান বেরি বেরি দেয়ত, হা হা করত কৰীর ॥ ১ 
কাব্যমালঞ্চ, প্‌ এ৭$ পা. প৬॥ ৰা. বৈ- ভা, সং ২৭, পু ২০5 ত্র ৪,পহ ৩৮ । মং বা. লী-_ 
সং ২০৬, পড় ১৪২ ॥ মৃ. ক-প সং ১৮০ প্‌ ৮৯ ৪ র. পড়ত ॥ সু সমাচার পু ০০৭ 


৩৫. কমর আলী 
বিরহ 
আল সই প্রেম আনলে দহে হৃদেতে | বৈয়া রৈয়া জলে চিত্ত নারি সহিতে । 
যে প্রেম করিয়াছে সে বুঝেছে পিরীতি বিষম জ্বালা । 
প্রেম জ্বালায় শরীর বিষম কালা এই অ্রধা মনেতে আমার, 
স্যাম সনে মনের বাছণ পুরাই বারে বার । 
কাধাপ্যারী কান্দ্যা মরি লুটাইছে প্রেমের ভরা । 
আর নাসে ননী-চোক্ ভোমরা । 
ভরীকমর অ।লি কহে শুন শরীনন্দের কানাই, 
কুল কামিনীএ আকুল কৈল! এবে মনেতে নাই । 


ফুল মজাইয়! মধু খাইয়া এখন রইল! সথুরায় ও মন চোরা ॥ ১ 
মক, প. সং ২৪০, প্‌ ১০৯ 


কাকি 





2৯৮2১: at 
নিশি দিশি কালা চান্দে বাজাএ মোহন বাশী । নাম ধরিয়া ডাকে বাশী 
“আইস রাধে শ্রমতী' ॥ 
ভ্রকমরালী কহে, শুন রসিক খুবতী ৷ সঙ্গে মিলি কর কেলি, স্থখে জনম যাউক 
বিতি॥ ২ 
অপ, প:>১০ ॥ মৃ. ক- প- সং ১৪২, লস 
মাথুর 
কান্দি" কান্দি' বলিতেছে শ্রমতী রাই । ও সই 'আনিদ্বাদে মোর নাগর 
কানাই ৷ ধু 
শুন ওগো বৃন্দ দূতী বলি যে তোমারে | মথুরায় গেল হরি, আনিয়া দে 
আমারে ॥ 
হাম বিনে ব্রঙ্গপুরে আর আমার ব্যথী ত নাই ॥ 
প্রেম-অনল জলে মোর হৃদর-ম্মন্তরে ৷ বৃন্দবনে বলি দেখ কোকিল কুহরে । 
সেই সে মনের দুখ কইতে নারি কার ঠাই ॥ 
কে হরিল প্রাণ-সখি ব্রজ্জের শশী । বৃন্দাবনে রাধা ব'লে ডাকে না ধাশী। 
অভাগী রাধারে বুঝি শ্যামের মনে লাই ॥ 
কহে কমর আলি, শুন গো প্যারি । নিকটে আছে তোমার প্রাণের হবি । 
ধ্যানে ভঙ্গ নাগর কানাই, কান্দ না শরমতী রাই ॥৩ ১৫ 
কমর আলীর পদাবলী । কান্যমালঞ্চ, প: ৭ ॥ মৃ. ক. প. সং ২৭, প্‌ ১০৯ ০৪ 
বিরহ 
কাডি-ঘপদৰিকহ 5 
কালাচান্দে আকুল কৈল, সে কি জানে মঙ্জণা । দূহী গো, আরত প্রাণি 
বাচে না। ধু. 
নিশিদিশি হবদে মোর অই সে ভাবন!। ত্রিভদে ভোলাইয়া গেল দিয়া প্রেমের 
যন্ত্রণ। ॥ 
নিকা নিত আতি রং পৌই মতিক জল তেৰ সঙ দূছি চেগা পলি 
হজে আইসে না ॥ 
লে আনল কানন বন কত গা! তান নং আধা চিন সান শিচ 
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বিরহ 
“কেন মোরে দিলি অপমান হাউষের পিরীতি ভাঙলি কালা-চান । ধু 
কার বোলে ভাঙলি পিরীতি ডুবাইয়া জাতি কুল মান । 
“আসিবি বুলি না আলিলি তুই বড় বেইমান । 
গোকুল নগরে ঘোষে কলক্ষিনী রাধার নাম । E 
অধা মনে তোর সনে বৈরাগিনী হৈয়া যাম 
দেশে দেশে ভ্রষণ করি মণুরায় তোর লাগ পাষ । 
ফৌজদারে ত দরখান্ত দিয়া ভাঙ্গিব তোর গুমান । ৰ 
যার বলে ভাগ্দিলি পিরীত তারে যদি লাগ পাম । + 
হীরার কাটায় মারি তারে সাদিম মনের এই সম্মান । 
শ্রকমর আলি কয়, পেয়ারী না করিও "অভিমান, 
পিরীত করি ছাইড়া গেল সে বড় নিষ্ুর স্যাম । ৫ 
সক, পু সং ২৪২, পচ ১৭৯ 
বিরহ 
কাফি 
কোথা গেলে কালা চান্দের দেখা পাইব । না দেখিলে দিব চরণে প্রাণে মরিব ॥ 
ওরে আমি কুল-কামিনী । কালা চান্দের ভাবে হৈলাম তাপের তাপিনী ॥ 
অবিরত দহে তঙ্গ মদন ভাবে আমি নারী ছিলাম অবলা, 
মোরে অপরাধিনী করি গেল চিকন কালা । 
আরে যোগিনীর বেশে "আমি নগর ভ্রমিব ॥ 
বুঝি সে বর নাগর, কুবুজার প্রেমের ভাবে মণুরা নগর । 
ক্ষণ নামটি প্রভাবেতে প্রাণি রাখিব ॥ 
"আরে ব্রকভাগ রাজকুমারী, ক্রফণ লাগি ভাবিও না ওগো কিশোরী, 
ভকমর'আলী কয়, প্যারী ত্রজের মাধব আসিব ॥ ৬ 


ত্র ও, পু ৯: স্ব ক. প- সং ২৯৪, পু ৯১২ 


মনের কালী দূর করি, কমল পদে রাখ ভ্রহরি । ধু... » 


লে বিয়াত রি, ছাড়লে কেনে কান চান? গেৰ তরি |. 





LL 
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তুমি কালা প্রেম-সখা আমার এ ধন যৌবন কালাচান্দ সকলি তোমার । 
সম্পূর্ণ মধুর ভাণ্ড ইচ্ছামতে পান করি ॥ 

হীন কমর আলীর বচন, যেই যুবতী পায় পতি করিয়া সাধন, 

রাখিতে উচিত হয়, অনেক আদর করি ॥ ৭ 

ত্র ৪, প2১৮১ মৃ. ক. প. সং ৩৬৯, প্‌ ১৪৪ 


নান 
তোর শরীরে দয়া নাই, খাউক খাউক তোর মিছা পিরীত ভাই । ধু 
ছুইও না ছুইও না মোরে তুই, বড় ছি ছি তোর লাজ কানাই । 
বারে বারে দাগা কর, ছি ছি তোর লাজ কানাই । 
গোপনে করিল! পিরীত, তাই কিছু তোর মনে নাই। 
কলদ্ধিনী করিয়া গেলি কোন্‌ ভাইখাকির শলা পাই। 
নগরে বেড়াইয়া চাইলুঘ তোর সমান বেবুঝদার নাই । 
হইয়াছুস জগতের বৈরী তুই বন্ধুর পিরীতির লাগি। 
হৃদে তোমার কালি, কপট মিছ। মায়া মুখে ভাই । 
সারা রাত গোডাইছিল। কোন কামিনীর লাগত পাই। 
কহে উরকমর আলি শুন কামিনী রাই। 
এই ধন যৌবন দিল পরকে 'আপন। বানাই । ৮ 
বুক, প সং ১৯৪, পু ৯২ 
বিরহ 
কাফি 
দহে শরীরাৰিকার প্রাণ অ শ্যাম কামর লাগি৷ ধু. 
এই কুঞ্ধ বৃন্দাবনে কদমডালে বসি। রাধা রাধ। বলি'আ! সদা এ বাজাএ কামর বাশী । 
বাণীর স্বরে রাধার প্রাণ নিল হরিআ ॥ 
সথুরাএ হই আছে রাজ! প্রনন্দের কানাই । কালিন্দীতে প্রেম কর্যাছে তাহে 
মনে নাই । 
পাইআছে কুবুজা রাণী রৈছে তুলি ॥ 
গোকুলনগরে ঘোযে রাধা কলক্ষিনী । ছাড়া! গেল শ্রাণনাখে কৈর্যা অনাথিনী । 
জাতির কুল মান মোর গেল ভুবাইআ ॥ 
প্রেম হুতাশনে চিত্ত দহে অনুক্ষণ । উদ ভক্ষিঅ। নারী তেজিমু জীবন । 
জীবনে প্রবেশি প্রাণ দিমু তেয়াগিআ ॥ 
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ভান কৃত পানি আদি করিম্না মিলন । কালানিধি সঙ্গে করি ভাবি অন্থক্ষণ । 
ভাবিতে ভাবিতে তন্ যাও দহি ॥ 
জ্রকমর আলী কহে রাধার দুই চরণে সার। মধুর তে গেল হরি না আসিব আর । 
মিছা প্রেমের ভাবে কেন রৈছ ভুলিআ ॥ ৯ 
ত, পয ১৪ ॥ যৃ-ক- প- সং ২৬৯, পৃ 2১৪ 
বিরহ 
কাফি 
দহে উ্রর/ধিকার প্রাণ, অ সই তোমরা নি দেখেছ নন্দ্যার চান ॥ খু 
ধড়া চূড়া মোহন মুরড়ি তাহাতে, গলে বনমালা চূড়া শুভ্যাছে মাথে ॥ 
সোনা মুখে বাজারে কাশী সদাএ লই'আ। রাধার নাম ॥ 
শুন্য হৈছে ব্রজপুর শৃন্ত 'সংহাসন, সব শৃন্ত লাগে আমার রসের বৃন্দাবন ॥ 
সোনার মন্দির শৃন্য দেখি কথ সএ অবলার প্রাণ ॥ 
এই দুঃখের ছুঃখিনী হ্বামে কৈরাছে মোরে, কাঙ্গালিনীর মত কিরি নগর 
বাজারে ॥ 
খড় খুইআ। প্রাণটি লইয়। কোন খানেতে গেল শ্যাম ॥ 
কছে একমরালী শুন আমতী বিধি এরাবে তোমার মনের আরতি । 
আসিব তোর নন্দ্যার চান্দ না করিয় অভিযান ॥ ১৯ 
অ ॥, পৃ ২ ৬ মৰা, গা. সং ২৪৮, প্‌ ১৭০ ॥ সু- ক: পা. সং ২৯৪, পু ১১৯ 


আত্মবোধন 
কাফি 
পিরী'ত অমূল্য ধন কে জানে পিরীতের মরম । ধু । পিরীত অমূল্য ধন । 
না ধরে ফল ফুল, অন্তরে ভাবে বেআকুল, ভাব বুঝি বাড়াইলে পিরীতি, 
যত বাড়ে ততং রং । 
প্রেম ফল রসা. তারে খাইতে বড় খাসা, সে ফল ভাঙ্গলে হয় কষা, 
না ভাঙলে পিরীতির ফল, যত খায় তত পম । 
পিরীত ভাঙলে কেনন ? যেমন জলে হুতাশন, ন 
নর 
মৃঢ় মতি জন, কি জানে মর, পিরীতি কেমন খন । Fy 
কমর আলী কহে জানে বে হয় রসিক জন । ১১ 


15১০ থু ক- প- সং, পু ১৪৯ 
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বিরহ 
কাকি 
প্রাণনাথ ত্রজে না আইল এইরূপ যৌবন রহিল ॥ বু. 
এই ভরা যৌবন কালে শ্াম ত্রজে নাই, বিরহিনী একাকিনী কান্দিআ। গোমাই । 
খামের লাগ্যা ভাব্যা ভাব্যা সদা এ তহু মোর শেষ হৈল ॥ 
শতদল কমল মোর হইল বিকাশ, হেনঞি সময়ে হরি নাই মোর পাশ । 
“সোনার মন্দির শৃন্ত আমার বৃখাএ এই জনম গেল ॥ 
যত ত্রজবাসী নারী পতি করি সং, যার যেই মন বান্ধা পুরে মন রং। 
মোর পিতা নাই ঘরে বিচ্ছেদ মনে রৈল ॥ 
কহে শVকমর আলা শুন গো প্যারী, ন! আসিব ত্রন্ছে তোমার প্রাণের হরি। 
কুৰুজার ভাবে তুল্য মধুরাতে স্যাম রৈল ॥ ১২ 


_্ ৪, প্‌ ২৪ যু ক. প. সং ২৭০, পু ১৯৪ 
ভরভাত 





বড় কঠিন তোর হিয়া, প্রাণের বন্ধু রে, তুই বড় বিনোদিয়া ॥ ধু. 
তুই বড় বিনোদিয়া, নিত) নিত্য আসিয়া কি টোন! করিলি মোরে । 
ঘটে না রয় মন, সদ! প্রাণি উচাটন, কেমনে পাসরিন্‌ তোরে ॥ 
তুই বন্ধের প্রেম-জ্বালা, সনায় শরীর কালা, কৈমু মনের দুঃখ কারে। 
মুই অভাগিনী, এই তাপের তাপিনী, রহিতে না পারম্‌ ঘরে ॥ 
কলদ্িনী নারী, ঘোৰে জগত ভরি, ননদী বোলে বিপরীত। 
লাগাই প্রেমের ফাসী, হন্ডে বাখিছ রশি, সদায় খিচ নারীর চিত ॥ 
শ্রকমর আলি বাণী, শুন ওহে স্বদনী, পুরুষের কঠিন হিয়া । নী 
অধু খাইয়া গেলে, পুনি না আইনে ফুলে, জাতি কুল যায় ডুবাইয় ॥ ১৩ 
ত্র ৪, পদ: যু- ক পণ. সং >, পল 

বারমাসী। 


আধার সংবাদ_-ঝতুৰ বাহ যাস, বাগ-বসস্ত 
বার মাসে ছয় রিত (দ্বতু) জানিও নিশ্চয় । এক রাগে রিতে দুই মাস 
+ পাইআছ এ॥ 
কৈয় কৈয় প্রাণ রিত রাধার সদ্বাদ ৷ নিমায়৷ নিঠুর হৈয়। গেল প্রাণলাথ ॥ 
_পুপল মাসেতে ত্রিত পড়য়ে শিশির । ব্লক বিনে চিন্ত মোর হইল চৌচির ॥ 
হেমন্তের রিত বহে দীঘল যামিনী । কফ বিনে কি রূপে বঞ্চিদু অভাগিনী ॥ 





| ৮ 





৩৮ কালা শ। 





৮৪. বাঙ্গালার বৈষ্বভাবাপন্জ সুদলযান কবির পদন্ুবা 


দেহা ছাড়ি' প্রাণি যাইতে বান্ধিয়ে৷ তমাল ডালে গলে দিয়ো কদশ্ের মালা; 
"আনি নারী অবুলা আহ্থিরে কুল জাই [নাছিল কদস্কের তলা, 
আমার হুঃখের ভার পিরধিনীয়ে না সহ আর আনে! সি মাথায় মারি ছিলা; 


ঠাকুর কাজি শা'য় কইন কি আচদ্বিত হইল 
কে বুঝিতে পারে আমার ঠাকুর চান্দের লীলা । 
শ্রী লো. সং সং ১২৪, পৃ ১৯৯ 


৩৭ কান্ু শা, ফকির 


পাও যদি শ্যাম বন্ধের লাগাল বাশী আনো কাড়ি'। 
€রে ধরি’ আনে৷ প্রাপবন্ধুরে পাও যার বাড়ী ॥ 

বাশী বাজাইচা বন্ধে ক্রিইন বাড়ী বাড়ী। 

হয় রে তোমারে ধরিবার লাগি' হইলাম উদাসিনী গো। ॥ 
আর যথায়-তথায় যাওরে বন্ধু আমায় রাখিত্রো মনে । 
হয় রে দুখিনী ভিখারীর নাম লেখিঘো চরণো গো ॥ 
“আর রাধার নান লেখতে বুঝি কিছুই দুঃখ পাইন। 
ওয় রে ধূলায় লেখিয়৷ নাম চরণে মিশাইন গো ॥ 

আর কইন তে! ফকির কান্থ শা'র সনদের পারে বইয়। 
পারইমু পারহমু করি দিন তো যায় গইয়া ॥ ১ 


জী. লো-স. সং ৯৮, পৃ ৮১ 
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চক্ষে মোর দিয়ে তালা হৃদমন্দিরে কর খেলা গো। ধরতে গেলে দেওনা ধরা 
হইয়াছি আকুল ॥ 

কালা তোর কলঙ্কের মালা দিয়া গলে হইল জালা । জালায় জ্বালায় হইলাম 
কালা দেওগো চরণ বুল ॥ 
অধম কালা শায় বলে প্রেম ভিখারী করজন মিলে গে! । এগো প্রেমের ভিখারী 
হইলে পাবে রত্বযূল ॥ ১ 


কহসাগর। সং $০, পৃ ৩০ 


বিরহ 
তোমরা শুনছুনি গো ললিতে বন্ধে মোরে পাগল কইল পীরিতে। 
হায়রে, কইরা পীরিত ছাড়িয়া গেল গে! সই আমি পারি না গে! সহিতে ॥ 
বন্ধু আমার নিরধনিয়ার ধন বন্ধুর ভাবে জীবন গেল কি করি এখন । 
হায়রে, কইতে নারি সইতে নারি গো সই সে যে তূলাইল কিমতে ॥ 
বন্ধু আমার নয়ানের তারা দেখলে যে প্রাণে বান্ধি ন! দেখলে মর1। 
হায়রে, নিদয়া নিঠুর বন্ধু গো সই আমায় কি ছেল মাইল বুকেতে ॥ 
অধম কালা শায় বলে বন্ধু আমার রসের নাগড় পাইমু কৈ গেলে। 
পাইতাম যদি ধরতাম গলে গো সই প্রাণবন্ধু দিতাম না গো যাইতে ॥ ২ 


“১ লা-নৈ জা. সং ২৯, পৃ +৭, কতলাগৰ, সং ৬৪, পৃ ৪৭ 


বিরহ 
তারা অন্বো জানবায় কেমনে প্রেমের আগুন লাগিরাছে যার মনে। 
হায়রে, দিবানিশি জলে অগ্নি গো সই জল ঢালিলে না নিবে & 
লাগিয়াছে গ্রেমেরি আগুন কালার জন্য জইলে মরি হইয়। দ্বিগুণ । 
হায়রে, দিয়া বরা দেয় না ধরা গে। সই কালার ধরা পাইমু কেমনে ॥ 
কালা আমার গলারি মালা কালার জন্য উদাসিনী হইলাম অবলা । 
হায়রে, কাল। কাল! কালা বইলে গো সই আমি প।গল হইলাম ভুবনে ॥ 
পিরীতি কইরাছে যেই জন বিনা কাষ্ঠে জলে অৱ্রি মন করে কেমন । 
৮৮ হা রে, আইল না মোর প্রাণ বন্ধু গে! সই সে যে তুইলা রইল কেমনে ॥ 
তির বের সাদি ভইলে বি লে আগুনে। 
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পান ফিরি সব আড়াটেকা 
দেহতন্ক 


দেখরে মন তালাশ করি হায়াতের কাছারি যমের থানায় ঘণ্টা মারে আছত 
কয় ঘড়ি । 


বানাইয়। আদম পুরী সত্তর হাজার কোঠা করি কোন কোঠাতে বইস! খেলা 
করে মেন্তরি ॥ 


উপর তালায় রাজ কাছারি চার রঙ্গে তার কর্মচারী হাওয়ার কলে নিতাই 
খেলে প্রেমের কাণ্ডারী ॥ 


সেই য়ে চিকন কালা নিতাই নিশ্বাসে খেলা বাজায় বাশী কদম তলা নিজ, 


নাম ধরি ॥ 
যে শুনে বাশীর টান ঘরে নাহি রহে প্রাণ জীয়ন মরণ সমান কথা নামের 

ভিঙ্গারী॥ 

আমারও কপালে নাই বিদ্ধারিস্থ ঠাই ঠাই বল আমি কোথাঘ যাই কোথায় 
গেলে মিলিব কাণারী ॥ 
আমারই স্বভাব দোষে ঘুরলাম কত হুস বেহসে পাইলাম ন। কর্মদোষে সঙ্গের 
সঙ্গী করি) 
সুরশিদের বর্জক ধইরে ভাবিয়া দেখ তুই নিগড় ঘরে দমের কোঠায় তাল! দিয়ে 

দেখ উজান পহরে ॥.. 

উজান সহরে দেখবে যদি পাবে কালা নিরবন্ধি রবে না তোর কোন বদি কলর 
মাজারি । 







দশ দরজায় দিয়া তালা নাট মন্দিরে কর খেলা জীয়ন মরণ যাবে জালা নই 
তোমার এখতিয়ানী ॥ 

জগ লিটা... 
আছি 
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গান ভাটিয়ল 
বিরহ 
প্রাণ বন্ধে মাইল গো কলিজার খেদন্দ তীর হায়রে দিবানিশি কান্দি বসি 
দুই নয়ান বহে নীর (হায় অস্থির) 
কি শেল মাত্রিল মোরে রসের কালাচান্দ, পাইতেপিরীতেরও ফান্দে হার রে! 
গোপনে পিরীত করিলাম গোকুলে কেনে হইল জাহির (হার অস্থির ) 
প্রেম করিয়া নিষুরের সনে গেল জাতি কুল 
এখন কান্দাক।টি রুল হায় রে। সুখ দেখাইন। লোকের কাছে সরম তার ও 
পিরীতির (হায় অস্থির ৷ 
দিবানিশি জলে অগ্নি কলিছার মাঝার জইলে হইলাম আদ্র হায় রে! 
বন্ধুর স্বখে শুকাইল কালা শার চক্ষের নীর হায় অস্থির ! ৫ 
বস্তলাগব। সং ৪৭, পৃ ৩২, 


গান বাউপ নুব ভা 
বিরহ 
বন্ধে মোরে দিয়া গেল ফাকি গো সবি! বন্ধে মোরে দিয়া গেল ফাকি । 
( চিতাঙ্দ ) বাড়াইয়া পিরীতি শিখাইল রীতি নীতি কেন বন্ধে ঘটাইল দুর্গতি 
শিখাইস্া প্রেম খেল। লুকাইলে কই এরে কালা! 
তোমার প্রেমে হইলাম দেশাস্তরী । হইলাম পাগলের বেশ-তবু তোর না পাই 
উদ্দেশ 
বল এখন কেমনে জীবন রাখি । নিত্য আসে নিত্য যায় অিপুগিতে মধু খায় 
অভাগিনী সদায় চাইয়া থাকি দেখি তার লীল! খেল৷ আমার প্রাণে চার না কলা 
বল এখন কেমনে পিতীত রবি ॥ তাজিয়া কুলযান যৌবন করিলাম দান 
মেন বন্ধু বায় না গো পাশরী 
কোন রমণী পাইয়া! ত;রে রাৰিয়াছে হৃদয় মাঝারে 
কাল শায় কইন বন্ধুর শোকে মরি গো সি 


% এ ENS 


গান বাউল তর ভাষা 
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আমি ত অবলা নারী যৌবন জ্বালায় জবলিয়! মরি যৌবন হইল প্রাণের বৈরী । 
কি করিব কোথায় যাব প্রাণ বন্ধুরে কোথায় পাব কে মোরে করিব মেহেরবানি ॥ 
বন্ধের কখা মনে হইলে বুক ভাসিয়া যায় নয়ন জলে ঝুরি রি দিবস ও রজনী ॥ 
কি বাছ করিল মোরে জীবিত প্রানে থাকি মইরে মরিলে কি পাব প্রণমণি ॥ 
আহারে নিদয়া বন্ধ দয়া নাই তোর এক বিন্দু দ্ধাল নাম তোর ভবার্ণবে শুনি । 
কারে মার কারে বাচাও প্রেমের মরা কলে নাচাও যেন তুমি দিবস ও যামিনী ॥ 
কালা শায় কয় আরে মন শান্ত কর এ জীবন কদম তলায় শুন বন্ধের ধ্বনি । 
নিতা আসে নিত্য যায় কদম ডালে মনচুরায সঙ্গ লইলে হইবায় ধনের ধনী ॥ ৭ 
বক্ষসাগর+ সং ১৫, পৃ ১২ 
খান ফাকিকি মুর অ'ড়াটেকা 
দেহতন্ব 
হায় রে মন পাগেল। বইস তুমি নির।লা দমের সঙ্গে যোগ করিয়া বাজাওরে 
বেলা 
দম থর ছিল মধু নামের ঠাটে বাজাও সাধু দেখবে যদি চিকন কাল! ॥ 
সেই কালার বাশীর ধনি শুনিয়ে হইবে উঙ্াপিনী ঘরে না রহে প্রাণী হইবে 
উতালা। 
হায় রে মোকাম ও মাহমুদা স্বরে আছইন কালা পঞ্চতরে লাহুতেতে করে 
উলামেলা । 
কলর রুহ ছেরর খপির ঘরে আল্লা নবী বিরাজ করে একবার তুই চেতন হয়ে 
খুলিয়ে দেখ তালা 
আনক! নক্ছ ছিল বাকী ছয় লত্তিকা হল নাকি দেখ! দেখি ককিরি মেলা। 
দরগি মুরশিনের পাও নামের তরী বাইয়া যাও আনন্দে সাগরে রিয়া গেরাবি 


প্র বাজাও দাদী নকছের গলে দিয়া ফালি যাইও না সে কামিনী পাড়।। : 
কামিনী ফুলের মধু খায় নারে নামের সাধু কালা শা ক ওরে যাদু ছাড় 


ডি 


প্র 








বাঙ্গালা, 227 কবির পদ্মা ৮৯ 
৩৯. কালী প্রসন্ন অর্থ মুন্দী বেলায়েৎ হোসেন 
ৰবেগাগ-কাওয়ালী 
বাউল 
সীরিতি বিষম জালা পীরিতি বিষম জাল! ৷ যে সজেছে সেই জানে যত এর 
K লীলাখেলা ॥ 
“যে মজে যাহারই ভাবে অবশ্য সে তাহারে পাবে, স্বর্গ নরক দুই ভবে, চিনে 
লও এই বেলা ॥ 
যে ডুখেছে প্রেমসাগরে, সে সকল বলিতে পারে । বিস্কেদ আর মিলনেতে ক'ত 
সুখ কত জালা ৷ 
প্রেম কি গাছের ফল, পাড়িবে করিয়া বল, দেহ প্রাণ করিলে নাশ মিলে সে 
চিকণকাল। ॥ 
কালীপ্রসল্র এই বলে, স্বর্গ মর্ভা ভূমগুলে ; চলিতেছে কালে কালে সকলি তার 
লীলাখেল। ॥ ১ 
বা, লৈ, ডা, সং <০, প: +৪ সাঙালীরগান; পচ 
নিশ্রনাডাঠেকা 
বাউল 
ব্রতনে রতন মেলে কিছু নহে যন বিনা ৷ হিংসা দ্বেদ্ধ না ত্যেজিলে পূর্ণ হয়না 
কামনা ॥ 
রত একচিতে' না হ'লে, দয়! দীনে না করিলে, স্বিভাব না ত্যাগিলে 
নন্দকিশোর মিলে না ॥ 
সাৰিলে যতন করে, হেরিবে রত্র রত্রাক্ত্ে, বন্ধু বিন! নাই সংসারে, নিজে হবে 
এ ধারণ ॥ 
কালী কহে এই সার, দরশন যে পাছ তার, নছনে না দেখে পর ভিন্ন ভাব 
সে জানে না ॥২ 


বাল্গালীত্গান, পণ ৯১৪ 





মত ই 

'একেত আন্ধার রাত্রি কেহ নাই সাখী । কিক্ূপেহাটিয়া গেল! নিশিভাগ রাতি ॥ 
মথুরার হাটে আমি পাইলু খবর । ত্রিবেণীর ঘাট দিয়া পার হৈলা এক নর ॥ 
জিমোহানী ত্ৰিবেণী ঢেউ প্ৰতিনিত ৷ কেমনে হইল পার না বুঝি চরিত ৷ 
দিন লাহতেত ডুবি ডুবি কৈলু সার । কিসকে নিমায়া হইম্বা তেজিল আমার ৪. 
এতিম কাসিমে কহে যুগ কর জুড়ি । তুঞি বন্ধুর বিচ্ছেদ-খেদে ঝুরি ঝুরি মরি ॥১ 
বা, বৈ- ভা. সং৩>, পৃ ৪৫ ॥ স্ব. ক, পা- সত ২৪৪, পৃ ১০৯ 


বিরহ 


মোর পিয়। নিষানা অতি বেদনি সই রে মোর পিয়া নিঠুর অতি । 

এ সব পর়্শী মোরে বলে দোষী কেমনে রাখিনু জাতি ॥ ধু 

আগ দুয়ারেত প।লঙ্কে আছিলু নারী বন্ধুরা আসিব রে আশে। 
হাম অভাগিনী জনম ছুঃখিনী রাত্রি পোহাইল মোর বন্ধ-আশে ॥ 
আছ্ছু কালু করি দুয়ারে বসির! ঝুরি তুঞি বন্ধু আসিবি করি । 

বাজ পদ্থ দিন৷ বাণী বাজাইয়। যাও তিলেক না চাহ কিরি ॥ 

না জানি করিলু; পাপ বন্ধু দিল এত তাপ 'অহি ভাবে দহে মোর হিয়া । 
সতিনীর রিষ দেখি জল ঝরে ছুই আঁখি ৷ তাত নিদারুণ হৈল পিয়া ॥ 
মুই নারী করিলু দোষ একারণে করি রোষ কিরিয়া না চাহ একবার । 
জালের সহিতে রাখি জনম করিলা দুখী সআার ছুঃখ নাহি সহিবার ॥ 
এতিম কাছিমে কহে শুন বন্ধু দয়ামএ তোমাভাবে জীবন তেজিমূ। 
গঞিল জনম মোর পদ্ছের ন! পাই এন তুমি বিনে কাত নিবেদিমু ॥ ২ 


সবক, প- সং এ, প্‌ ১০৯ 





বাঙ্গালা বৈষ্ণবভযঝাপত্ন সুদলমান কবির পদমন্ত্যা ৯১. 
রাখ, মানে না থাক্‌ মানে না, দাব দিলেও দাব শুনে নাঃ এ গো যাদু টুনা কৈরে: 





চাইলাম আছর করে না । 
ছর্মতির গণ্ডকুলে, অধম খতিসা বলে, এ গে! ঘটিল লাঞ্ছনা সই গে! ঘটিল 
লাঞ্ছনা । ৯. 
ক্লিক নামা, প্‌ ৯১; বা- কৈ- ভা- সং, পৃ ৪ 
৪২. খলিল 
বাউল, 


কহিতে দুঃখ ফাটে বুক শ্যাম পিরীতের লাঙ্ছনা, 

সই গো, পিরিতে আমার চাইল না । 

সী গো জলের সনে কাটের পিরিত জলে ভাগে ছুই জনা । 
জলের সনে মীনের পিরিত জল ছাড়া মীন বাচে ন! । 
সখী গো অগ্নির সনে করতাষ পিরিত মনে ছিল বাসনা; 
হায় রে অকুল নদীর ভেদ না জানে কাললাপিনী ছৈও না । 
সখী গো অধম খলিলে বলে পিরিত করি ঠেকিও না, 


মন পবন পিঞ্জিরার পাখী ছুটলে ধরা দিবে না। 2 
বা. নৈ. ভা, সহ ০৯, পূ ২৬ ; মু ক. প- সং ০১৯, পু ১৪৪ স্াগ হাৱিফত, সং, প্‌ + 


৪৩. খাতা শ। 
বিরহ 
সাধে সাধে প্রেম করিয়ে ঘট.ল একি যন্ত্রণা সই গো! তার উপায় বল ন; 
জলিয়াছে বিচ্ছেদের অগ্নি জল দিলে সে নিভে না । ft 
বন্ধুরে এই আশ! ছিল মনে স্থবী হইব দুই জনে, সেই আশায় নৈরাশ কৈলে 









মনের আশা মনে রইল কেন বন্ধ আইল না। 





২ বান্ধালার বৈষ্ণবভাবাপত্র মুসলনান কবির পদমন্ধুযা 


বিধি সে দাক্ষণ হয়ে পরের অনীন বানাইহে, জন্ম দিল আমি ছাছিনী রে: 
খাতা শা ফকিরে কয় সখী গুরু কেন ভজ না? ১ 
বা. ৰৈ. ভা- সৎ ৩৪, পু ॥৯+ কাগ মারিফভ সং২২, প ১৪ 


58. গণাই শা ফকির 
দেহতক 
"আমার দিন বায় বেছুলে মজিয়া সই, আমার দিন খায় বেস্ুলে মিয়া ॥ 
"আর আন্ুল। রাধা রে মোর, মনদুলা কান । রাধার কোলে রইছইন কান 
দিছা ছুই জান ॥ 
আর রাধার ঘরে থাকো রে কাহ রাধার কামাই খাইয়া । 
মইওত সঙ্কটের কালে রাধারে যাইয়ো চাইয়া & 
আর রাধার ঘরে থাকো রে কান রাধারে বাসে৷ ভিন্‌ । 
মহওত সঙ্কটের কালে রাধারে দিরো চিন্‌ ॥ 
আর গণাই শা ফকিরে কইন দুনিয়াত রইব কিয়া । 
ফুল যদি ফুটাই তায় চাও মুরশিদ ভজ গিয়া ॥ ৯ . 
ভর. পো, স. সং ১৯১, পু ১৯৭ 
"8৫. গায়াজ 
শটমঞ্জধী 
অধুরাগ 


রাধার বন্ধু ডাক মোর নাম ধরি। ধু 
১ রী ছৈল ছক ননদদিনী। 
এ [রতি লই, লে লুপ নারী হৈল পরের বীনা 











বাদ্ধালার বৈষ্ণব ভাবাপন মু্গলবান কবির পদমন্জুষা। bag 


কনক অক্ুরী ছিল, সে পুনি বলয়া ভেল, সে বলত! হৈঅ! গেল তাড়। 

প্রন্থরে কি দিমু পালি, যদি না আইসে আজি কালি, পর।দীনী জীবন আক্দার ॥ 
যদি প্রিন্বা আইসে কালি, প্রিরাকে পড়িদু গালি, প্রথম দিনে হইলুম নিপাত । 
হীন গয়াজ্ছের বাণী, প্রহ্থ ভাব বিনোদিনী, অবস্থা মিলির অকন্রাং ॥ ২. 

বা. ৰৈ, ভা, সং ৩7, পু? ক, প্‌ কঞ 5 মত লা- গীত সং ২৪৮, পৃ ১৭২ ৮ মু. ক, প, 





৪৬. গয়াৰ 

দান 
বন্ধু দিনে না রহে জীবন, আমার বন্ধু বিনে না রহে জীবল ॥ 
চলিলুম মরার হাটে দহির পসার মাঝে 
লুটিল দৈবকা স্থতে আর মাগে নোয়ালি যৌবন ॥ 
দেখ কাগ্ বারে বার হাট পত্রে লুটোয়ার কুচ যুগে বাড়ায় হুই কর । 
মুই গেলুম যমুনার জলে আচদ্দিতে কানু মিলে চাপিয়া ধরিল গলে 
না লো সঙ্গান বাতুয়া গয়াসে বোলে 
আপনে না খাইলুম বন্ধুরে না দিলুম হেলায় যৌবন গেল । ১ 
সক, পণ সং ১:৮, পৃ দ২ 

রূপ 

বামকেলী 
বাহির হইয়া দেখ রে রাধা বিনোদ রায় সাজে। 
গো-ধেহু লইয়া রঙ্গে চলে কা আন সঙ্গে চলিলে চলিতে হুর সি্গাটি 
বাজে । ধু. 


আগে পাছে শত খেস্ তার মাঝে রানকান সঙ্গে করি বলরাম ভাই । 
সবে বোলে ভাই কান্ু-রামে লইল শিঙ্গ! বেণু তার সাথে চল গীত গাই। 
দিল্লীর আগে বিস্তর দুর তার মাঝে ইসলামপুর তাতে রামকান্ করে কেলি । 


হীন গয়াসে *কহে এই কথ। মরমে দহে এহি কাম্ছ আখির পোতলি। ২ 
ৰঃ, পূ: সু ক- প. সং, পৃ *২ = য়াঙ্ছে “পাঠাস্তৰ, বৰ. ৪ পৃ জৰ. 





© 


৯৪. বাঙ্গালার বৈষ্ণব ডাবাপত মুসলমান কবির পদমঞ্জষা 


চাদের কোলে চকোরা না কুধায় ডুধ্যা অবশ হ'ল। 

সে স্থৰার পাখারে পথ লা হেরিয়ে জনম-ভর ডুব্যা রহিল ॥ 

গরীব তাই স্যাখার লাগি” মনের দুখে মন গুমরি+ পাগল হ'ল। 

সে রসের পাথার পেল না কোথায়, শেষে আচোটতূ য়ে পড়িয়ে ম'ল ॥ 
জানি কার ক্ষপ-পাথারে ভুব্যা চাদ গৌর হয়েছে । 

য্যামন ক'রে বাস্ত ভাল স্যা ওর মন-মত আছিল!’ ॥ 

'ও মন আছিল শ্রা রপের কাছে। 


গরীব কয় ধরম্‌ ব'লে ডুব্যা প্যালে না, তাই খাপি নদেয় এয়েছে ॥ ১ 
ৰা. বৈ. ভা, লং <৯, পৃ =: বৰিল্তাপতি-চন্তীদাস, প্‌ 2২ ৮ স্ব. ক. প. সং ১৮৬ প্য 2% 


৪৮. গোলাম লুছন [ক] 
বাগ কেঙ্ার 
দেহতত্ব 
“অলে৷ রাই সদ্দে নি নিবায় মোরে । হরির সঙ্গে রাখ! সখী রাই করয়ে বিহার ॥ 
হরির পদে নেও মোরে সঙ্গেতে তোমার । আকাঠা কাষ্টের নাওখানি যবুনার 


মাঝ । 

কাঞ্চাকুরা কালা নিশান স্থধূ রাখার সাজ ॥ আখির মাঝে আধিগুলি রাই 
নিরখিহা চাও । 

নায়ের মাঝে আছে হরি চরণে নেপুর দিও ॥ কর্ণের মাঝে কর্ণ দিয়া রাই, 
নাসিকায় দাড় বাইও। 


'র মাঝে মুখ দিয়। রাই হরির মধু খাইও ॥ 
মধ্যে নায়ের পন্থ রাই সর্গ মুখে যায়। স্থপস্থে চলিলে রাধা হরির লাগ 
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বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ধ মুদলমান কবির পদমঞ্জুনা সি 


আসিব পরাপের নাথ করিব কুশল । কাল! বসন কলিকালে না হয় বিকল ॥ 


চৈতন্তরে বুলাইফা নিতাইর কাছে বইও । দম নিরথিয়া দেখ শুলাম হুহ্ছল 
কয় ॥২ 


সঙ্গীত সাগ্রহ__ভ্হট সুললিম সাহিত্য সংসদে রক্ষিত 
দেহতত্ব 
খরাইয়! ধরাইয়া নাও বাইরে ও ভাই নাইয়া, ধরাইয়া ধরাই নাও বাইও ॥ 
দু ধারুয়া নাও গলইরে দুইটী ফুল । সাগরে ভাসাইম্া নাও সাধুয়ে না পায় কুল ॥ 
ভাঙ্গা গুড়া পান্থযা বৈঠা গলইয়ে বলি বাইয় ৷ পুটি পুটি পালাও পানি কাণ্ডারির 
দিকে চাইও ॥ 
আকাষ্টা নাও খানি সুর নাহ তার দঢ়। যবুনার তরঙ্গ দেখি ভগন বাসি বড় ॥ 
প্রেমের গুণ দিয়! নায়ের গলইয়ে দিও পাড়া। নিতি নিতি আইসে চর 
যাইবার পড়িল ছাড়! ॥ 
গুলাম হুছনে কহে বচন মধুর ৷ যার নাৱে প্রেমের ভরা ও মুপিদ ন। হয় দূর ॥০ 
সঙ্গীত লং্রহ-_গ্রীহ মুসলিম সাহিত্য সংসলে রক্ষিত 


৪৯. গোলাম হুছন [থখ] 
বাগ ছুঃখি ভাঢিব্বাল 

গেহতর 
আবের পতন ঘর থাকের বন্ধন । তার মাজে করে খেল৷ সাম নিরঞ্জন । 
পবনে চালাই দাগ আতসের পানি ॥ রসের ঠিকুনি ঘর মমের গাছনি ॥ 
তারমধ্যে যুড়িআছে স্থবইনের ফুল। পাতালের সেত পতি সরগে তার মূল ॥ 
তা অঙ্গে শুসন্ধি হওর বেমষা এ। সের ফুল নিরখিলে বন্দের দেখা পাএ ॥ 
ছুই মুখে ফুতে ফুল ঘরে দিপ যলে। প্রেম নিরখিয়া দেখ গোলাম হুছন বুলে ॥৯ 
সআবাহন, ১৮২৪ শক আখোপ, পৃ ২২৪ ॥ বা. বৈ. তা. সং ৮৮, পৃ ৪৮ 


৫০. চাদকাজী 


বালী বাজান জানো না। অসমে বাজাও বানী পরাণ মানে না ॥ 
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুলনার কাছে। তুমি নাম খৈরা বাজাও বালী আমি 


বংশী 








=> বাহ্গালার বৈফবভাবাশন মুসলমান কবির পদমধ্ুযা 
ওপার হৈতে বাক্ষাও কাশী এপার হৈতে শুনি ॥ অভানিয় নারী হাম হে 

সাতার নাহি জানি ॥ 
সে ঝাড়ের বাশের বাশী সে ঝাড়ের লাগি পাগ ৷ জড়েসুলে উপাড়িয়| যমুনায় 

ভাসাও ॥ 

চাদকাজী বলে বাশী শুনে ঝুরে মরি । জীষুনা জীনুনা আনি না দেখিলে হরি ॥১* 
চন্তীপাস পঙ্গাৰলী, সাহিত্য পৰিমৎ বংস্ধৱণ, পৃ =৮। কা, বৈ. ভা. সং ০৯ পৃ += সব 
কি সং 2, পৃ ৯৭ ॥ যু. ক. প-সৎ ১০৪, পৃ ৬৮ 


৫১. চামাকু 


দোনশী 
অনুরাগ, 

রাধার ভাবে কাগুর যন “বাহির হম্‌ বাহির হম" করে। 
যেখনে রাধিকারসনে দেখা হইল বন্দাবনে । সে অবৰি প্রাণি না রহ খড়ে ॥ ধু 
রাখিকার আন হেন মেনক! সমান যেন নাসা খগ জিনি সম কীর 
(হেন বেসর দোলে কাচুলি হৃদেত লোলে দেখি কাহর প্রাণি না রয় থির , 
দেখি রাধার দুইটি স্তন বন্দী হইল কান্র যন সাধ করে ধরিতে পাণি রে । 
তবে কাহ গাহি গীত উদাস কৈল রাধার চিত তবে রাধা আসে ধীরে দীরে ॥ 
যে ক্ষণে রাধিকা কাহ্নু হইবেক এক তন্ত তখনে তন টুটিব তাপ । 
হীনাতি চামারু কহে এমন উচিত নহে রাধ। কা নহে ভিন্রভাব ॥ ১ 
শা. ৰৈ- ভা- সং ॥০, পৃ ২৯৪ মৃত ক-প- সং এল, পু ৬১ 





ননী 
কালার লাগিয়া আমি হব বনবাসী, কালা নিলে জাতিকুল প্রাণ নিলে বাশী ॥ 
তরল বাশের বাসী নীলে বেড়া জাল। সভারি কুল বানী আমার হৈল কাল ॥ 
আর মোর মন নাহি রহে গৃহ কাজে । দিব! নিশি কাদি আমি মরি 
লোক লাজে ॥ 
অস্থরে কঠিন বাণী, বাহিরে সরল। বধু, 


থে কাড়ের বানী তুমি তার লাগি পাঙ । ডালেমুলে উপাড়িয়া 





চণ্ডীদাস কহে বংশী কি করিবে। আপন করম লেখা বি 
স পদাবলী, বঙ্গ পারি সং পৃ 2ও i 

এহি বালী তার » পাউ। সমূলে উপাড়ি তবে 

শী রা 












বান্ধালার বৈক্কবভাবাপত্ন মুসলমান কবির পরমন্কু, Lol 
৫২. চঢাম্পাগাজী 
কক্ষ ভাটিয়াল 
বিরহ 
তুই বন্ধের ছুরতের বলাই লইঅ।, সুই নরিব্দা যাইত, তুই বন্ধের বলাই লই! ॥ধু. 
শিরীতি আনল খাতে, দহিল মুই নারার মাখে, পুড়িয়। হইলুম্‌ ভক্ম ছালি। 
যদি আইসে প্রাণ পিণ৷, হিয়ার উপরে খুইয় , এই কূপ যৌবন দিমু ঢালি ॥ 
মাণিক্য পাইলুষ্‌ বাটে, লইলুষ্‌ আপনা হাতে, গদেতে রাধিলুম্‌ কথ কাল । 
পড়শী হইল বৈরী, বন্ধেরে নিলেক হরি, নয়ালি যোবন হুহুল জাল ॥ 
করিয়া! ঘরের কাম, জশিএ তোমার ন।ম, দিশি নিশি জানিয়া পোসাই। 
ভজমান নারী ছাড়ি, যাও বন্ধু কার বাড়ী, হাম নারীর আর লক্ষ্য নাই । 
বিনি বসন্তের বায়, যৌখন বাড়িআ। যায়, ন। দেখিঅ। প্রাণবন্ধু মুৰ । 
চাম্পা গাজী ভণে পিরীতি যতনে, রাখিলে পাইব। পাছে নখ ॥১ 
ৰা. বৈ. ভা, সং ॥১,প ৮৮) বত, শব ৩ সু ক-প- সং ২৪৯, পু ৮০৮ 
রামক্রিয। 
অনুরাগ 
রাধিমু তোরে হিয়ার মাঝারে পরাণ যহন করি রাখিমু তোমারে ॥ ধু 
যমুনাতে আনাগোনা কদমতলে খানা ৷ 
মুই নারীর বাড়ীতে অ।ইতে তোরে কে করিবে মানা ॥ 
যেখনে পিরীতি কৈলা মিঠামিঠা বালী । গলে প্রেমফাসি দিয়া নিতে চাহ প্রাণি ॥ 
কহে হীন চম্পা গাজী শুন প্রাণেশ্বরী । এবে তোমার প্রেমে নাম জপে হরি ॥২ 
মু ক, প-সহ ৭, পু ৯১ 


নিলনাকাঙ্কা 
কানড়া 
সোনাবন্ধু রে আমার প্রাণবন্ধু, আইস যাও তুমি, নিত্রারে ন। দিও মন হে। ধু 
মন্দ মন্দ করি, উত্তর দক্ষিণে, বহএ শীতল বাও। 
বন্ধুম। বলি, হাত বাড়াইলুখ্‌, প্রেম রসে বাঝি গেল গাও ॥ 
প্রেমের সাগরে, হিজোল উঠল, কাম্পএ মুই নারীর হিয়! । 
অধরে অবরে যুগল দিঅ। রে নিবাও শ্রেমরস দি] ॥ 
হেন সাধলর, মুই নারীর হৃদেত, তোমারে রাবিহুম ভরিমা। 
গাজী ভণে, না ভাৰি মনে, নারিবা রাখিতে ধরি মা॥ ৩ 
১ সুচক গা: লং দস পতনে 
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dd বান্দালার বৈষ্বভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্জ্যা 


৫৩. ছইফ। ফকির 
* বাল্যলীল। 
ও ধন যাদুরে, ও ধন বাছা, ও তোর যায়ে তোরে ডাকে রে, ধন যাদু রে ॥ 
আর ছিকা কেনে লড়ে রে বাছা, লনী খাইল কুনে। 
হায় রে, সামি তো না খাইছি মাও গো, খাইছে তোর বিলাইয়ে ॥ 
আর এত বয়সের যাদু রে মণি, মিছা শি*লে কই । 
হায় রে, সব লনী খাইয়া বল না খাইয়াছ দই ॥ 
আর এক্র-ব্যাক্ত মনরে, তাক্ত যাদু রইল রে বসিয়া । 
হায় রে, হস্তে বাড়ি লইয়া গো মায়ে নিল খেদ।ড়িয়া ॥ 
আর হন্ডে বাড়ি লইয়া রে মায়ে নিল খেদাইয়।। 
হায় রে, লক্ষকি মারি উঠে রে যাদু কদম ভাল বাইয়া ॥ 
আর ফালাইলাম হুন্ডেরি বাড়ি যাদব, ধারে লাম আইয়া। 
ওয়রে, চিকনি কদন্বের ডাল পড়িবায় ভাঙ্গিয়া ॥ 
আর দাঞ্চণেরই দ রুণ হন্ত মুখের কাল-স্থর । 
হায় রে, এককুয়া লনীর লাগিয়া যাদব গেল দূর ॥ 
আর রাখালেরই গোকু গো রাখা অনে আর বনে। 
ওয় রে, আন্দুকুয়ার বেস্তু গো মারি রউকা যে বান্ধনে ॥ 
আর কাম্মে কলমী লইয়া মায়ে খমুনাতে যায়; 
হায় রে, স্বর্ণের কলসাত্ে মায়ের গড়াগড়ি খায় ॥ 
আর কিনা বুলি বুল্‌লে রে বাছা কি না লইল মনে । 
হায় রে, আছুকুয়ার ধেনু আমার রইতা যে বাদ্ধনে ॥ 
আর দশমাস দশরে দিন উদরে রাখিয়া 
হায় রে, হেন কৃখা কইল যাহু কার পানে চাইয়া । 
আর, তে বলে_লনীর তছন্ছুক। 
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৫৪. ছহিফ! বান্ 
তাল পোস্ত 
মাথুর 
স্থবল, যারে বৃন্দাবন, দেখে আসগে রাধারাণী আছেরে কেমন ॥ 
মথুর!তে আছি আমি পাগল আমার মন, রাধার জন্য সদ আমার প্রাণ উচাটন ॥ 
রাধার পদে ধরে স্থবল করিস্‌ নিবেদন, দিবানিশি রাধাপ্যারী আছেরে শ্বরণ। 
রাধার প্রেমে আছি বান্ধা জন্মের মতন, শীঘ্র গিয়ে দেখব "আমি ও রাগ্গা চরণ ॥ 
মখুরাতে আছি আমি হইয়ে রাজন, রাধার খেদে ত্যজ্য করব রাজ সিংহাসন ॥ 
ছহিফায় বলে শুন ভুবন মোহন, কুক্জার কুবুদ্ধিয়ে তুমি হয়েছ বন্ধন ॥ ১ 
আল ইসলাহ, ২৮ বর্ষ, গম__৯ম সং, প্‌ ১৭৮৪ ছুহিকা সঙ্গীত, সং ১৯7 বা. বৈ, ভা, সং 
*১ ক, পু ৯১ 
গান-সগ্াস 

গৌরাঙ্গ সঃ]াস 
হরিনাম মুখে বলে, নিমাই আমার কোথায় গেলে, 
যাবার কালে মা বলিগ্নে, কেন আমার না জাগালে। 
আজ নিশি প্রভাত কালে, মা জননীর প্রাণ বধিলে, 
গুরুর কাছে কি শিখিলে, ডোর কোৌপীন সার করিলে । 
হাতেতে করঙ্গ লইফে, নাম জপতেছে ভিক্ষার ছলে, 
গৌর-খেদে ছহিকায় বলে গৌরচান্দ পাব ধ্যান করিলে ।২ 
আল ইসলাহ, ২৮ বধ *ম-_৯ম সং, পৃ ১৭৮) হহিকা সঙ্গীত, সং ৩১ 


৫৫. ছাওয়াল শ। 
বিরহ 
রাগিনী তাটীওল তাল টেস কেওয়ালী 
নয়ানে লাগল যারে তারে ভুলা যায় কেমনে । মন হইয়াছে উন্মাদিনী 
উদাসিনী যার কারণে ॥ 
সখি রে,যে যার ডাকাতি করে সে কি তার দরদ জানে,দরদিয়ায় দরদ জানে ॥ 
সখি রে, জালে বন্ধি মীনের মত দহে প্রাণি অবরূত ঠেকিয়াছি তার প্রেমফাদে ॥ 
সখি রে, বনপুড়া বনের হরিনী মনপুড়া আমি রমণী অভিলাষী কালার প্রেমে। 


সখি রে, ছাওয়াল শা ফকিরে বলে, মুরশিদ অস্তিমকালে দিও দেখা নিদান ও 
সঙ্কটের কালে ॥ ৯ 
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বিচ্ছেদ 

বিরহ 

সখি, আমার এ দুর্দশা, দারুণ প্রেমে হইল গো! নিশা ॥ 
কালা আমার কুলমান কালা গলার মালা ॥ 
দিবা গেল রাত্রি হইল কার সনে খেলিমু পাশা ॥ 
ছাওমাল শা ককিরে কইন আমি কুল দিয়াছি যারে, 
মাতা পিতা ভাই বন্ধু না করিম কেউর আশা ॥ ২ 


তৱিকতে হক্কানী, পু ৯৯ ॥ বা বৈ" ভা- সং ৪২১ প:৬৯ 
গু 


৫৬. জঙ্গলিয়। মস্তান 


কালা. তোর নাম শুইন। রে আমি হইয়াছি পাগল £ 

রে কালা, তোর নাম শুইনা রে॥ ধু 

“আর আছমান কালা, জমিন কালা, কালা ছুইটি আদ্বি। 
হিদ্রের মাঝে আছইন কাল| নয়ানে লা দেখি। 

আর আকাশ কালা, পাতাল কালা কালা নদীর জল; 
কালার নাম ভরসা করি, আমি হইয়াছি পাগল । 

আর ডাইনে গঙ্গা, বামে যমুনা মধ্যে বালুচর ; 

হায়, এক চউখে নি কইতে পারে আর চউখের খবর । 
আর বৃক্ষের তলে গেলাম বা আল্লা ছায়া লইবার আশে; 
পত্র কাড়ি রইদ লাগে আপন কর্ম দোইবে ॥ 

আর গাঙের পারে গেলাম ব। আমি গাঙ পারইবার আশে; 
আমারে দেখিয়া নৌকায় ভিন্ন ভিন্ন বাসে। 
জলিল নিত বড়ো ধন; 





rele 









বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাব 


আর ঠগের আশা, ঠগের বাসা ঠসের গৃহবাস « 

ঠগ দি’ বানাইছইন আলায় সয়াল সংসার তর ॥ 

আর চান্দে যে করইনি রে গৈরব উঠইন তেরা লইয়। ; 
রাধিকায় করইন গৈরব £ আমার কাশ্থর গলার মালা রে। 
আর আলিমে করইনি রে গৈরব কোরান-কিতাব লইয়া ; 
মুই অধমে করি গৈরব £ আমার পীর মুরশিদের বচন লইয়া রে। 
আর আম ধরে কোপা রে কোপ! তেঁতই ধরে বেঁকা 

দেশের বন্ধ বিদেশ যাইতে অরে না হইব দেখ রে। 

"আঃ, আমের পাতা চিরল-চিরল তেতইর পাতা রেকী ; 
এমত চাইছা করিও পিরিতি মইলে যারে দেখি রে। 

আর কইন তো ফকির জবান আলীয়ে নদীয়ার কুলে বইয়া । 
পারইমু পারইমু করি আমার দিন তো যাইত.রা। গইয়া রে।১ 


জী. লো.স, সং ২৭৯, পু ২%২ 





৫৮. জমাদ আলী ফকির 


বাউল 
স্থন্দর কালিয়া রে, আমি তোমার না পাইলাম রঙ কি ক্কপ; স্থন্দর কালিয়া রে; 
'আওরের মাঝারে রে কদঙ্েরি গাছ রে তার উপর তিনটি ডাল আছে; 
তার যে উপরে রে মনিয়ার বাসা রে প্রেমের ফান্দ পাতিয়া থইছে তারে । 
সুন্দর কালিয়া রে, আধারের লাগিয়া রে জমিনে লামিল রে 
হায়রে, প্রেমের ফাদ লাগল রাধার গলে । 
সুন্দর কালিয়া রে, চাইরি পাত্তা কাল! ধলা 
বারো ডাল তার দেখতে ভালো £ পাতাড় আৎড়ে ফুটিয়া রইছে ফুল; 
সেই ফুল ঝরিয়া যায় কোন্‌ স্থজনে তারে পায় হায় রে, নয়নে নাদেখি চান্দ মুখ । 
সুন্দর কান্দির। রে চামিড়ের দড়ি দিয়। হন্ত পদ বন্ধ করিয়া 
আলিপেতে বিয়ান করি চাইছে ; 
উলট-কলট করি, উলট মনে টান করিয়া হাম রে, বসিয়া থাক নম্বনের উপর 
স্বন্দর কালিয়া রে চামিড়ের দড়ি দির দুই নযান বন্ধ করিয়া নি 
হায় রে, বসিয়া খাক অন্ধলার মতো । 
কালিয়া রে’ কইন তো ককির জমাদ আলা 
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কলসী রহিল খালি ভরিতে না পাইলাম গঙ্গার জল; 
মুরশিদ যদি সদয় অন্ধ জল ভরিবার মনে লয় 

ও মুরশিদ দয়া রাখিরো বালক জানিয়া ।১ 

জী লো- স. সং ২৮%, পহ্‌ ২৯২ 


৫৯. জহির আলী পাগল 
বাউল, 
সই সই, বন্ধুরে যদি পাই, কাজল বরণ আদ্দি দিয়! আদরে বসাই । 
বন্ধু আমার প্রাপের ধন শিবের মাঁপক রতন ॥ ». 
হাৰ হায়, কতোদিনে পাইমু আমার প্রাণনাগ গোসাই । 
পাগল জহির আলি বলে বন্ধু রইল! বিদেশেতে 
আমি কেমনে রইসু ঘুমের ঘোরেতে । ১ 
জর. লো, স. সং ১৮২, প- ১৯১. 


৬০. জা।লালউদ্দী 
মিশ্র ভৈরবী 
দেহতন্ব 
আয়না রে ভাই শুনি অপরূপ বূপধ্ৰনি ঝক্ষারে বাজিছে দিন রজনী ॥ 
কে বাজায় কোথায় বসে, চল যাই তার উদ্দেশে, মন কাঙ্কাইয়া সেই দেশে, 
তারে চিন নি! 
সকল রাস্তা বন্ধ করে, চলো যাই অন্তঃপুরে তরঙ্গে বাজিছে তাল তুলিয়ে 
রাগিনী ॥ 


শয়নে স্বপনে খুমে জাগরণে নিত্য নিত্য আসে যায় একটি রঙ্গিনী । 
প্রেমে বাধ্য করে' যে রেখেছে তারে সে হইয়েছে এ সংসারে গুণ মণি ॥ 
খেম্টা খেয়ালে আন্ধা চৌতালে নাগর নাগরী খেলে ক'রে টানাটানি । 
সামালে সামালে তিন তারে মিশিয়া বলে আলেক রব্বানি ॥ 
OS রংমহালের কলের গান কেমনে শুনি । 








© 
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৬১. জালালুদ্দীন 





নান কবির পনমঞ্ুষা চে 


[বিরহ 
আমায় কান্দাইলে কি হইবে রে, ছাড়ব না তর মিলন আশ! এ জীবন হৈরে ॥ 
সদা আড়ালে লুকা, আশা না পূরাও, আমার পানে চাইতে বুঝি লাঙ্গে 

নৈরে যাও । 
তোমার ভাব দেখিয়া ছবি ৪ণ জলে পেমের অনল অদ্ধরে ॥ 
তোমার মন ভাল না শ্তাম, মানি ভাবে বুঝলাম, 
মুখের দুইটি কথা কইতে কে মান! করে ॥ 
তুমি চাতুরী খেলিতে বুঝি ডেকে আনলে সংসারে ॥ 
জালালুন্দান আর কত কাল, তর নিরীতির জঞ্জাল, 
সঙ্গ কৈরে, ধৈর্য বৈরে বাচিবে সংসরে । 


কে জানে ত।র কেমন করে আন্‌ কৈরে তুই রৈলে দু *১ 
নাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৬৯৬ৰাং হয় সং, প্‌ ৪৭ 





৬২. তঙ্স। 
বিরহ 
আমার জালর ঘাটে নিল না নিল ন। মনোবাসনা পূর্ণ হইল ন! ॥ 
কলসী লইয়া কাখে কালা কাল৷ করি ডাকে । কলক্ষী রাবিকার পানে স্যাম 
চান্দে চাইল ন৷ ॥ 
পন্থে ছিলাম দাড়াই আমি কালায় সঙ্গে নিব বলি। পন্ছে ছাড়ি গেল আমায় 
কাণে কেন মাইল না ॥ 
উদাসী তঙ্গায় বলে বসি অজি বড় চহুলে। কাল! কাল৷ ডাকি মরি কালা 
চান্দ আইল লা॥ ১ 
সুরের নঞঙ্কার ১ খত, সং ১৯, পৃ ১৯. 
বিরহ 


ও গুলে গুলেস্থান আমাকে মারিলায় নন বাণ। 
তুমি থাক ফুল বাগানে, আমি থাকি বনে বনে । 
শাস্তি হয় কিজপ মনে বল ওহে জানের জান ॥ 

যথায় তথায় থাকি আমি, হৃদয় গাথা আছ তুমি । 


+ 





MASS 








১০৪. 





শুইলে স্বপনে দেখি জাগিয়া লা পাই নিশান । 
শুনিয়া ঘুরিয়া ফিরি চন্দ্রমনি নাহি হেরি । 

কেবল হৃদয়ে আছে গুল বদলীর কূপ দিহান । 

তুমি আছ শীতল চিত্রে, আমার বদর অগ্নি জলে। 
জ্ঞবলিয়। হইল ছাই প্রেমানলে দিল ও জান ॥ 

শুন ওহে গুল ব’নী, মন রতনী চন্দ্রমনি । 

আর আমায় যাতনা গিয়া না করিও পরিশান ॥ 
উদাসী তন্ময় বলে, আছিলাম স্থখ নদীয়ার কুলে । 
‘দেখিয়া কালিয়ার কূপ গেল আমার দিল ও জান । ২ 
সুরের ঝাঞ্ধার ১ম খত, সং ২২, পু ১৪ 


বিরহ 


কারে কি বলিসু দেখ হৃদয় চিরিয়া গো আমার মনের জ্বালা ॥ 
প্রেম বনে নিচা আমায় বাশীর ললিত স্থরে। ছাড়িয়া গেলায় অনিল বনে 
আমাকে একেল! ॥ 

বন পোড়া হরিণীর মত খুরিয়া খুরিয়া ফিরি । 'অস্তর জলিয়া ছার অঙ্গ 
হল কালা॥ 

বিশ্যা বুদ্ধি হারাইয়া পাগলের বেশে। ঘুরিয়া ফিরি গলে দিয়া কলক্ষের 
মালা ॥ 

আর না পারি সহিবারে বিরহের জালা । ক,লার জালাম আমার অঙ্গ 
হল কালা ॥ 

প্রেম জালায় গান গাই তাহার দিহানে। না পারিবায় ছড়াইতে মাথে 
মারি ছিলা ॥ 

প্রেমের অণুল্লি জলে শরাল জুড়িয়া । প্রেম দোষী নহে অ।মি জগতে একেলা ॥ 
জল ছাড়া মীনের মত পড়ি বালুচরে। পিয়াছ! হইয়! তন্ন বিচ্ছেদে মরিল৷ 





" সের ঝা উন খণ্ড, সং ২১, শব 


২৬২ ভবে থাকে সা 


সদায় 
2৮ 








বাঙ্গালার বৈফবভাবা-২ দুসলমান কবির পদমঞ্চুষা ৯০ 
আখি ঘোর থাকে তার, সদার থাকে ইস্তেজার । কার পানে নাহি চাহে অন্তরে 


বন্ধের দিহান ॥ 
কারে কিছু নাহি কলে, ধারা বহে আখির জলে। হৃদয়ে অগ্ুর্ি জলে, হেরিলে 
বন্ধের-নিশান ॥ 
জীবনের লাই মায়া, ছাড়িয়াছে খাকের কায়৷ । আযু তাহার উড়িয়া যায় আছে 
বন্ধ যেইস্থান ॥ 
বন্ধের তাল/স করি, দেশে দেশে ঘুরে কিরি । ধরিয়া যোগীর বেশ ছাড়িয়া 
যায় খানমান ॥ 
উদালা তঙ্গায় বলে, ঠেকিয়া পীরিতের জালে ৷ গকুল নগরে আমি মিটাইলাম 
কুলমান ॥ ৪. 
সবের ঝন্কাত ১ম খণ্ড, সং ২৭, পৃ ১৯ 
জল-ভরা 


প্রাম কানাই আমাকে বধিলাম রে জলের ঘাটে নিয়া ॥ 
‘জল ভরিতে গেলাম আমি. কলসা ভাদ্দিলায় তুনি ৷ এই বুঝি পিরীতের রীতি 


তোমার ও শ্যাম কানাইয়! ॥ 
সকলে ভরিয়া জল, আমাত কৈলায় জলের তল । কদথ্বের ডালে বসি জলে 


ঝলক দেখাইয়। ॥ 
প্রেম নদীয়ার ঘাটের জল, তাতে করে ঝলমল ৷ পূণিমাহের মত আমার রসের 
চান্দ কা!লয়া ॥ 

জল ভরিতে সধিগণ চলে আনন্দিত মন । সেখানে দাড়াইযাছে সোনা চান্দ 
কালিয়া ॥ 
উদ্দাসী তন্বায় বলে আলিয়া নদীয়ার কুলে। না পাইয়া শীতল জল কিরি হতাশ 
হহইয়। ॥ ৫ 

সুরের বাঙাৰ ১ম খণ্ড, সং২৪, পু ১; ৰা- বৈ-তা- সং ৯৯, পৃ ৯২ 

বিরহ 


শ্রামচান্দের সংবাদ আমায় কে দিব আনিয়াগে! হৃদ চিরিয়া । 

কাল বিচ্ছেদের কাল হইল দর/জ ৷ অগ্গ আমার ছারখার জলিয়া ছলিয়। ॥ 

বনপাথখা উড়িয়াগেল অ/নিতে খবর । কিহইল কিহইল সে ত না আসেকিরিয়া ॥ 

স্রামবন্ধুয়া বিনে নাখ উদাসী তন্গার, আয ছাড়া বনে কাছা রহিয়াছে k 
শড়িছা ॥ ৬ 

নুরের ঝগ্কান ১ম খণ্ড, সং ১৯ পৃ 3২ 





১০৬ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপজ মূসলমান কবির পদযঞ্ছা 


বিরহ 
সখি, আগে আমি জানিনা দারুণ প্রেমের এতই যাতনা ॥ 
কুলমান তেজ্য করি, যার লাগি খুরিয়। কিরি । হুলক্রমে একদিনও সে দয়া 
ধরি চাইল না ॥ 
ঘুরিহা ফিরি যার আশে, সে ত আমায় ভিন্ন বাসে । সরল চিত্তে বিধু মুখে 
মধু কথা বলেনা ॥ 
আকাশ ও পাতাল ঘুরি, স্যামরূপ নাহি হেরি ॥ কেবল আদম ছুরতে 
মিলে কিছু নিশানা! ॥ 
প্রেম জাাল। যার অন্তরে, ঘুরি কিরে ঘরে ঘরে । যে দেখে সে হাস্য করে 
বলে পাগল দেওয়ান! ॥. 
যাও যাও বিধুমুখি আমায় তুমি দিয়া ফাকি । নবীন পীরিতের মজা দুইদিন 
তোমার ববেন। ॥ 
স্থধ্যবরণ রূপ দিয়া, দিলায় অগ্নি জ্ঞালাইয়া । সব অঙ্গ জলিয়া উঠে শীতল 
এখন করনা ॥ 
উদাসী তক্গা্ বলে, হিন্দুলগলির পদস্থলে । আজমীর নগরে নিয়া পুরাও 
মনের বাসন! ॥ ৭, 
নৃবের বাঞ্চা ১ খণ্ড, সং ০১, পৃ ২৯ 


৬৩. ভুফানদ্দিল 


সাত গাইঅ। ভাকা ছুহি রাগ । 
শুন মাই রে কাহে লাগি এ প্রেম বারাইলা। 
| ঘরি এক বুলি বন্ধু গেলা মোর নখে কথ জগ ভেলা । ধু 
চান্দ নন্দনে ন জুরাএ পিঙ্ন। বিনে মোর মন (ন 1) ভা এ। 
এখেলা মন্দিরে বলি জাগি । শিআ বিনে মোর মন € যনে?) আগি । 


কহে তুক্ধানন্দিন এহি মানসে ৷ পাইবা রসবতি মানসে । ১ 
_ ৰা-ৰৈ-ভা-সং ৪ পৃ ৪; সু-ক-প-সং ২৯ পু ১৯৯: সম্মিলন, ১২২৪ ভাত ও আশ্বিন 
af « 













বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবা বুসলমান কবির পদনঞ্জুযা 
৬৪. দানেশ 


বাকা শ্যামেরে কৈও নয়ান ত্রিভঙ্গে ভাঙ্গে কুলধনি মান। ধু 
নাশে জ্ঞানমূল কিসে জাতিকুল যাচি যৌবন কর দান । 
জগত নাশক অস্থির ঘাতক তুয়া কটাক্ষের শর । 

মুঞি সে 'অবল! কোমল সরল! সহিতে সঙ্কট বড় । 
হেরি প্রাণ হরে অর্ধ-মৃত্যু করে এমন বধক কোথা । 
বিষপানে মরি কহিতে না পারি স্যামের চরিত্র কখা। 
বলা বধিলে কিব! সুখ মিলে রসিক নাগর রায়? 
জীবন যৌবন কৈলু সমর্পণ ভজ্জিলু এ রাঙ্গা পায়। 
ভজমান ছাড়ে কেমন নাগরে কুলের কলগ্ধী হৈব । 
কাম হুতাশন না সহে জীবন যমুলাতে ঝাস্প দিব | 
শ্রহীন দানেশ কহে উপদেশ খেদ পরিহরি রায় ॥ 

সেই দয়াশিন্ধু বিরহিনী বন্ধু সেবিতে এ রাঙ্গা পায়। ১ 


ৰা. বৈ, ভা. সহ ৪৯ পৃ ৯০ সু ক. প-সং ২৪ পু ১০৭ 


৬৫- তুল! মিঞা 


নৌকাবিলাল 


দীরে ধীরে নীরে কর পার । তুফান দেখে হাল ছেড়ে! লা, রসিক কাণ্ডার । 

কুখেনে মেলিল। খেবা, অঘোর কৰিছে দেবা, মাঝে গাঙে ডুবাইলে তরী, 
কলঙ্ক তোমার ॥ 

কহে হীন দুলা মিঞা, শুন লে! ব্রজের মাইয়া, ভজ গো রসিক নাইয়া হইবে 


ৰা, বৈ- ভা সং ৪৭, পৃ ৯) অ- ৪, পৃ ৩০) সু ক- পণ সং ১৬৭, পৃ লং 


৬৬. দৈখুর। 


স্থসার । ১ 


বিরহ 


আমি মিছ! কলক্ষিনী সংসারে সধিরে, প্রাণ বন্ধে ছাড়িয়া গেল আমারে । ধূ 
বৃন্দাবনে নধুপুরে হয় গো রসের খেলা, ভাতে হয় মদন জালা হায় হাম হায়। 


এ গো! শুকুনা কমল শুকাই সেলে খায়ন! মধু ভমরে সখিরে 


১১৮ বান্দালার বৈষণবভাবাপন্ © 


বুন্দাবনে গেলা হরি না আসিলা আর 
হইল গোকুল অন্ধকার হায় হায় হায় 
'এগো পরম শোগে স্থখচারিনী কুরে ভ্রমর নিরলে সখি রে ॥ 
দৈখুরা পাগল বলে আল্লার নাম সার, মিছা ভবের বাজার হায় হায় হায়॥ 
এগো কি জোয়াব দিবায় মনা কবর হাসরে সতি রে।১ 
বা. ভৈ, ৰা. সং ৮৮, পৃ +৪ ॥ শিক্ষাসেকক, ১৬৬৪ মাথ, পৃ *ত 


ন কবির পদ্মা! 





বাউল 
কি দেখিলাম যমূনার জলে গো ননদী রাই, অপরূপে অলিরাজ বিরাজ করে 
কমলে । ধু. k 
নদী গো ! মুই গেলু যসুনার জলে কলসী ভরিবার ছলে কিরূপ দেখি জলে। 
জলে অলি কমলে বসে কখন হাসে কখন ভাসে কথন লুকি দেয় জলে গো 
ননদী রাই । 
কলসী না গেল ভরা সঙ্গের সঙ্গী গেল তারা মুই অভাগী পড়ি রহিলাম ভুলে । 
ধরিতে পারি না তায় ঠেকিলাম বিষম দায় না ছিল মুই অভাগীর কপালে গো 
ননদী রাই । 
অলি ধরিবার ছলে মুই নারী নামিলাম জলে তালাসিয়া পদ্থ নাহি মিলে। 
ছুয়ারেতে তালা দিয়া রাখছে পন্থ বন্ধ করিয়। খুলিতে নারি? কোন ছলে গো 
ননদী রাই । 
অলি না আসিল হ।ত দিন গেল হইল রাত কলসী ভাপাইয়া নিল জলে। 
বৃথা কাজে দিন গরাইলু খালি হাতে ঘরে আইলু কি বলিমু পতি জিজ্ঞাসিলে। 
“পাগল দৈখুরায় কয় শুন ওগো রসময় মুশিদ ভজিলে পদ্ধ মিলে, গে। 
ননদী রাই । ২ 
শিক্ষ/লেবক, ১০৫৫ মাহ, পৃ <৪ 


ত সেবকেরে দেখ একবার । খু. 





৯. 
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যে কেহ পন্থেত হেরি তাহারে জিজ্ঞাসা করি কোথা বন্ধু দেও দেখাইয়া । 
অবিরত ভাবি মনে বন্ধুরে দেখিছ কোনে উন্দেশিতে আছ অনিবার । 

এমন ব্যখিত কেবা জ্গানাইতে বন্ধুর সেবা দেখাইতে শ্যামেরে আমার । 
সেবিতে নারিলুম পিতা সেই লাগি দহে মোর হিয়! সেই ভাবি প্রানি হইল শেষ ॥ 
বিরহ আনল-তাপে বিবেচন। করি আপে অনলে গিয়া করিমু প্রবেশ । 

কহে নওয়াজিল হীনে বার্তা আইসে রাত্র দিনে ন! পূরিল মনের বাঞ্ছিত । 
দারুণ কর্মের লেখা না ঘটে পুণোর পেখা না দেখিলুম নগ্মান বিদিত | ১ 

বা, বৈ. ভা. সং ৭৯ পু সহ ॥ নু ক, প- সং ৩৭৮, পু 


৬৮. নজর পাগল 


সোনাবন্ধু পিশুরায়, তুমি বিনে প্রাণ রাখ! দায় । 

এগো, পড়িয়াছি সক্ষট-সায়রে না দেখি গো উপায় ॥ 

"আর তোমার রূপ-ঝলক দেখি’ আমার মন হইয়াছে উদাসিনী । 
এগো, একবার আলি' দেখাও কপ নইলে প্রাণি' জ্বলিয়া যায় ॥ 
"আর মনে বড়ো আশ। ছিল ও সই, দেখমু বলে চান্দমুখ । 

ওরে আইজ দেখমু। কাইল দেখমু বলে দিনের পথে দিন যায় ॥ 
আর পাগল নজর বলে আনি ঠেকিযাছি পিরিতের ফান্দে । 
এগে৷, পিরিত করি ঠেক্ছি কান্দে ছাড়াইয়া যাইতে বিষম দায় ॥ ১ 


জর. লো. স. সং ৮৬, পু 1৯ 


৬৯. নজর মোহাম্মদ 
্াগ-খানসী 
শ্রকফের রূপ 
দেখ সখি ও নাগর মন মোহনিয়া ৷ অনঙ্গে এড়ল অঙ্গ সে রূপ হেরিয়া ॥ ধু. 
বদন দর্পপ যেন আঁধি-যুগ মণি । হুরুর ভঙ্গিম। দেখি মোহে মন-মুনি ॥ 
স্ুধারসময হাসি বচন অমিয় ৷ ললিত অপক্প মবগাক্ক জিনিরা ॥ 
কহে নজর মোহাম্মদ রাধার নেহা । ভক্ত সখি সো নাগর মনোহর গাহা ॥ ৯ 


্ ভা. ৯৮৮ ন. ৰা, গী. সং ৩৬, পৃ ২০; নু ক. শ- শু 
মাত বৈ-ভা- সং ০৯ পৃ ৯৪ রা 6:০3 
0 28: দি ০ 
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৭০. নজির 
বিবিধ 
আসব কি ন! শ্যাম কালাচান্দ, খেলার বেলা সাঙ্গ হইল ; কার কুঞ্জে প্রাণ 
তুলিয়া রইল । 
সখীগো ধার লাগি ছঃখের ভাগী সে আমার কোথা রইল, আশাপস্থে চাইতে 
চাইতে কণ্ঠাগত প্রাণ হইল ॥ 
হবিব যিনি গুণমশি, তিনি মোর কাণ্ডারী গো, যার গুশেতে হিসাবেতে 
গোনাহ বখসা যাবে গো । 
সখীগো হু, জয়, ইা ও-রে, তার কিমানা হইল, ইলা ভাবে হিসাবেতে 
নজির আলী নাম হইল ৪১ 
ব্লাগ মারিফত, সং ২৯, পু ১৯ 
বিরহ 
কুলমান ডুবণাহলে রে বন্ধু তুই মানবকুল ডুবাইলে, 
তুই আমারে এ জগতে কলঙ্ষিনী কইলেরে বন্ধু নিদারুণ কঠিন বন্ধু রে। 
স্বপনেতে দিলায় রে দেখা না পাইলাম জাগিয়া, 
কি দে।ব পাইয়া আমায় না চাও কিরিয়া। 
মুই যদি জানিতুরে বন্ধু যাইবার রে ছাড়িয়া, 
সারা নিশি পে/ধাইতু তোরে উ্লেতে লইয়া । 
সদায় জলে হিয়া রে বন্ধু তুই শ্ামের লাগিয়া * 
অধম জানি রূপ! করি চাহনা ফিরিয়া । 
অধম নাজিরে রে বলে মণ্তে ভাবিয়া, 


রাত্রি দিন গুনাহের মাঝে রহিয়াছি ডুবির) । < 
ৰা. বৈ, ভা- সং ॥>, পৃ ৬৮৮ রাগ মাৰিফত, সং ২৩, পৃ ১৪ 
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খাস কিশোর মোহন ভাতি, বদন ইন্দু জলদ কান্তি, 

শাক্ষ চন্দ্ি গুঞ্জাহার, বদনে মদন ভানরি ॥ 

আগম নিগম বেদ সার, লীলা যে করত গোঠ বিহার, 

সমীর মামূদ করত আশ, চরণে শরণ দানরি ॥ ১ 

কাৰামালঞ্চ, পৃ ৮; পদকলতক হয খণ্ড, সং ১২৯, পু এ০॥ ।পদৰসসার ॥ পা, পু ২ 
ৰা. বৈ. ভা. সং +২০প ৯৭ । আও প2২০৩ বাজী সৎ ১৯ পৃ ১২ সু ক. প- সং ৪০ 
পুং, জপ ২) সাহিতা, ১:৯৯ ভাত্র, পৃ ০২৯৪ সু সমাচার, পৃ ০০৯৪ History of 
Brajabuli Literature, পর সপ 





হই 
প্রেমের দুঃখ 
বল দেখি, কি বুধি করিব । কার পিরীতি বড় পরমাদ, দৈবে মরিয়া 
যাব। ধু. 
শশুড় ননদী মোরে কুবচন বলে । কতৃ নাহি ঠেকে রাগ! নয়ান হিলোলে ॥ 
নর মামুদ কহে চিতে নৈল কথা । যে ছিল করমে মোর নিখিল বিধাতা ॥ ২ 
কাবামালঞ্চ, পু ৩০ পা. পৃ ৭ অত, পূ ২৪7 ৰ, পু > সু, সনাচার। পৃ *৭ 


৭. নাকিস্ত 
বিরহ 

৫্রম।নল দিয়া হায় রে বন্ধু ছাড়িয়া গেলায় মোরে রে, 

হার রে বন্ধ কি বলিমু তোরে । 
মনে বড় সাধ করি রে হার রে বন্ধুরে যদি পাই 5 
চরণে =কতি দিয়া হায় রে অরে লাগাই। 
আমি অভাগিনী ডাকি রে বন্ধু হইয়া কাতর, 
আখির কাছে থাকি হা রে বন্ধু না দেও উত্তর, 
এসই ঘরে থাকিয়া হায় রে বন্ধু না দেও মোরে চিন। 
তোমারে কি দোষ দিমু হায় রে আমার দুদিন । 
বুকেত+ লারিয়। শেলায় রে বন্ধু পিরিতের শেল ॥ 
এহ স জীবন হইতে হয় বরে মরণ হইলে ভাল । 
বেযরে কল স্ক কবে রে বন্ধু বের বাজারে। 
উচিত ন। হয ।শের বন্ধ হান রে ছাড়দ্া য।॥তে তারে ॥ 
আইল ম হা* রে ক কি ঝুরিয়। ৮ 


৮. 
সা 





© 
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আহখি বুঝি অন্ধ হইব হায় রে পন্থের দিকে চাইনা । 
নিশ্চয় জানিলাম রে বন্ধু কঠিন তোর অন্তর, 
মুখেতে অম্বৃত তোমার হায়রে হৃদয়ে জহর ॥ 

"অধম নাকিস্ডে কর রে বন্ধু তোমার চরণ সার, 
দেখা দিয়! প্রাণের নাথ হায়রে মোর করিও পার । ৯ 
বা, বৈ. ভা- সং *, পৃ ৬৭ ॥ ৱাপনাৰিফত, সং ১৮, প্‌ ১১ 


৭৩. নাছির 
রামক্রিয়া 
অন্থরাগ 
ওগো রাই, মুই কেনে আইলাম জলে । দেখিলুম বন্ধের কূপ 3 কদম তলে ॥ ধু. 
ফুলেরমাল! গলে রে চস্পারমালা দোলে । পুষ্পহার গলে দিয়। নাচে 
কদমতলে ॥ 
সখীর সঙ্গে আইলাম জলে জলভরি গেল তারা । শ্ামক্প নিরখিতে আমার 
কলসী না গেল ভরা ॥ 
যমুনার জলেরে যাইতে ননদী দিল বাধা ৷ ভাঙ্গিল কাখের কলসী হাতে 
বৈল কাধা ৮ 
সুরলা বাজাএ শ্যাম কদনতলে বসি । শুনিতে রাধার তন পড়ে খশি খশি ॥ 
মুরলা বাঙ্গাএ শ্বামে কদ্ধের স্থানে ৷ চলিছে বিনোদ রাধা কানু দরখনে ॥ 
মুরলা বাজ।এ শ্যামে কদন্বতলে রৈর। । কদস্বের পত্রসারি পদে পদে চাহয়! ॥ 
কনন্ব তলে খ।কি করে পূরবার স্বন ৷ শীতল ঝাশী স্বরে ন! রহে পরাণ ॥ 
ফাঙ্ছিল নাছিরে ভণে শুন ত্রজনারী । মুরলীর স্বরে রাধার প্রাণি নিল হরি ॥ ৯. 
আপ ২১ 5 মং নাত গীত সং ১৪, প্হ ০৯ ১ম ক. প- সং সপন ৯ 
পঞ্চম 





সজনী সই, বন্ধের লাগি যাব কোন ঠাই বু 
ঠা এব 1 গি হি 


ঠাই 








বাঙ্গালার হৈক্ণৰভাবাপত্ৰ মৃসলমান কবির পদনঞ্ুষা ১১৩ 
৭৪. নাছিরদ্দিন 
শীপক 
বিবিধ 
আমি বনে ভাসি রে, আমি বনে ভাসি ধু 
হাসি হাসি বনে ভাসি দিন গেল বহিঅ। ৷ না৷ পূরিল মনের সাধ যাইমু কি 


না লইআ ॥ 
ভরিয়া স্থবর্ণের ভরা ভাসাইলুম তরঙ্গে । কেহ করে হাসি খেলি (কেলি?) 
কেহ যাএ রঙ্গে ॥ 
বনে লইয়া বনস্পতি তকুআ। গান্তারি । চালাইলে না চলে স্থুর ভর! হৈল গাড়ি 
(ভারি?) 
কহে নাছির্দিনে কি কাম করিলুম । নন্দিয়া কিনারায় বাসা কেনে এড়ি 
আইলুম ॥ ১ 
বও। পুত 
গাক্ধার 
অপ্রাগ 


আলো রে পরাণের পোতলী বন্ধু, তুমি মোর তিলকের ফোটা । 

দৈব সে তোমার লাগি হৈয়াছম্‌ বৈরাগী, তাতে কিবা লাজ খোট। ॥ ধু 
পিরীতি অবশেষ, না রহিমু এই দেশ, আনল দিয়! যাইমু ঘরে) 

নিতি রাধার মন, করে উচাটন, বাহির হম্‌ হম্‌ প্রাণি করে ॥ 

করেতে কক্চণ, নয়ানে অঞ্ন, পিন্ধনে পাটের সাড়ী । 

করেতে মন্দির, চরণে নেপুর, কেন কির বাড়ী বাড়ী ॥ 

অস্তরে আগুণি বাহিরে আগুণি, আগুণি এ দশ দিশ । 

নাছিরন্দিন এ, মিনতি ভণএ, দয়া না ছাড়িও শেষ ॥২ 

ৰা. ৰৈ, ভা. সহ ই? পু জল অ, পৃ স হম খাত শী, সহ ০, পৃ ৫২১ কুক-প- সং, পৃ তত, 
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ক্ষণে যায় যমুনার জলে, ক্ষণে ক্ষণে তরুমূলে, ক্ষণে ক্ষণে বাশিটা বাজাএ। 
শুনিয়া বাশির তান্‌, তাজে মানীর মান, শ্রুতি মন নিত্য তথা ধায় ॥ 

কহে নাছির মহম্মদে, ভজ রাধে শ্যামপনে, বিলন্ব করিতে না যুয়াএ॥ ১ 
কাব্য ম*লঞ্চ, পৃ ৩০৪ প্রাচীন পুৰিৱ বিবরণ, সং ৯, পু ২ ও বা. বৈ. ভা. সং ৪৯ পু ৬৯ 
আও, পৃ ১৯ ৮ম ক. প. সং ১৯২, পৃ ৭০ ৰাগমালা 


ভাচিয়াল 
বিরহ 
জীবের ধন আমায় ছাড়ি গেলা কোন্‌ দোষে ? 
তোমার পিরীতি খানি, মরে রহিল হানি, তন ক্ষীণ প্রাণি হয় শেষে ॥ ধু 
মুই যদি জানিতুম জালা মোরে দিলা জালিয়া, তবে কেনে বাড়াইলাম পিরীত । 
অন্তরে বাহিরে দহে, কখবা পরাণে সহে, জলিয়া জলিয়া উঠে চিত ॥ 
কি মোর গৃহের কাজ, কি মোর লোকের লাজ কিব। মোর একর গঞ্জন । 
অই ভাবনা মনে, প্রাণ ( করে উচাটনে 1), কবে পাইমু বন্ধের দরশন ॥ 
কহে নাছির মহশ্মদে, ভজ ধনি প্রস্থ পদে, ( তবে পাইবা ) কানুর উদ্দেশ । 
কদস্থের তলে থাকে, বন্ধুয়া আসে যায় তিলে তিলে ধরে নব বেশ ॥ ২ 
ত্র ৬পৃ ২২ ॥ ম. বা. শী, সং ১৪৪, পৃ ১৯৯৪ মৃ. ক. প- সং ২৪৫, পৃ ১০৪. 
হ্ 
আতম্মবে।ধন 


দিনে দিনে আইনে নাথ আমার বাড়ীর খবর । কি লৈয়। ঘাইমু অমি, আমার 
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কহে নাছির মহম্মদ তরিতে ভব-সিন্ধু । প্রহু বিনে নাই মোর দীনদয়াল বন্ধু ॥৩ 
তপু কচ মঃ ৰা. শী, সং ২১৯, পু. ১৮৯, স্ব- ক. প. সং ০০ পৃ সস 

বিরহ 
দেশকালী 

বল কি উপায় সই রে বল কি উপায় । ধু. 
কিবা গৃহবাস মোর কিবা অভিলাষ । এরূপ যৌবনকালে পিয় নাহি পাশ ॥ 
বদের অন্তরে মোর হানিল কামশর | নিঠুর হই কাল! গেল দূর দেশ । 


কহে নাছির মহম্মদে পিয়া নহে দূরে ৷ ভাব প্রহু পাইব! ধনি নিজ অস্তঃপুরে ॥ ৪ 
ত্র পয ২০) মৃ. ক. প. সং ২৪৭, পু সহ 


৭৬. নাসির 


বংশী 
অ! লো সজনি ও কে মুররী বাজায় 
শুনিয়া বাশির সান তেজিয়া যে লাজ মান, শ্রতি-মন নিত্য ধায় । 
বিনা ধরশন জ্বালা অন্ুক্ষণ কানুক রাখিমূ ভায়। 
নাসির বচনী শুন লো রমণী ভক্ত-অন্ত ত্রজরায় ॥ ১ 
সবক প, সং ১৯৯, পঢ় ৭১ 
মাৱাটরি 
আক্ষেপ 


আ লো সজনি ঘরে গিয়া কি বোল বুলিমূ 

শ্বাশুড়ী ননদী বৈরী আর দুষ্ট পাড়াপড়ি কোনমতে ভাবিলুম । ধু 

সই কেন রে আইলুম জলে ॥ 

আচন্বিত কান আসি ফেলিয়া হন্ডের বালী আলিঙ্গিয়া “রাধা রাধা! বলে ॥ 





সইরে অধরে অধর দিয়া কুচযুগ তাড়িয়া কাচুলি বিদারিকেলে নখঘাত দিয়া ॥ 


সইরে এ দুঃখ কহিমু কারে । 
CE DUNES LE aa EVE 
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৭৭. নাসিরদ্দিন 
বাগ-হুি 


আহা রে যৌবন ফুল বৃন্দবন অধরে ধামালি খেলা 
বসন্ত পবন আনন্দ ভুবন ফলি ফলি চলি গেলা । ধু. 
এ লাস বিলাস হাস্য পরিহাস পিক কিক কুহু রোল 
রসের মণ্ডলী অমৃত কুণ্ডলী পিছ সোহাগের কোল । 
জীবন গুমান কূপ সম.মান জীবন যাবত জানি 

নাশিরদ্দিনের এ দুঃখ মনের মরমে রহিল হানি । ৩ 


বাং না সং ১০৮, পৃ ৭? ও যু. ক. পণ সহ ১৪০ পু ৯ 


৭৮" নাসির মোহাম্মদ 
দানসী 
রূপ 
কিরূপ দেখিলুম আজু গোপ শিরোমণি । শত কোটি চাদ পড়ে সে সুখ নিছনি ॥ 
কমল নয়ান যেন তুরু শরাসন ৷ ধু। হেরিতে হরএ যুবতীর মন ॥ 
ললাটে ফাণ্ডর ফোটা যেন দিবাকর ॥ কত কত চান্দ দোলে চূড়ার উপর ॥ 
অবণে কুণ্ডল শোভে চরণে নেপুর । ধরে মুরলী পুরে মাধুরী মধুর ॥ 
কহে নাসির মোহাশ্মদে শুন রে যুবতী । স্যাম রূপ দরশনে পুরিব আরতি ॥ ১ 
মু ক. প- সং ॥৬, পু +২ 
বাগ কৈৱৰ 
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ভ্ররুফের রূপ 
দেখ সখি তরুফুলে এ না নাগর রে । রসময় পুরে কাশি রঙ্গিমা অধরে ॥ 
ললাটেত ফোটা দোলে কুণ্ডল শ্রবণ । মানিনীর মন হরে কটাক্ষ চাহনে ॥ 
মালতীর মালা গলে বদন স্থন্দর । পীত ধটি কাচুলি চরণে নেপুর ॥ 
কহে নাসির মোহাম্মদে শুন ধনি রাই | ভজ কামপুর অই নাগর কানাই ॥ ৩ 


ম-বা-যী। সং ॥ মৃ, ক- প- সং >, পৃ $৯ 





৭৯. নিয়ামত হোসন 


আক্ষেপ 
সখী গো কলঙঞ্কিনী করিল গো প্রাণ নাথে, 
যখনে প্রেম বাড়াইল বহুত ভরসা দিল, বলিছিল লঙ্গেতে গে। নিতে ; 
আগে না জানি প্রাণ সপিয়াছিলাম শঠের হাতে, 
সাধ করি কলগ্ষের ডালা তুলিয়া লইলাম মাথে। 
পিরিতের শেল ধার অন্তরে সে কি আর বাডিতে পারে, সুখী হুইয়া 
আপনার গৃহে, 
কুলটা হইলাম আমি প্রাণ বন্ধের পিরিতে | 
নিয়ামত হোসনে কয় প্রেম শেল খসিবার নয়, আছি বন্ধের দয়ার আশাতে 
মুশিদ যদি দয়া করে তবে মান বাচিতে পারে । ১ 
রাগ যারিফত, সং ২০, পৃ ১৩. 


৮* নেমত হোসন 

বাসক-সজ্জা 
বন্ধু রইলে রে কোথায়, আয়রে বন্ধু আয়, এমন স্থখের নিশি পোহাইয়া যায়। 
সাজাইয়। নিকুঞ্জ মন্দির আমি বসিয়াছি আসার আশায় । 
নানা জাতি ফুল দিয়া রাখিয়াছি হার গাখিয়! দিব বলে বন্ধুয়ার গলায় । 
সে মালা ভূজন্দ হইয়া দংশিল বাধার গায়। 
বন্ধুহার। জীবন যার মিছা ভবে আশা তার, মানব জনম বিকলে কাটায় 
স্ুশিদ পদে মাথা রাখি নেমত হোসনে গায়। ১ 
টপস বগি ATE সত: 
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৮১. পাগল কানাই 
বিবিধ 
এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কহে নর । সকলেরি এক রক্ত এক ঘরে 
আশ্রয় ॥ 
এক মায়ের দুখ খেয়ে এক দরিয়ায় যায় ॥ 
কারো গায়ে শালের কোর্তা কারো গায়ে ছিট, ছুই ভাইরে দেখতে ফিট । 
কেবল জবানীতে ছোট বড় বোবা বাচাল চেনা যায় ॥ 
কেউ বলে ছূর্গা হরি, কেউ বলে বিসমিজা আখেরি পানি খেতে যায় এক 


দরিয়ায় ॥ 
মালা পৈতে একজন ধরে, কেহ বা সুন্নত করে 
তবে ভাই ভাইয়ে মারামারি ক'রে কেন যাচ্ছিস গোজায়। ১ 
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১০৯৮ বাং, হয় সং, পৃঃ 
দেহতন্ব 


কি মজার গড়েছে হাওয়া গাড়ী আমি তার হাজার তারিফ করি 
গাড়ীর মধ্যে গাড়ীর গঠন গড়েছে কোন ফিকিরী 

আট কুঠুরী নয় দরজা যোলজন রেখেছে প্রহরী 

তীর্থ ধাম গাড়ীর ভিতরে আছে শুনেছি সুরশিদেরও মুখে 

আরও «২ ধামে শাস্ত্রে প্রমাণ কোন্‌ ধামে কে আছে? 

কোন্‌ ধামে কে বিরাজ করে শুধাইলাম বগাতিরও কাছে 

কোন্‌ খামে আছে মধুস্থদন কোন্‌ ধামে আছে মধুব বৃন্দাবন 

কোন্‌ ধামেতে ব্রহ্মার আসন কোন্‌ দামষেতে পঞ্চানন 

পাগল কানাই বলে ওরে আমার যন কোন ধামে লাগে চন্দরগ্রহশ । ২ 
|| কবি পাগল! কানাই, সং »৮ 








দেহত 
তোমরা নিজে ক্যান কর গোল গোলমাল করো না মমিন ভাইসকল 
ছুই চাকায় এক রখ গড়েছে, এমন রথ আর দেখি নাই 
আমি তারিক করি কামিলকারেক কি হেকমতে রখ গড়ে 
) সে রথ চলতেছে পবনের ভরে ॥ সে রখের আঠারো মোকাষ 
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রথের হর্ত্য মর্তয রেজেক দৌলত খাটবে ন। ভাই চীৎ হলে 
চাদ বূর্ধ্য উড়িয়া যাবে কানে লাগিবে তালি 
সেদিন রখ খোলায় বেশে হবে বড় গোলমালি ॥ 
ও সে পাগল কানাই তাই বলে নতুন এক্স রখ তৈয়ার হুইয়ে 
পুৱাণ রখ ভাই কেবা টানে সে রখ তৈয়ার হইছে দশমাস দশ দিনে ॥ ৩ 
কৰি পাগলা কানাই, সং ৪৮ 
দেহত 
দেখ দেখ ভবের পরে চারটি ফুল কোটে স্বারে দ্বারে 
বার বার চব্বিশ পক্ষ ফুল কোনে যুব নারীর ঘরে ॥ 
সে ফুল আছে সবারই ঘরে তাই পাগলা কানাই বলে, ফুল চেনে ন। দিন কান! 
কেন ঘুরে, মিছে তা ন। নানা ক'রে মরে । 
শক্তি শক্তি বিদ্যাহীন ব্যক্তি খাকতি ফুলের বিশ্বধরে । 
দেখ দেখ নিরস্তরে 'আছে ফুল মঞ্চুত্তের ঘরে 
সাড়ে সাড়ে সাড়ে চব্বিশ বন্দ বন্দ ফুলের দ্বারে 
এর কোন ফুলটি কোন রাগে এর আধ পোল মানে 
আধ মুলাধারে বসেছে মূলের পারে; ও তারে কেউ না চিনতে পারে । 
আর ভাসিল রসে মদিত রঙ্গে রতি করে টলমল । 
আর মূলপদে সে সূলাধার সে বসে মূলের পার । 
ক্ষীরদ নূতন ঘটে ফল, ফুলে ফল মেলন করে 
তার শমন অন্থযোগের কালে । 
উদ, উচ্ছ চারিটি ফুল ফোটে চার ভাগে তাহা আছে রে চার ভাগে । 
রাধাকান্ত ফুল কুষ্ককান্ত জলি চার যুগ ধরেছে ভরে | ৪ 
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১০৯৪, ২য় সং, পৃ ৯৮ 
বিরহ 
পাগল কানাই বলে প্রেম বিচ্ছেদে প্রেমের জালায় স্দীরে আমার প্রাণও 
কাছে না। 
আসি বলে শেল মধুরায় আরুতো ক্ষিরে আলো না নামার প্রাণে প্রবোধ 
মানে না। 
সার কতকাল সব জাল। স্দিরে, ঘরে আর রইতে পারি না। 
আস্ত যদি চেকুণ কালা সখি:র বাইত এ ভাব যঙ্গপা। 
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বন্ধুর সঙ্গে প্রেমরতে খেলিতাম প্রেমের খেলা অমি বলি এল না কালা । 
আমি কার গলে ঝুলাব সখিরে এমন ফুলের মাল৷ ॥ 

আরও শীত গেল বসস্থ আলো সথিরে মদন ত তসিলদার ভারী 

সে মাসে মাসে কতুরাজা এসে করে ডিগ্রীজারি বল প্রেমের উপায় কি করি 


আমার মনে বলে প্রাণ তেঞ্জিব সখিরে গলে দিবরে ছুরি । ৫ 
কৰি পাগলা কানাই, সং ১৩ 


বিবিধ 
পাগল] কানাই বলে ভাই সক্লরে প্রেম কেউ ছাড়ো না 
ক্ষঃপ্রেমের পদ্গ বিনে কিছু হবে না 
এই সংসার থাকতে মর্ম এই সংসার থাকতে ধর্ম 
প্রেম ছাড়া সান ভজন কিছুই হবে না। ৬ 
কৰি পাগলা কানাই, সং ১৩৪ 
দেহতর 


পাগলা কানাই বলে তারের কি গুণপনা এক রখ গড়েছে দিনকালা । 

"আর একজন চড়েছে সে তো শুনে না 

আর একজন তার কনা কথা রখ ঠেলে নেয় যথা তথা 

যোলজন গোপী ঠাকুর একজনা । 

ঠাকুর পুজাদেয ঘণ্টা বাজায় তিনজন! ৷ 

ও চুড়ার পরে বসেছে তৈলোক।ন/খ 

এ যে আট গলি আর নয় গাছ পৰ যোলজন গোপী সাথ । 

নব দলে নব গোত্র করে সাথ ওরে প্রাপ্ত বস্ত বলে খাকি 

ব্রশ্ধাণ্ডে কে বুকতে পারে বাহবা কি আজব নীলে গড়ে রখ 

কত পুক্ুৎ পীরিত করে ঘট।ঘট । 
আট মুর বার কামান চোদ্দ তালের পর 
. শৃক্যের পর রখ গড়েছে এছাই কামিলকার, 
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পাগলের কথা 


পাগল পাগল বলে সবে শোন বলি পাগলের কথা 

পাগল বিনে এ ভবেতে ভাল আছে কেবা 

এক পাগল শিব সন্যাসী ত্যাজ্য করে কৈলাশ কাশী 

ভাঙ্গ ধূতরা সিদ্ধের গোট। খায়, এক পাগল নারদ নিশি নিমাশার বাজায় ল্যাঠা 
হরিলুটে পোলাপান পাগল সন্ধ্যাতে তুলসী তলা যায় একা ॥ 

দোম পত্র লইয়া পাগল গর্ভে পাগল গর্তাকার 

প্রসব বেদনায় মাতা পাগল প্রসব করিবার 

দাই পাগল নাড়ি কাটিতে জ্যোতিষ পাগল লাম রাখিতে 

শিশু পাগল দ্ধ খাইবার 

মাতা পিতা পাগল হোল মক্তবেতে পড়াইবার 

পড়ার জন্য পণ্ডিত হয় পাগল ছেলে পাগল হয় পরীক্ষায় পাশ করিবার 
পাশ করিয়া পাগল হইয়া খোজে নানান চাকরী 

কেহ হাকিম জজ-মেজিষ্ট্ে কেহ মহরী 

হাকিম পাগল হুকুম দিতে উকিল পাগল ছোয়াল জোটাইতে 

চোর পাগল করতে চুরি 

জরের জন্য ডাক্তার পাগল জীবের বধ দান করিতে 

রাধার অন্ত রুষ্ণ হয় পাগল রাই পাগল শুনতে কালার বাশরী ॥ 

সাধু পাগল সত্য বলতে মাতাল পাগল মদেতে 

চাতক পাগল মেঘের আশে ভোমর ফুলেতে 

চোর গুণ বদমাইশ যারা পরনারীতে পাগল তার। মোরা পাগল দাওয়াতে 
কত যোগী মুনি ধ্যানে পাগল বসে আছে খ্যানেতে 

কহ ভেবে গুণে রূপের হয় পাগল কেউ পাগল মরার আগে মতে ॥ 
তাই পাগল কানাই টাকার পাগল গান গাহি টাকা চার 

ভজন সাধন কিছুই জানি লা করি কি রে হার 

অক্কুল নদীতে তুফান ভারী হাল ছেড় না ভাই কাণ্ডারী 

রাগ আমাতে চটে যায় জীণ তরী উবুজুু কখন খেন জল চোয়ায় 
তরী কখন যেন পাকে পড়ে রে সদায় দয়াল থাকো আমার লায়। ৮ 


কৰি পাগলা কানাই, সং ২৮৪ 
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বিবিধ 
ফাস্তন মাসের ২শে তে তারিখ মঙ্গলবার 
হাল বইতে গিয়াছিলাষ খাট্যামারার চর 
কোন থাক্যা ফ্যান যুক্তি করা ঠাস্যা ধরলো দারুণ জ্বর 
ইচ্ছ। হয় হাল ছাড়ি তাড়াতাড়ি যাই বাড়ী 
চাকাতে আট বাধে না রে ওরে রথ হয়েছে লড়বড়ে ॥ 
যখন এ-রখ নূতন ছিল চাকা ঘুরাতি 
“খন লড়বড়ে হয়্যাছে রে ভাই রখের সারখী 
রথের দ্বার করে খাড়া ছেড়ে গেছে মিস্ত্রী 
মিন্তীকে নাগাল পেতাম যদি চাকা নিতাম সারি 
"আমর! চলতাম বাহার দিয়া রে লাগায়ে ছই মোমবাতি ॥ 
আগরাত খাগরাত সেই রখেরই পত্তন 
মেটে তক্তায় চানকা কাটা কি মজারই মিলন 
ওরে মুশিদে কয় পাগল কানাই খুরিয়া আলে! ত্রিস্ুবন 
বলাই যারে রথ ছেড়ে গোপাল নিবে চুরি করে 
বাতিটা নিবে গেল রে, পথে হবে তোর বিদর্জন ॥ 2 
কৰি পাগলা কানাই, সং 





বিবিধ 
ভ্রমর জানা যায় ভ্রমরা গুণগুণ কৃষ্ণ গুণাগুণ 
ও আগুন আগুন বলে ফেলে দিয়ে পায়; 
আধার নবদ্বীপ শূল হ’ল হায় ও মরি হায়। 
ও মায়ের কান্দন শুনে নবী কেন্দে কেন্দে কর 
কেন্দোনা কেন্দোনা ‘মা’ গো বলি তোমায় পাগল কানাই বলে 
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দেহতব্ব 
শোন ভাই আজ্দব একটি রথের কথা বলে বাই । 
কামিলকার উত্তম ব্যক্তি রখের দীনবন্ধু সাই, 
দিয়ে তিনশ ফাইট জোড়া রথ করেছে খাড়া দুই চাকার পর, 
এমন রথ কভু দেখি নাই, আছে কোটী চন্দ্র তারা 
রথ করেছে খাড়া বাওহা মজা তাই ও রথ গড়েছে দীনবন্ধু সাই । 
ও দয়াময়, ও রখে কি কাজ করতেছে, 
ঘ্বিদল অষ্টদল শতেকে দল রথের জুইটাছে, আরও করছে দুই মাশাল 
বিনে তৈল জলে রাত্র দিনে বলে বাওহ! একি দীনবন্ধুর কল 
সে রখের কতই মশিগণ ও সে করতেছে ভ্রমণ 
নখের চূড়ার' পরে লিখা আছে ঠাকুর মদন ও মোহন, 
রথের মধ্যে যমুন! নদী তার তীরে বৃন্দাবন 
অশেষ কোটী দেবতার সনে করতেছে আগমন 
আছে মস্তক সাপো লাগবে সঙ্কট করছে সেই রখে গঠন 
তাই পাগল কানাই বলে শুনতে পাই শতেক দল সেই স্তারের সিংহাসন ।১১ 
কৰি পাগলা কানাই, সং ৪৪ 


ক্গীর্তন, 


হায় কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই তোরা কেউ দেখতে যাবি ভাই 

প্রেমরসে ভেজেছে ঝুরি যে খেলে সে কুরছে তাই ॥ 

কানে কানে দোকান ভরা হরিনাম মনোহরা 

তাপিত প্রাণ শীতল করা হুধা৷ পাবা যত খাই 

যাতায়াত সহজ সোজা খাজা গজার মূখে ছাই 

ভাবরসের কারবারী, না জানে দোকানদার 

যে খায় এন্তার তারি প্রেমের বলিহারি যাই 

সম্মুখে সাজান নাল, ধরতে ছু তে নাই বমাল 

দোকানী এমনি সামাল, খুঁজলে হাতে হাতে পাই ॥১২ 

কৰি পাগল! কানাই, সং ১০০% বাঙ্গালীর গান ॥ বা. বৈ- ভা. লং +৮, পৃ ৭০ 
শুত্রশোকাতুরা মা 

হায়রে কোকিল ডাকিস নারে ভাকিস নারে 

কুহু কুহু বলিস নারে, আমি কই তোরে, 





© 


১২৪ বাঙ্গালার বৈষ্বভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্ুষা 


ও যেমন কুলন্বর্গ আখের স্বর, কে *মা’ বলবে আর 

ও সারা রাত বইসে কান্দি আমি এই ঘরে, কোকিল তুই ডাকিস কেন বনে, 

পুত্রশোক উঠে মনে, কত সয় মায়ের প্রাণে; €রে কোকিল রে। 

ও যেমন দৈবকিনীর ক্রফ্চহারা, ও দু:খ্বে মাছ পাগলপারা ও চক্ষে না রয় ধারা, 
ও গোপাল উদরে রাখলাম, ও চন্দ্ৰমুখ না দেখিলাষ, 

‘ও প্রাণ থাকতে খাকতে পাষাণের গায় জ্যান্ত মরা, 

ও বুঝি সেই দশা আমার হলো, কেন ইমাম ছেড়ে গেল, 

ইমাম শোক, আগুন রলো মায়ের বুকের পুড়া । 

ওরে কোকিল রে! ও বনের পাখী, বনে থাকিস, ও পুত্রশোক জানিস নারে, 
পাগল কানাই বলে যার মরেছে কোলের ছেলে সেই সে জানে, 

ও কোকিল তুই ডাকিস কেন বনে, 

পুত্ৰশোক উঠে মনে কত সর মায়ের প্রাণে ওরে কোকিল রে।১৩ 

কৰি পাগলা কানাই, সং ২২ 


৮২. পাঞ্জ 
বিবিধ 


অধর স্বহপে, মৃূলাধারে কপ রয়েছে, স্বধনে স্যাম গউর হয়েছে ॥ 
এবার শান্ত রতি যার হয়েছে, পঞ্চন্ডণ ধ'রে সে রূপ দেখেছে ॥ 
স্বরূপ-শক্তি ক'রে সার, যাতে গোলকের আকার, 

ও সেই রূপ-উদ্দেশে কূপের দেশে নিহেতু নিহার, 

ও বার সাধনের শু হৃদয়ে আছে, সে মধুর কূপে বর্ত করেছে ॥ 
বিন্দুকোণের কিরণে মাতায় এ ত্রিতুবনে, 
প্রমানন্দে নিরানন্দ তার খূচে' গিয়ানে । 

ও মে বর্তমানে নিত্যসেবা সার কারে বাসে আছে ॥ 








বাঙ্গালার বৈফবভাবাননঈ নুসলমান কবির পদমঞ্জুবা ১২৫ 


নামাশ্রয্ 
আমারে দেও চরণ-তরী ! 
তোমার নামের জোরে পাষাণ গলে, 'অপারের কাণ্ডারী ৷ 
পড়েছি এই ঘোর সাগরে, কুপাকে ডুবে মরি ॥ 
ভক্ত-অধীন নামটি শুনেছি, ভক্তের পিছে কিরতেছ হরি, 
ভক্তহ্বীন হয়েছি আমি স্মরণ নিলাম তোমারি ॥ 
নির্ধনের ধন, আন্ধলার নড়ি, নিবলীর বল হও, গুণমণি, 
পাপী তাপী সব তোমারি, আমায় কেলো না হবি ॥ 
'অহল্যা এক পাৰাণী ছিল, তোমার চরণ ধূলার সে মানব হলো, 


পাঞ কাদে ঘোর তুফানে, পারের উপায় কি করি ॥২ 
বাংলার ৰাউল গান, সং২৭হ, পৃ ৭০২ 


বাউল 
একবার অচ্থরাগ যার মনে উদয় হয়, 
স্থখা ব'লে গরল দেখ পান করে সদায় ॥ ও তার গরল স্থধা হয়ে যায় ॥ 
তার প্রমাণ দেখ, ভাই, এই মৃত্তিকা ন্যায়, 
কত মিষ্ট ফল হচ্ছে জন্ম, লোহা জেরে খায় ॥ 
A যে জন অনুরাগী হয়, মিষ্ট ফল তার ক্রম্চ-কখ! বলতেছে সদায় । 
ও সে শুক পদে নয়ন দেয়, রিপু করে পরাজয়, 
ভব-নদীর মাঝে সদায় উজান তরী বায় ॥ 
করে গোপী-ভাব আশ্রয়, ভ্রজগোপীর ভাব লয়ে সে চৈতন্য ভজয়, » 
করে মাধু আশ্রম, পুণ্য যুকি নাছি চাষ, 
পঞ্চবিধ মুক্তি ছেড়ে রূপে নয়ন দেয় & তার ভক্তি-নিষ্ঠা হয় 
এই স্বক্বপে সহজ মাহুৰ ধরেছে নিশ্চয় । 
তার শমন-জালা নাই, ও সে রলিক মহাশয়, 
হাকষটাদ কয়, পাথ রে, তোর শুধু হায় হায় ॥৩ 
বাংলার বাউল গান, সং ২৮৬, পৃ ৭৪৮ 
b b বাউল 
_{ ও মন) আয় না চলে যাই সাইজীর লীলা দেখিতে 3১৮8 
ধু জং [0 রত 



















১২৬ বান্দালার বৈফবভাব/পন্থ মুসলমান কবির পদমঞ্জুযা 


সে ফুল ধরবে বলে সাধুজন রে ব'সে আছে যোগ-বিয়ানেতে ॥ 

সে ফুলের মধু পান করব ব'লে দয়াল কেলেসোন! ভ্রমর হয়েছে; 

প্রস্থ গুন্‌গুন্‌ রব ধরেছে রে, সে রব জীবে না পায় শুনিতে ॥ 

শুভযোপের মেঘে সে ফুল ক্ুটেছে, যে জন যোগ চিনে সেই ঘাটে বসেছে, 
ও সে কোটী তাঁখের কল পেয়েছে রে, পেরেছে অধরচাদকে ধরিতে ॥ 
বড় আজব লালা হচ্ছে সেই ঘাটে, বিষ অন্ধকারে বাতি জলতেছে, 
পতঙ্গের মত পাঙ হ'য়ে, রে, উড়ে" পড়ে পুড়ে মরিতে ॥৪ 

বাংলার বাউল খান, সং ২৮৯, পু ২৪২ 


(ও সে) অত্র মান্তষ নদীর কুলে ঘাট বেধেছে। 

তাহে মপিমূক্ত। ভিয়ান ক'রে ঘাটে শান বেঁধে দিয়েছে ॥ 
পপ্লা যমূন। মিলে ভাগীরখীর লোনা জোয়ারে । 

এসে তিনভাবে তিন নদীর জলে ভাটা-জোয়ার খেলতেছে ॥ 
আগ্য মাহধ অধরচাদে এক রূপ তিন রূপ ধরেছে। 

তিন ধারে তিন রসে মিশে বারাম দিতেছে ॥ 

মানুষ তিন রতি হয়ে. তিন রসেতে সোয়ার দিয়ে, 

ও সে সাধারণী, সমন্রসা, সমর্থা_-তিন নাম ধরেছে ॥ 

গরল রসে সাধারণী, সমহ্সায় শা শুনি, 

অমর্থা অম্বৃত রসে বিরাজ করতেছে । 

যে'জন রসিক হয়েছে, রসের ভিয়ান সে-ই জেনেছে । 

ও যে গুরুর কুপায়, ঘাটে নেমে তিন রতি উজান করেছে ॥ 
রস-রতি উজান হলে গোপীক্রপা তাইরি বলে, 

(ও যে) সহজ কূপে নয়ন দিয়ে জেস্তে মরেছে, 
ঘাটে বসে রয়েছে; অনায়াসে মানুষ ধরেছ । 

ও সাই হীরুচাদ কয়, ভাব না জেনে পাঁঞ ঘুরে মলি মিছে ॥৫ 
বাংলার বাউল খান, সং ২৯৯, পু ৯৮৯ 

জজ 

















বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্ মুসলমান কবির পদমঞ্জুা ১২৭ 


লীলা সাঙ্গ ক'রে গোরা স্বরূপেতে মিশে আছে মায়া-পাসরা । 
স্বরূপ-রূপ রসে মিশে রসে হ'য়ে ভোরা ॥ 

রসে আলো! হয় ছেতারা, রসেতে স্ধপ পিল্টি কর! দর্পশের পারা । 
ও সে রসের নদী জোয়ার এসে বহে তিনটি ধার। ॥ 

কাকুণ্য তাকণ্যাম্বত লাবপোতে তিনটি অর্থ, রসিক জানে তাহা ৷ 
তারা নদীর কূলে অধর ধরে, পাঞ্জ মণিহারা ॥ ৬ 

বাংলার বাউল গান, সং ০০১ পু ৭৪৯ 


গুরুনিষ্ঠা 
গুরু, কোন্‌ রূপে কর দয়া ভুবনে ॥ 
অনন্ত অপার লীলা তোমার, মহিমা কে জানে ॥ 
তুমি রাধা, তুমি ক্বঞ্চ, মস্্রদাতা তুমি ই, 
মন্ত্র জানতে ঈপে দিলে সাধু-বৈষ্ণব চরণে ॥ 
নবস্বীপে গোরাচাদ, শীক্মেত্রে হও জগন্নাথ, 
সাধুবাক্য যাহাই হু'লো দয়া হবে না স্বন্কপ বিনে ॥ 
বৃন্দাবন আর গয়া-কাশী, সীতাকুণ্ড বারাণসী, মক্কা মদিনে, 
তীৰ্থে যদি গউর পেত, ভজন সাধন করে জীব কেনে ॥ 
সাধু গুরুর চরণ পন্য, সব তীর্থ আছে বর্ত, 


পাঞ্জ বলে, অবোধ মন তোর মতি সরল হবে কোন্‌ দিনে ॥ ৭ 
বাংলাৰ বাউল গান, সং ৩১২, পৃ সহ 


পুক্ুনিষ্ঠা 


গুরুপনে নিষ্ঠারতি হয় না মতি, আমার গতি হবে কিসে। 

মন আমার মূঢ়মতি, সাধন ভক্তি হ'ল না মোর মনের দোষে ॥ 
মন আমার গুরু প্রতি দিবারাতি থাকত যদি চরণ-আশে | 
তবে চরণ-দাসী হতাম, ব্ৰজে যেতাম, থাকতাম এ চরণে মিশে ॥ 
পাম যদি এমন বৈদ্য মনের বেছাধা সেরে দিত সেই মানুষে । 
লেগে চরশের জ্যোতি জানের মতি সদায় হ'য়ে উঠত ভেলে ॥ 
দীনহীন পান্ধর উক্তি চরণ-রতি পান করতাম ঘরে ব'সে। 
বাচতাম শমনের হাতে অস্তিমেতে সদয় হ'তেন গুরু এসে ॥ ৮ 
₹ বাংলার বাউল গান, সং ২৯৮, পৃ ২০. পে 3 











১২৮ বাঞ্দালার বৈফবভাবাপ্র হুমলমান কবির পদমন্ষা 
বাউল, 


তারে ধরব কি সাধনে । ব্রহ্মা আদি পায় না ঘারে যুগযুগাস্তর ব'সে ধ্যানে ॥ 
বেদ-পুরাণে পাবে নারে নিরূপ নৈরাকারে, 
নিরাকারে জ্যোতির্ময় আছে ব'সে নিত্যস্থানে ॥ 
অনাদির আদি মাহুষ আছে সে গোপনে, 
সেই মান্য সাধ) করে রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ॥ 
চিন্তামণি-তৃমিবৃক্ষ-কল্প একে বলে গোপী-ক্ুপা 
যার হু'য়েছে, সেই পেয়েছে রত্বধনে ॥ 
স্বীরূপে যে দেখেছে গুরুর ধিয়ানে, 
পাঞ্জ বলে সেই রসিক দাসী হবে চরণে ॥ ৯ 
বাংলাৰ বাউল গাল, সং ৯০৯ প্‌ সক ॥ বা. বৈ- ভা. সং ৪৯, পঢ় ৭০ 
বিবিধ 
নিগৃঢ লীলা রসিক জানে, সে যে অধিকারী হয় ভছনে ॥ 
অবতারে হয় কাণ্ডারা জাবের নিস্তার কারণে ॥ 
দয়! কর নিমাই-রূপী, আর আছে হজরত নবী, 
নিমাই-হজরত একে ভিন্ন ছবি, সাই একা একেশ্বর । 
কাহে হিন্দু কাহে মোছলমান মিলজল হও, মন, সাই-সেবনে ॥ 
কেহ পুর্ব, কেহ প্রকৃতি, সবঘটে সাইএর বসতি, 
করছে খেলা রস-রতি দেখি জগযর | 
এক দিকে হয় ব্রদ্ধার সহি, এক দিকে প্রেম সাধু জানে ॥ 
গুরু দেহে করো স্থিতি, যদি হয় মন নিষ্ঠারতি ; 
শুদ্ধ ভক্তি অহৈতুকী মূঢ় পাঞ্জার ঘটবে কেনে ॥ ১* 





ও 





বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 


যদি রূপার টাকা পায়, জীবে কপালে ছোওয়ায়, 

কত রজত-কাঞ্চন সে/না-রূপা পতি দিচ্ছে মেয়ের পায় । 
মেয়ে এমন ধন নাহি চিনে রে জীব পড়বে পাপের ভোগে ॥ 
মেয়ে মেরো নারে ভাই, মারলে গুরু মারা হয়, 

মেয়ের আহলাদিনী নাম রেখেছেন চৈতন্ত গোসাই । 

ও যার দরশনে দুঃখ হরে রে ও তার চরণে শরণ নিগে ॥ 

বলে হীরুচাদ আমার, মেয়ে মনোহর, 

যার আকর্ষণে জগংপতি করল রাখার দাস-স্বাকার । 

তুই ধরবি যদি গুরুর চরণ রে, পাঞ্জ মেয়ের চরণ ধর আগে ৪১৯ 
বাংলার বাউল গান, সং ০১%, পৃ ৭ 

যার হয়েছে নিষ্টরতি, তা'র ও প্রৃতি সদায় মতি গুরু ভিন্ন নাই গতি । 
যেমন ইন্দ্রবারি নিষ্ঠা ক'রে রয়েছে চাতক জাতি ॥ 

তার সাক্ষী দেখ রাম-অবতারে, শিস্য হস্ত রাম নিষ্ঠা করে, 
কুষগ্রাপ্তি পশুর হ’লো, নিষ্ঠা প্রেমের এই রীতি ॥ 

গুরুনিষ্ঠা হ'লে ভজনের উপায়, আছে সত সৰ্বশাস্বে কর, 
সত্য প্রেমী গণ্য হয়, তার শমন পারে না ছু তি ॥ 

যার বাঞ্চা াছে চরণ ব'লে পরের কথায় সে কি নায় টলে, 
ভুলো না, মন, কারো ভোলে, করি তোমায় মিনতি । 

যেমন গোবরে পোকা ভ্রমরের সাথে লীরি ত করেছিল জগতে, 
পাঞ্জ বলে, সতের সাথে ম'লেও হয় গঙ্গাপ্রাপ্তি ৪১২ 

বাংলার বাউল গান, স, ২৭৩, পৃ ৭2 


১২৯ 


বাউল, 


যে জানে ব্রজছগোপীর মহাভাব, ও সে জেস্তে ম'রে কুফপ্রেমের কৰিছে আলাপ 


অন্থরাগের জোরে বিধির কলম নাহি সে মানে, 

বেদ-বেদাস্ত দুরে রেখে করে প্রেমালাপ ॥ 

গোপীর সনে গোপী হ'য়ে, বিপু ইন্দ্রিয় আসন ক'রে, 

স্বরূপ নিষ্ঠা ক'রে ডোবে প্রেমেরই তরঙ্গে ; কাম-কুদ্তীরে ধ'রে 

পঞ্চবাণে তারে সংহারে, রস-রতি দিবারাতি করে তৌল-মাপ ॥ 

বার তিথির বারশীতে যোশেশ্বরীর মহাযোগে 

রসের ভিয়ানে, পাত্র অন্তরে লয়ে, ক্লতংপাক সেই রসিক করে; 
বাণ বৈ. মুং ক. প৯ = 





১৩০ বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন মুসলবান কবির পদমঞ্জুষা 


ও সে গুরু আম্মা শিশ্কা-আত্মা করেছে মিলাপ ॥ 
অটল হ'য়ে কৃষ্ণসেবা, মানে না সে দেবীদেবা, 
প্রেমে মন্ত হ'য়ে থাকে নিহেতু নিহারে, 

সাই হীরুচাদে কয়, সে প্রেম কি যারে তারে হয়, 
পাঞ্জ রে তোর মুখের কথা, গেল না স্বভাব ॥ ১৩ 
বাংলার বাউল গান, সং ০২০১ পৃ ৭৯৯ 


যে দেখেছে বন্ধুর কূপ সে ত আর ভুলবে না। 
সেরূপ দেখতে আছে, কইতে মালা ; সে কূপের না মিলে তুলনা ॥ 
দর্পণে যে রূপ দেখেছে, তার মনের আধার খুচে গেছে ॥ 

কূপে নয়ন দিয়ে আছে দূরে গেছে পারের ভাবনা ॥ 

সদায় থাকে রূপ-ধিয়ানে, দেবদেবী শে মানবে কেনে, 

মন দিয়েছে শীচরণে, গুরু ভিন্ন অন্য রূপ মানে না ॥ 

তার সাধ্য সাধন গোপীর সনে, ভজে গুরু বর্তমানে, 

প্রাপ্তি হয় তার নিত্যস্থানে, অনীন পাঞ্জর মনের ঘোর গেল না৷ ॥ ১৪ 
বাংলার বাউল গান, সং ০১৪, পৃ ৯৯ 


কূপে যে দিয়াছে নয়ন, সে জেনেছে অক্ষ ও-মাঝে গুরুরূপে নিরঞ্জন । 
জেনে শুনে ঈপেছে সে গুরুপদে দেহমন ॥ 

তার মন হ'য়েছে ফুলের জ্যোতি, মধুর রতি উপার্জন । 

মধুর লোভে গুরু করে আত্মার সঙ্গে সন্মিলন ॥ 

তার হৃদয় মাঝে গুরু রাজা, গুরু প্রজা সর্বক্ষণ । 

পূজা! ক'রে প্রাপ্তি করে নিত্য মধুর বৃন্দাবন ॥ 

সে নিত্যসেবায় বর্ত থেকে করছে প্রেমের আশ্বাদন । 

সে যজ্ঞে অযোগ্য হ'য়ে অবীন পানর যায় জীবন ৷ ১৫ 

বাংলার গাউল গান, সং ২৯০, পু ৭৪% 


FS 
শুধু কি আলা ব'লে ভাকলে তারে পাবি রে মন-পাগেল। । 


_ যে ভাবে আজাতালা বিষম লীলঃ ত্রিজদতে করছে খেলা ॥ 


জালে মাহ সকলে কোলে সালাম বোল 
Ld, ঝা Ee 








বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 


[আর কতজন হরি বলি মারে তালি, নেচে গেয়ে হয় মাতেলা ॥ 
কত জন হয় উদাসী, তীর্থবাসী, মক্কাতে দিয়াছে মেলা 

কেউ বা মসজিদে বলে তার উদ্দেশে সদায় করে আল্লা আল্লা ॥ 
স্বরূপে মানুষ মিশে, স্বরূপ দেশে বোবায় কালায় নিত্য লীলা । 
স্বরূপের ভাব না জেনে চামর কিনে হচ্ছে কত গাজীর চেলা ॥ 
নিত্যসেবায় নিত্যলীলা চরণমালা, ধরা দিবে 'অবরকালা । 
পাঞ্জ তাই ক'রে হেল! ঘটল জালা, কি হবে নিকাশের বেলা ॥ ১৮ 
বাংলার বাউল গান, সং ২৭৭, পৃ ৭৩৪ 


৮৩. পিয়াশ। ঠাকুর 


মুই নারীয়ে কি দোষ, রে পাগল, 

হায়রে নাগর, মুই নাৰীয়ে কি দোষ কইলু ॥ 

শয্যা না করি' অভাগী নারী রইলাম পস্থে চাইয়া । 
আসিবায় আসিবায় করি' আমার রাত্রি গেল গইয়া ॥ 
যারে বলি বন্ধু, রে বন্ধু, বন্ধে বাসইন ভিন্‌ । 

জনম ভরি রইল দুঃখ মোর ন পাইলাম গোবিন্‌ ॥ 
ঠাকুর পিয়াশা'য় কইন হইয়া বেছুল 

হির্ছ ভাবি’ তুলিয়া রইলাম না পাইলাম তোর কূল ॥ ১ 


জর. লো. লং সং ১১৪, পু ৯ 


৮৪. পীর মোহাম্মদ 


ড় 
না যাইনু মুই খুরার হাটে নৌকা কিরাইয়া দে। ধু 
মুই অভাগিনী নৌকাতে চড়িলুম কানা ইয়া ধরিল খেবা । 
হেনহি সময়ে মোর বৈরী হয়ে চলিল মলয়া দেবা ॥ 
একে আভাঙ্গা নাও কিবা বইটা বাও চৌদিকে উঠে পানি । 
এহা কি পরিহাস জাতি কুল নাশ ধনে প্রাণে হইলুম হানি । 


ক ¥ 


১৩৯, 





২৩২ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপঙ্গ মুসলমান কবির পদমন্জুয। 


দৰি দুষ্ধ মোর যতেক আছিল সব হইল ঘোল । 
যেই ঘাটে কানাই নৌকাতে চড়িলুম সেই ঘাটে নিয়া মোরে তোল । 
শুন শুন রাই তোমারে বুঝাই পীর মোহাম্বদে বলে 
এই ঘাট পার হইয়াছ বার বার মথুরা যাইবার ছলে । ১ 
ৰা. বৈ- ভা- সং ৯০, প্‌ ৭৯৮ বৰ =, প্‌ ৪০5 ম. কা, সী. সং ১২৯, পু ৮৯৪ সু, কণ প. সং ১৯৮ 
পৃ 
রাগ-আসোনধা রি 
মান 
মুনি-মন মোহনে মানিনী মনে 
মৃগেঙ্গ মাতঙ্গ মন্ত্রকে মারল মন হোহে মারে মদলে। ধু 
মোহন সুরতি মণিময় মোতি মনোহর মুখ-মুকুরে 
মালতী যঞ্ল মুকলিত মাল মকরন্দ মত্ত মধুকরে 
মলয় মারুত মধুকর মণ্ডল মিলিত মৌলিত মাতে 
স্বগমদ মলয়জ মঞ্চন মর্দন সানন্দ মনমন মাখে। 
মাঝে মন্দয় মন্দয় মুরছএ মূররী মধুরি | 
মতি পীর মোহাম্মদ মজিত মূরছিত মানস মিলব মোহোরি ৷ ২ 


মৰা. গী- সং ১৯১, পৃ ১৯২৪ সু ক- পচ সং ২০৮, পৃ সং 


৮৫. ফএজর রহমান 
বাউল 


করিব হরির নাম স্মরণ, কর পথে পদার্পণ 

জলে হরি, স্থলে হরি, সে বিনা তরিতে নারি, 

আদি অস্তে সেই হরি, জপ তেই সবক্ষণ অনাহত চক্রে মন, মজাইল অস্থক্ষণ 
শূন্য পথে সনয়ন, পুষ্পহারে নিরক্ষণ মন পরিচিন্ন করি, পঞ্চহৃত সিদ্ধিধারী 
দশ বায়ু রুদ্ধ করি, চারিস্থল অন্বেষণ 

আহ আষ্ট বত্রিশেতে* ভক্তি করি আনন্দিতে 

অরবিন্দ দৃক্ীপাতে, করহ সুখে ভ্রমণ 

স্থখে নি্জনেতে বসি, দেখ রশ্মি সুর শশী 

মনে ৰিক ভীত বাসি, কহে ক নজর রহমানে $১. 

পোলশনে বাহার, পৃ ১৭০ Re = 





বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্জষা ১৩৩ 


নিবেদন 
লমঃ নমঃ." প্রস্থ নমঃ নারায়ণ । রক্ষাকর ভঙ্গিলুম রাঙ্গা শীচরণ॥ ধু 
স্তর মন্ত্র দেবারাধ্য, সেবা শাস্িযোগে বাধ্য । এক নাম বিনে সব 'অক/রণ। 
তুমিত সতত সঙ্গে, খেলিতেছ রঙ্গে চঙ্গে, অদর্শন ভাবিতেছি হৃদয়ে নাই নয়ন ॥ 
উদ্ধার সঙ্কট ত্যজি, তোমা বঙ্গ! পদে ভক্তি, গান রচে হীন ফএজর রহমান | ২ 
হগালশনে বাহার, শব ৫০; বম. বৈ ভা- সং ৯৯, শু ৭৯ 


৮৬. ফকীর শাহ 


বাউল 
রহিয়াছে প্রহু করতার । 
অমাবঙ্া প্রতিপদ দুতিয়াএ লৈল হট জোদ্বার না কিরে একবার ॥ 
কী করিমু কোথাএ যাইমু কাতে যুকতি বিমধিমূ এ বে সে মরণ হৈল সার । .. 
আব অতল বাত খাকের ধড় বাশী ফুকে নিরন্তর না বুঝি রাধিকা অভাগিনী ॥ 
ছুই বাশী এক স্বর নৌকা ঠেলে বারে বারে নৌকা ঠেকিল বালুচরে । 
মুই অভাগিনী নারী নিশিদিশি বসি ঝুরি বন্ধুরে দেখিতে একবার 
বন্ধু মোর নিঠুর হৈল আক্ষ। প্রতি ছাড়ি গেল এ ঘর করিয়। অন্ধকার । 
কাজল! কোঠার ঘর আন্ধার হৈল মোর সব মোর হৈল অথান্ধর । 
দিব্য আখি ধঙ্গখরি অনেক যতন করি মানে বৈসাইল! বাম পাশ 
বাম পাশে থাকি চোরে মাণিক্য হরি নিল মোরে একা আন্ধি কি 





বুলিমু কারে। 
ফকীর সাহার বাণী পির পদে তত্ব জানি রৈলুম চরণে তোদ্ষার ১। 
ৰা. বৈ, ভা. সৎ ৯, পৃ ৭২; সু, পা. সং ০৯১ পু সত 
৮৭. ফঞ্জলউদ্দিন 
বিচ্ছেদ 
বিরহ 


আমি যার লাগি আসিলাষ কুঞ্জে সে বা কৈ প্রাণ দৈ। ধু। 
আমার বন্ধু বিনে মনের বাথা কারে ভাকিয়া কৈ প্রাণ সৈ॥ 
ললিতা বিশখা সখি এখন উপায় করি কি। 





১৩৪ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপর মুসলমান কবির পদমঞ্ুষা 


অবসান হইল নিশি নারীর চিত্তে কত সৈ ॥ 
কেওয়া না কেতকী কুলে বাসর সাজাই কৌশলে ৷ 
ওলি বিনে সেই শয্যা অধ্বিক্ৃত্ডে ফেলি দই ॥ 
সত্যধর আশায় থাক বঞ্চিং না হও গো সৈ। 
আসলে যাবে দুখ ফজল উদ্দিনে কৈ ॥১ 
হন্ধরত শাহ হিন্ছেক তবকাতী ও হ্গরত শাহ ইহুমাইল তবকাতীর জীবন চরিত, পৃ ৪৮ 


বিচ্ছেদ 
বিরহ 


প্রেমানলে পুড়িয়া হইলাম ছার সখি গো কৈ বৈল প্রাণ বন্ধুয়া আমার । ধু 
থাকিতে জীবন হল না পদাপণ বল সখি উপায় কি তাহার । 
বিচ্ছেদের জ্বালায় কান্দে প্রাণ সদায় কেমনে ধারে যাই তার 
পিরীতি করিয়া রৈল সাম লুকাইয়া বহু দোষ পাইয়া আমার । 
আমি দুরাচারী চরণের ভিখারী কেমনে ভুলি ভ্রিভঙ্গিনী তার 
জিতে না হইল দেখা শুন গো বিশখা মরিলে হবে নি গো আর 
বলে হীন ফজলে ভেইবে প্রেমাক্ুলে ও তোর কুপাগুণে লাগাও কিনার 


yt সখি কৈ বৈল প্ৰাণনাথ বন্ধু আমার ॥২. 


বা. বৈ, ভা. সং ৬১, প্র ৭৩, হক্ষৱত শাহ ছিন্দেক তবকাতী ও হজ্মৱত শাহ্‌ ইছমাইল, 
তৰকাতীৰ জীবন চরিত, পৃ গত 
বিচ্ছেদ 
বিরহ 
বাশীর স্থরে যুবতীর মনহরা সখি গো কুলনাশা বাশীয় কি এই ধারা । ধু 
আর সখি গো বিরহ বিচ্ছেদ আনলে নারীর মন সদায় পুড়ে আসব বইলে 
নিশি হইল সারা ॥ 
না পুরিল মনের সাদ ঘরে সদায় পরিবাদ রাতদিন ননদী দেয় পাহারা । 
সখি গে! যখন শয্যায় শুইঘা যাই বলে শুনি রাই রাই কর্শপাতে হই যাই 
বুদ্ধিহাা ॥ 
নিজ্রাভঙ্গ হইয়া গেলে কেবা কোখায় যায় গো চইলে নারীর যন হই যাই 





পারাপার ॥ 
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iy! যে পাচ্ছে পিরিতের কান্দ (ঠকছে পূর্ণিমায়ের চান্দ 
ফজল উদ্দিন কর্মভাব ছাড়া সখি গো কুলনাশা । এ 
হজরত শাহ ছি:ন্দক তবকাতী ও হজরত শাহ ইচ্ছনাইল তৰকাতীৰ জীবন চরিত, পৃ ৪৯ 

বিচ্ছেল 

বিরহ 

বিচ্ছেদ আনলে নারী মন উত্তালা ছবি গো হৃদ মন্দিরে সাম চিকন কাকা । ধু 
মোহন মররীর রবে ঝরঝরিত তন্থ হবে কার ঠাই ফোকারী সুই অবলা। 
যার ঠাই বলিব দুঃখ সে হইয়া যায় বৈমুধ মাখে ঘোর কুলকলক্ষের ডালা । 
সখি গো রজনী হইল শেষ না পাইলাম বন্ধের উদ্দেশ সুই রইলাম একেলা 
আপনার কর্মদোনে বন্ধে মোরে ভিন্ন বাসে তার মধ্যে ননদীর জালা 
ছখি গো ফজল উদ্দিনে বলে পড়িও না ননদীর ছলে 
নিরাইবেলা গাখ পুস্পের মালা বৃন্দাবন বিচারিয়া সংফ্ষুল মিলাইয়া 
হার গাখিয়। পৈরাও নিশাবেলা ছখি গো হ্বন মন্দিরে সাম চিকন কাল! ৷ ৪ 
হজ্দরত পাহ ছিন্দেক তৰকাতী ও হজরত শাহ ইছমাইল তবকাতীর জীবন চরিত, পৃ ৪৬ 





৮৮ ফজলল হক 
গজল 
a বিরহ 
কালা চাদে বাসি ভাল আরত প্রাণে ব/চিনা। কালা কালা জপি সদা পেলেম 
কত যাতন৷॥ 
এমন কঠিন প্রাণ বল প্রিয়ে কি কারণ । চুরি করি নিয়ে মন, ভাল আমায় 
বাসনা॥ 
ভাল শিখিয়াছ প্ৰিয়ে, চুরি করি মন নিয়ে । কাদাই কৌতুক দেখ অঞ্জি মত 
আপনা ॥ 
জানিনা যে তব মনে, আছি কিন! হীন জনে । ধরা আছি তব হাতে 
পালাইতে পারি না। ৯ 


ৰা. ৰৈ. ভা. সং ৯৪, পঢ ৬ 5 মহাম্মসী এতে ভাণ্ডার, সং ১৯, পৃ ১২. 
১৮ পক্ধল 


বিরহ 
(কোথায় লুকাইরে বৈলে এহে কালাটাদ। তোমাকে হারাইয়া রৈহ্থউদাসিনী মন ॥ 





মা রক্ত 
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তুষিমোর কাল শশি, গলাতে লাগাইয়া ক্কাসি। দূরেবাক টান রশি না যায় ও 


সহন ॥ 
তুমি মোর প্রাপপ্রিয়া, তোমায় বিনে জলে হিয়া । তুমি মোর প্রাণেশ্বর ওহে 
৮ প্রাণধন ॥ 
তুমি মোর প্রাণ সখা, কবে হবে তোমার দেখা ৷ ক্বপা করি দিয়ে দেখা 
জুরাও প্রাণ ॥ 
দেখা যদি না দেও শরিয়া, নিজ গলে ছুরি নিয়া | জীবনে মরিয়া ঘাব না যায় 
সহন ॥ ২ 
মধ্ান্মদী একে ভাঙার, সং ২২, প্‌ ১৫ 
গজ্ছল 
বিরহ 


দুঃখ আর সহেনা আমার প্রাণের বন্ধুরে, দুঃখ "আর সেনা আমার ॥ 

বিরহ বেদনা চিতে, নাহি মজে অক্য ভিতে পলে পলে প্রাণ তোমার চাষ ॥ 
নিদারুণ প্রেমেরজালা, জলিহইল শরীর কালা রে, দিনেদিনে অঙ্গ সখা জায় ॥ 
কুকিলের কুহু রবে, ভমরা গুধরে যবে, চিত্ত মোর বিকল সদায় ॥ 

গেলে যমুনার তীরে, বাশী স্বরে ডাকে মোরে, আরত প্রাণ ধরা না যায় ॥ 
কারে কব ছুঃখের কথা, কে বুঝিবে মনের বেথা, প্রিয়া বিনে হিয়া ফাটি যায় ॥ 
কান্ত বিনে শাস্ত নহে, নয়নে ঝরনা বহে, প্রিয় প্রিয়া জপনা সদায় ॥ ৩ 
মহাম্দী এন্চে ভাঙার, সং >, প: ৬ 


৮৯. ফতন 
খানশী 
আক্ষেপ 
আরে মোর একি পরমাদ হইল । 
ছটফট করে হিছা, কহ না বধুরে যাইয়া, কি দিয়! কিবা গুণ কৈল ॥ 
 জীতে মোর নাহি সাধ, মিছামিছি পরিবাদ, মিছা পাকে ঠেকিয়া রৈহ। 
এমন করম মোর, কলক্ষের নাহি ওর কলক্কে কলক্ে মুই মৈহু ॥ 
সহিত না পারি আর, কপ করি করতার, জনম বৰি ছুঃখ পাইছ। 


Ee 


৮১ 
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সসবম কতনের সাধ, ক্ষেম প্রস্থ অপরাধ, রাঙ্গা পায় শরণ লৈল ॥ ১ 
কাবামালগ্চ” পৃ ৩৪ / পা. পৃ ৯॥ বর পৃ ৩৪) ম. বা- গা. লং ১০৭, পৃ 5৪: সক. পণ সং 5৪৪, 
পৃ ৭৮৪ র, পৃ ৯৯১ সু-সনাজার, পৃ ০০৮ 

বাগ রামগরা 


খণ্ডিত 


কার ঘরের নাগর তুদ্ষি কালিমা সোনা, কার ঘরের নাগর তু্দি। 
'আউলাই কুন্তল মু খানি ঝাপিআ! রৈছে ভালে চিনিতে নারি আমি ॥ ধু 
নঅনের কাজল বন্ানে লাগিছে কখাএ আছিলা পরবাসী ৷ 

ঘুমের আলসে হালি ঢলি পড়ে শুতি না ছিল৷ আজু নিশির 

প্রেমের আনলে সকল শরীর জ্বলে কি হৈল জঞ্জাল দিন্সা। 


হীন ফতান কহে ওরে সোনার বন্ধু কঠিন তোক্ষার হিআ৷ ॥ ২ 
ৰা. ৰৈ. ভা, সং ৯৪, পৃ ৭৪ ॥ ভা, ১৮২৪ কাতিক, পু ১% ॥ হু ক, পা. সং ২০৯, পৃ ৯৭ 


৯০. ফতেখান 


রাগ কহ 
বিরহ 


প্রাণ সই কি কহব হামো হুতভাগী । 

দুঃসহ মদন শরে দহে মোরে নিরস্তরে উঠি বসি নিশি রহো জাগি ॥ ধু 
বসন্ত খরিএ গেল পাউকের রিত ভেল এবেহু ন আইসে পীউ মেরা । 

খন ঘন গরজন বিজুলি চমকে ঘন দশদিশ বহে ঘন ধারা ॥ 

কুলিস দাছুরি নাদ পাপী অতি পরমাদ কুস্তম পরসে তগ্ কাম্পে । 

মৃগমদ সৌরভ চন্দন পরিমল পি'আ বিনে সকলি সন্তাপে ॥ 

কিএ বিধি ভেল বাম পিঅ! গেল দূর ঠাম তঙ্থ সে যৌবন গেল ভারা। 

যদি সে না মিলে পিউ আনলে তেজিনু জিউ সি! বিনে সব আন্দিয়ারা ॥ 
কহে ফতেখানে সখি উপায় "মাছ এ নাকি শ্রযুত এত্রাহিষ খান । 

ভব কলপ তরু জানহ আহ্মার গু? পির মির সাহা ছুলতান 1১. 

বা. বৈ, ভা, সং ৯৯ পৃ "৪ ॥ ম. ৰা- গী- সং ২৪১, পৃ ts বক প-সং ২২৩, পৃ ১০১৮ 
সাষিলন, ১২২৪ ভাত ও আশ্বিন, পৃ ১৮ ণাি 








© 
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৯১. ফরমুজ 
বিরহ 

সোনা বন্ধু , আও আও রে, মুই অভাগী জানিয়া; 

আরে বাড়াইয়া প্রেমের পিরিত ও তুমি না যাইও ছাড়িয্বা । 

আর না জানি পিরিতের ভাও না জানি তার কল । 

হায় রে কেবলমাত্র মূরশিদের দোয়া মৃই বেয়াকল ॥ 

"সার পিরিতি করিলাম আমি হইয়া ছাবাল। 

ওরে, অল্প বয়সের পিরিতখানি ও তুমি রাছিয়ো বহাল ॥ 

আর জানিবা গোক্ুলের লোকে পিরিতে আছি আমি । 

ওরে, লোকেতে জানিলে দেখা নাহি দেও তুমি ॥ 

আর গোপনের পিরিতখানি হইলে প্রচার 

ওরে, লোকের মাঝে কলক্িনী হইব নাম আমার ॥ 

আর শশুড়ী-ননদী বৈরী ঘরেতে আমার 

ওরে, সময়ে না পাইলাম আমি হইতে ঘরের বার ॥ 

আর যাইমু যাইমু করি জীবন গেলা গইয়া । 

ওরে, কতকাল রাখিমূ যৌবন আমি লোকের বৈরী হুইয়া ॥ 

“আর মনে লয় ; যুগুনী হইতাম তুইন বন্ধের কারণ; 

পরে, কোথায় যাইমু. কোথায় পাইমু* সদায় হুতাশন ॥ 

“আর অধম ফরমুজে বলে মুরশিদের পদে ধরি 

ওরে, মুই অধম বালকে ডাকি হুইয়া ভিখারী ॥১ 

জী. লো, স. সং ২৯৪, পৃ ২০৪ 


৯২. ফাজিল 
বিরহ 
আইলাম না, 'আইলায় লা বন্ধু রে।ধু 
নিন্দ হইল বৈরী, এগো একেলা মন্দিরে স্থরি আমি নারী অভাগিনী রে। 
আর এক পার রাত্রি যাইতে বন্ধ রে, আইলাম তোর বাসরে, 
এগ” স্বামী ভাড়িয়া আইলাম বালক দিয়া কোলে রে ॥ 
আর দুই প'র রাত্রি যায বন্ধু রে, ফুটে চাম্পা লাগে, 
এগো, কেওয়া না কেতকী স্কুলে সাজাইলাম বাসর রে 





৮. 
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আর তৃতীয়া পার নিশি যাইতে বন্ধু রে, কোকিলায় কাড়ে রাও, 
এগো, উঠ-উঠ প্রাণের বন্ধু, কত নিত্রা যাও রে 
“আর রাত্রি না পোসাইয়া যাইতে বন্ধু রে, পূবে উদয় ধলা 
এগো, রাধিকার অঞ্চল ছাড়ি কান্থ জলে করে খেলা রে 
আর রাত্রি না পোসাইয়া! যাইতে বন্ধু রে, পূবে উদয় ভানু 
এগো, রাধিকার অঞ্চল ধরি বিদায় মাগইন কান রে 
আর অধম ফাজিলে কহে বন্ধ রে, নদীয়ার কূলে বইয়া, 
এগো, পারইমূ পারইমু করি আমার দিন তো যায় গইয়া রে।১ 
জী, লো. স. সং ২৯৮, পু ২৭৯ 


৯৩. বক্স আলী 


বিরহ 


হাসি বুলি কণ্ঠ ধরি বাড়াই মিছা পিরীতি, ভূবাইলা স্যাম অবলার জাতি। ধু 
হদেতে কালী রাখিয়া শ্যাম, মুখে মিছা মায়! দিয়া পুরাইল! মনস্কাম ॥ 
লোকের বৈরী মোরে করি ছাড়ি গেলা কুমতি ॥ আমার এখন একুল কুল 


দোন কুল ডূবাইল1। 
কোন কামিনীর ফাদে গেলা, ও নাগর কানাই । আমার এই মনের দুঃখ কৈমু 
কারে ?" 
কি জগ্তে নিদয়। জানি হইল! আমারে । নিদয়া হৈয়া কেন কালী না পুরাইল! 
আরতি । 
হীন বন্মা আলীর বচন * * *।১. 
বা, বৈ-ভা- সং জা, পৃ ৭৫) আও, পৃ ২২১ মুল পয ১৯২, পু =২ 
৯৪. বদিয়ুজ্ম। 
বাউল, 
আরে ভরিয়া স্বর্ণের ভরা না রাখিলাম ধারে । 
লহরে মারিয়ারে নৌকা ঠেকাইল বালুচরে রে নাইহরের বন্ধু ৷ 
আরে কালা ধলা দুইটারে পাখী এই সংসারে চরে । 
আপনার মন পরিচয় নাই বিবাদ ঘরে ঘরে ॥ মাপ 


আহাদ আছিল রে প্রস্থ মিম জন্মাইযা। ২. 





© 


১৪০ বাঙ্গালার বৈধণবভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্চুষা 
ত্ৰিভুবন স্থজিল রে প্রত কুদরুতে কলিয়া ॥ 

সবে বোলে কালারে কালা আমি বলি শ্রাম। 

কালার ভিতরে লুকাই রে রৈছে ষওলার নিজ নাম ॥ 
আসমান কালা জমিন রে কালা কালা পবন পানি ॥ 

চাদ কালা হ্ুখ রে কালা কালা মণ্লাজি রব্বানী ॥ 


কহে রে বদিঘুক্্রমা একি ধন্ধকার । আয় মিম একা যুক্তে কররে নিন্তার ॥ ১ 
বা, বৈ- ভা. সং ৬৮, পৃ নন) সু- ক. প- সং ০২৪. পৃ ১১ 


৯৫. বদিয়ুদ্দিন 
লি 
দেহতত্ব 

দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ। ধু। 
"অবলা মন্দিরে বসি, প্রাণের নাথ বাজায় বাশী, অভাগিনী শুনি বাণীর গীত ॥ 
"অই বন্ধের বংশীর সানে, ধৈরজ ন মানে প্রাণে, আকুল করিল নারীর চিত ॥ 
শুনিয়া মোহন বাশী, হইলুম তোমার দাসী, ভজিলুম তুই প্যামের চরণে । 
না দেখি তোমার জ্যোতি, স্থির নহে মোর মতি, একবার দেখা কর 

নারীর সনে ॥ 
দয়ার ঠাকুর তুমি, তোমার ভাবক আমি, তুমি দয়া ন করিলে মোরে । 
তুমি প্রাণনাথ বিনে, আর দয়া করিব কোনে, তুমি বিনে কে আছে সংসারে ॥ 
তোমার ক্ুুপ। ফলে, মোহর ভাগোর বলে, আসিয়াছ অবলা মন্দিরে । 
এই ঘর আন্ধার করি, একদিন যাইবা ছাড়ি, কেনে দেখা নদেও রাধারে ॥ 
তর অস্রে পশি, মন্রা রহিছে বসি, কিরূপে ভজিলে দেখা পাই । 
কহস্ত বদিযুদ্দিনে, গুরুর আদেশ বিনে, দেখিবার আর লক্ষ্য লাই ॥১ 


কাব্যমালঞ্চ, পৃ ৪২ ॥ প্রাচীন পুথির বিবরণ, সং ৮+ পৃ ৯৪ ফাতেমার চুরত নাম! ; বা. বৈ. 
ভা. সং ৬৯, পৃ ৭৬; আ ৪ পৃ ৪১) ন. বা, গা. সং ১০৪. পৃ ৭২ 





৯১. বহুরাম 
আব্যৰোধন 
বাউল 
ঘটেত মাণিক্য ধন দেখিলে শান্ত হৈব নারীর মন । ধু 
| _ ঘটে আছে পঞ্চজন মিলাই নিশিব তার সন তবে শান্ত হৈব নারীর মন । 
প্লে সিল শেক বন ( বন্ধু ) তৰে হেলা বৃন্দাবন 


০ fo: 
8২ End St 








বাঙ্গালার বৈক্ণবভাবাপর "মুসলমান কবির পদমঞ্ুযা ১৪৯. 


কহে বহরাম মিত্রের কারণ যদি তেজ দিলের টলমল । 


তবে মিত্র দেখা পাইবা তে-মোহানী কদনতল ৷ ১ 
স্ব ক. প. সংযোজন, পৃ ১৯৫ 


অনুরাগ 


ছুঃখ সহিতে নারি অবলা পিরীতি করলাম কদমতলায় ৷ ধু. 
বন্ধুর লাগি ভাবিতে ভাবিতে চিন্ত মোর হৈল কালা । 
উদাদিনী কৈলা মোরে দিয়া তুমি প্রেম-জাল!। 

প্রেম জালা সহিতে নারি আমি অবলা । 

ঝাপ দিয়া মরিমু জলে না পাইলে চিকণ কালা । 

ভণে বহরাম হীনে বুঝ প্রেম-খেলা 

অল্প ব'সে কৈলে পিরীত সেই পিরীতির প্রেম ভাল! । ২ 


ৰা. বৈ, ভা- সং ৭০, পৃ ৭৭ ॥ মৃ, ক. প. সংযোজন, পৃ ১৯ 


৯৭. বাহ্গুশ। 

দর্শনাকাজ্ঞণ 
ও শ্যাম বন্ধ্যা রে, ও বন্ধু, অমি তোমার দরপন ভিথারী রে, স্যাম রে। ধু 
আর বন্ধের হাতে, তোতার ছাও ও আলা, খেওয়! ঘাটে নাইরে নাও রে; 
ও আমার খেওয়ানীরে খাইছে লঙ্কার বাঘে বা শাম বন্ধুয়া রে। 
আর বন্ধের হাতে তালের পাখা ও আলা, তাতে রাধার নাষটি লেখা রে। 
ও আমার কালার নামটি কে দিল লিখাইয়া, বা শ্যাম বন্ধুয়ারে । 
আর দুখের ছুখিলা যত. ও আজ্ঞা তারারে ফালাইলাম পক্ষ রে; 
ও আল্লা, তার। রইল! আল্লার দিগে চাইয়া, বা স্রাম বন্ধুয়া রে +" 
আর কইন তো ফকির বাহু শায় ও আল্লা, দিনের পন্থে দিন তো যায় রে, 
ও আমি বেরখা জনম গওয়াইলাম হেখায় ব! শ্কাম বন্ধুয়ারে । ১ 


জী. লো. স, সং ২৭%, পৃ ২৪৭ 


৯৮. বুরহানী 
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বহুরূপ খেলিতেছে নিমিষেতে দেখা যায় ॥ 
কত যে ভঙ্গিমা করে কতরঙ্গে রূপ ধরে । 
কখন উন্মাদ হইয়া হাসে কান্দে নাচে গার ॥ 
আদালত আসনে বসি আপন গলে দিরে ফাসী । 
কখন গোদারাঘাটে মাঝিকপে তরী বায় ॥ 
থাকে বন্ধু ছিরাপুরে সে দেশ অনেক দুরে । 
ভাবেতে বিভোর হইলে নিকটেতে পাওয়া যায় ॥ 
অপরূপ লীলাপরে শ্রামবন্ধু ছিরীপুরে । 
দেখিয়া দুবিণের কলে ককির বুরহানী কয় ॥ > 
এন্কে গোলাৰ, সং ৯, শু তথ 

তাল সক ৰাউল। 

বালী 

আজি নিশি নিপ্রাভঙ্গে উঠিলাম কান্দিয়া গে! শুনিয়া বিষম রাগিণী । ধু 
প্রেম জালায় জলিমু করি আগে ত না জানি ॥ 
ব্জলস্ত আগুনের মাঝে পড়িয়াছি দুঃখিনী গো । 
সপের মুখে হাত দিয়াছি আমি অভাগিনী ॥ 
বিষম কালিযার বিষে রক্ত কইল পানি গো । 
দংশিল কালিয়ার নাগে কিবা দোষ জানি ॥ 
নিশ্চয় জেনেছি আমার যাইব পরানি গো । 
এই জনমের মত মোরে কইল বিরহিনী ॥ 
আর কত সহিমু জ্বালা ছুঃখিনী তাপিনী হইয়া গো । 
বলিয়া উঠিল দেহ বাশীর গান শুনি ॥ 
বুরহানী কর বাজায় ঝাশী হ্যাম-গুপমণি গো ॥ ২ 
অন্কে গোলজ।র, সং ২৮, পৃ ২৯ 


ভাল জলদ হাব্বিৰ 
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জলিতেছে সবমক্ে বিচ্ছেদের আগ্ুনি ॥ 
আহা মরি সখি রাই কেমনে তোমাকে পাই । 
দেখিয়া তোর রূপের ছবি আকুল হইল পরানি ॥ 
সরল চিতে প্রেম করিয়া কেন যাও আমার ছাড়িয়। । 
যে দুঃখের দুঃখী আমি জানে সখী রাইমণি ॥ 
ফকির বুরহানী গায় খিড়কি দোয়ারে চায় । 
মনোবাঞ্ছ। না পূরিল প্রভাত হইল যামিনী ॥ ৩ 
অন্ধে গোলার সং ১৪, পু ১৪ 
সু বাউলা 
বশী 
আমি কি আনন্দ হেরিলাম গো স্থরধনীর তীরে । ধু 
সখিগণ সবে মিলি করিতেছে জলকেলি । কদম ডালে বসিয়া বন্ধে বাজায় 
বাশরী গো ॥ 
শুনিয়া বাশীর ধর্নি হইল সব উন্মাদিনী ৷ ঘরে যাইতে মন চলে না কি 
উপায় করি গো ॥ 
যখন বন্ধু গানকরে যমূনা উদ্জানধরে । ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় বাঝে শ্রাামের 
মূররী গে ॥ 
বাশীতে করিয়াযাহু বাহির কইল ঘরের বধূ ৷ চল সব সখিগণ শ্যামরূপ 
হেরি গো॥ 
এমন রসিক শ্যাম লইয়া তাহার নাম । আমরা গোকুলেতে হুইব ভিখারী গো ॥ 
অধীন বুরহানীকর মোরমনে হেনলয় । অবস্ত আলিবা বন্ধু গোকুল 
নগরী গো ॥ ৪ 
একে গোলঙ্গার, সং ১২, পৃ ১৪ 
গান বাউলা 
নিবেদন 


প্রাণ বন্ধুয়ার চরণ সেবা আম! হইতে হইল না। ধু 
প্রাণ বন্ধুয়ার চরণ ধরি কত যে মিনতি করি । তবু না করিল দা কঠিন 
কালিয়ার সোনা ॥ 
শুন বন্ধু চিকন কালা দিওনা আমারে জালা ॥ কেবল পরানী আমার চিত্তে 
ঢু খৈধ্য ধরে না ॥ 
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ফকির বুরহানীকয় দয়াকর দয়াময় । অকূলে বসিয়া কান্দি আশ। পুর্ণ 


কর না॥ ৫ 
এন্ছে গোলজার, সং ৭১, পৃ ৪৮ 
তাল স্বাপ মাম 
বিচ্ছেদ 
বদনে বদন মিশাইয়া অধরে অধর রাথ্য়!। খেলিব প্রেমেরি খেলা আমরা 
দুইজনে ॥ 
ধরিয়া তাহারই হাতে চলে যাব বাগানেতে । কহিব মনেরি কথা সজল নয়নে ॥ 
তার প্রেমেতে মছিয়! নিকুণ্ধে বসিয়া । কত যে ভাবনা আমি ভাবিতেছি মনে & 
“আমার বিনোদিনী রাই কোন স্থানে পাই । জড়িয়ে ধরিব তার কমল চরণে ॥ 
কিবা শোভা মুখখানি পৃপিমার চান্দ জিনি। ভুলিবনা এ ব্ধপ জীগনে মরণে ॥ 
অতীত পথিকে ডাকি পন্থ নিরখিয়া থাকি । জ্ছলিতেছে হিয়াখানি বিচ্ছেদ 
আগুনে ॥ 
কুস্ম উদ্যানে যাব কোকিলেরি গান শুনিব । কিবা তো বসিয়া রবো যোগিয়া 
আসনে ৮ 
বুরহানী মরিয়াযাবে প্রেমলীলা শেষহইবে । গাইল প্রেমেরি গান বিষশ্রবদনে ॥৬- 
এন্ধে গোলজ্জার সং ২১, পৃ ২০ 
খাস্বাজ 
বিরহ 
বলিয়া দে সজনী আমার কোথায় বিনোদিনী রাই। ধু 
মনেতে বাসনা রাখি নয়ান ভরিয়া দেখি গো $ 
হৃদয়ে তুলিয়া রাখি একবার যদি তারে পাই ॥ 
দিবানিশি এ ভাবনা কোথায় যাব নাই ঠিকানা ৷ 
পড়েছি বিষম বিপদে বল আমি কোথায় যাই ॥ 
কান্দিয়। পুসাই রজনী কোথায় গো রাই বিনোদিনী । 
আইস গো দেখিয়া তোরে তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥ 
কি যাদু করিলে মোরে বত্রিশ পানর সুরে । 
বিচ্ছেদ আগুনে দেহ জলিয়া হইল ছাই ॥ 
প্রেমেতে আকুল মতি কি হবে আমার গতি । 
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি আমার দরদী নাই ॥ 
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নজির হুসেন যেই ককির বুরহানী সেই । 


ছুই নামেতে একজনেতে খেলিছে প্রেমের লাই ॥ ৭ 
এক্ষে গোলজ্জার, সং ১৯, পৃ ১৮ 





খান বাউলা 


স্যামের চরণে দিব কুলমান সপিয়া গো । ধু 

দেখিতে স্যাম কাল/সোন। কুলমানের ভয় রাখে না) 
স্থভাগ্যে দেখিলাম আমি প্রাণবন্ধু কালিরা গো ৪ 

শুন বন্ধু দয়াময় যদি তোমার মনে লয়। 

ভ্চরণে রাখ মৌরে ছুঃখিনী জানিয়া গো ॥ 

গেলে বন্ধু আর পাব না, মলে রইশ প্রেম যাতন!। 
বুরহানী ক শ্যাম বন্ধুরে যৌবন দেও যাচিয়া গো ॥ ৮ 
একে গোলক্ষার সং ৭০, পু দল; ৰা. বৈ- ভা, সং ৭১, পৃ ৭৭ 





৯৯. ভেজা। শ৷ 
ব্াগ-বন়ারি 


নস 


আগে! সখী বিনোদিনী আমার সে কালেনি হইব বন্ধের দেখা) 
ঘরে বৈরি ননদিনী বাহারের বিধানে । 4 
রহিতে না পারি ঘরে বন্ধুযার বাশীর স্বরে । 

+ সরূপে থাকিতেরে বন্ধু না ভলিলু তরে এ ভবে জ্রগ্নিয়া মুই ফিরি থরে ঘরে & 
নিতি নিতি পিরীতি হয়রে বন্ধু গোকুলনগরে । 
বাহির হুইবা না চাইতে পাইলু ননদ্দিনীর ডরে ॥ 
দয়ার নাখে ধরলে দয়া যাইব ছুঃখেরভিন । ঘরেতে বিরাজ করে নিরঞ্ন ॥ 
কইন ফকির ভেলা শার শোকের শেল খাইছ । 
কারে কি দোষিমু বন্ধু না চাইলু বিচারিয়া ॥ ১ 
পল্লীগাতি লংগ্রহ 
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বন্ধের বাড়ীর শুরাপক্ষী কদৰ ডালে বাস! ॥ 
ছুই ভাহুল কিরে পক্ষী যৌবনের নাই তার আশা । 
ৰং আছে খুসবয় নাই এরে নি কহে ফুল । 
অভাসির সনে করিছা পিরীত আমার গেল জাতিকুল । 
সবে বালে ব্যেন্দিবন্দরে মুই বলি তাহারে । 
হরিণ রূপে দেখ! দিয়! ও রাই বাঘ রূপে ধরে । 
ভেলা শা কিরে কৈন হৈবা কেবল মরা। 
বাদে তৈষে ধরছে লড়াই যাইবার পড়িল ছাড়া । ২ 
পল্লীগীতি সংগ্রহ 

বনী 
সালো রাই, কি হইল মোরে দিয়া । 
মনে লয় হইতাম ঘরের ব!'র পিরিতের লাগিয়া ॥ 
বন্ধের সনে করিতে পিরিতি ন। দেয় ননদিনী । 
রহিতে না পারি ঘরে রে শুনিয়া বশীর ধ্বনি ॥ 
ঘরে বৈরি ননদিনী কি হইল প্রমাদ। 
কতো ৰা সইব দুথ রাই কাছ পরবাদ ॥ 
মুই তো অভাগীর রে নারী কুল বিনাশিলু। 
কদমতলে বন্ধের খেল! রাই বিচারি ন। পাইলু ॥ 
বন্ধের লাগি' জলি' তন্থ হুইয়া গেল কালা । 
এমন নিঠুর বন্ধু তেব দেয় জ্বালা ॥ 
কহে কির ভেল! রে শাহে বাণীর নিলয় না পাই । 
কোন্‌ নাম জপে বাণীয়ে উদ্দেশ করে। চাই ॥ ৩ 
জু. লো-ল-সংত২, পৃ ২৮৪ 


বাগ-উদযতুড়ি 


আলো রাই! মুনা নি হাইততে। 3 I ৬ 
ভাঙ্গিল মাটির কলসী প্রাণ বন্ধুরার দিগে চাইতে ॥ ৬৫ 
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চলিলা যতেক সখী কুম্ভ লৈয়া মাখে ৷ আচন্বিৎ শুনিলা কাশী যমুনাতে যাইতে ॥ 
কদম ডালে বসিয়া বন্ধে কে মোহন বাশী। 
না গেলু যমুনার ঘাটে ও মুই হৈলু উদাসী ॥ 
কুক্ষণে হৈলুরে বার অঞ্চল ঠেকিল মাখে। 
ভুূখিল! বাঘের হাতে ও মুই ঠেকিলু রাজপন্থে & 
না ভরিলু যমুনার জল মুই নারী অভাগিনী । 
বাহিরে বন্ধুয়ার জ্বালা ঘরে ননদিনী ॥ 
সব সখী গেল৷ ঘরে জল লৈরা তারা । 
হকন ফকির ভেলা শায় ও মোর কলমী না গেল ভর ॥ ৪. 
পলজীগীি সংগ্রহ ; ৰা. ৰৈ- ভা, সং ৭৯, পু ৭৭ 

. ব্রাগ-উদযতুডি 
গোষ্ঠ 
চলরে রাখাল ভাই ! সাজিতা চল রাজপুরে যাই । 
সাজ সাজ করিয়ারে, বাণীয়ে দিল শান । শুনিয়। অতুল! রাধার উড়িল পরাণ ॥ 
সাজনের ধগ্তি, আমি কি কহিমু আর । পায়েতে.নৃপুর বাঝে গলে শোতে হার ॥ 
সাজনের ধন্ঠি বাঝে, রাখালের সঙ্গে । হাসিয়া চলিয়া পড়ে এ রাগ চরণে ॥ 
এক হাতে পানের বাটা আর হাতে ঝারি | বাস্থকি যে ধরল! ছাতি হুইয়। 


সারি সারি ॥ 
ভেল শ। ফকিবে কৈন বুঝিযা পদ্থের রীত | প্রেম ছুঃখী হইয়া শুন রাখালের 
শীত॥ « 
পজীগীতি সংগ্রহ 
বাউল . 


নিন্দ হইল প্রাণের বৈরি রে নাইযর নিন্দ হইল প্রাণের বৈরি । 

এ দাসের,ভরস! নাই পলকে হইব চুরি ॥ 

নাইয়র রে নিমের তলে নিমের জড় অগ্রিজ্ঞলে পিরস্তর ধু'য়াতার লাগিয়াছে 
আকাশে । 

সেই ধুঁয়ার প্রকাশে ঘোর অন্ধকার দুইটা আখি লাগিয়। যাইব শেষে ॥ 

নাইয়র রে দুঃখের মন্দিরে হুথে নিছা ঘাওরে স্থথ.ছাড়ি হইবার পরবাসী । 

স্থখের মন্দিরে নয়ানে না দেবি জাগিয়া সুই হইলু উদাসী ॥ nat 

নাইয়র রে স্যাম বন্ধের লাগিয়া মনের স্বাদ পুর্রাইতু জাগিয়া! । 





© 
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পাগল মন যে করে দুরাচারি । 
ভেলা শা ককিরে কয় রাজপস্থে মিলন হয় এই ছিল নছিবের কাটারে ॥ ৬ 
পঙ্গীগীতি সংগ্রহ 


বাগ ৰিয়াগন্ধা 


নিশ্চিতে নি রইলায় রে বন্ধ মথুরা নগর । 
তোর মনে এই ছিল ভাব বধিতায় পরাণেরে ॥ 
ঘরে বৈরি ননদিনী তন্তু জর জর । 

কার ঠাই কহিমু দুঃখ ডাকি যে তোমারে ॥ 
কলক্ষিনী হইলাম রাখে গোকুল নগরে । 
যৌবন হইল প্রাণের বৈরি দোষ দিমু কারে ॥ 
উড়িতে পক্ষ নাইরে রইতে না পারি ঘরে । 
তুই কাল৷ কেমনে রইলে ছাড়িয়া রাধারে ॥ 
নিরবধি খুরে গো রাধার তুই বন্ধের লাগিয়। ৷ 
'জানিলাম কল্কি রইলাম অগং ভরিয়া ॥ 
ভাবিতে চিন্তিত রাখার তম হৈল হীন । 
কহে ফকির ভেলা শায়ে মোর কলক্ষে যায় দিন ॥ ৭ 
শঙ্গীগীতি সংগ্রহ 


বিরহ 


প্রাণনাখ বন্ধু আমি কত কাতরে জ্বালা সহিমু। ধু. 
মনে উঠে অনেক জালা। কান্দি শরীর কইলাম কালা ঘরে বৈরী ননদিনী রে ॥ 
শ্বাশুড়ী ননদী হইল বৈরী ঘরের বাহির হইতে না পারি লোকে বলে রাধা 
কলক্ষিনী রে ॥ 
দয়া কর স্যাম কালা সঙ্গেকরি নেও অবলা! আমি নারী পিরীতের মর! রে ॥ 
গোকুলের লোকে বলে আর পিরীতি হইল গলার হার কেমনে বঞ্চিমু আমি 
ঘরে রে) 
লাস সক রা তন বিচার কারি দেখ কেও কেওবের 
উরি 
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বাগ সার 
বাণী 
শ্যাম রূপ কে পাইয়াছে তরুমূলে । নিরবৰি বাজে বাশী৷ বন্ধ বন্ধ বলে । 
নীল পবতের মাকে সদা বাশীর গান । রহিতে না! পারি ঘরে উদ়িছেপরাণ ॥ 
ঘরে ঘরে বাজে বাশী জপে বন্ধের নাম । কোন কালে বাজে বাশী জপে 
কোন নাম । 
কদম ডালে বসিয়া বন্ধে সদায় ফুকে বাশী। না ভরিলু যমুনার জল হুইয়া 
উদাসী ॥ 
কোথা হইতে আইসে বাশীর স্থর কোথায় চলি যায়। দিহান করি চাইয়া দেখ 
কোখায় মিশায়। 
কৈন ফকির ভেলা শায় বাশী বড় ধন। নিকুঞ্জ মন্দিরে বাণীর কড় জপে 
নিরন্তর ॥ ৯» 
শল্লীগীতি সংগ্রহ 
বাগ ভাটিযাল 
বিরহ 
হায় রে বন্ধুয়ার লাগিয়া রহিতে না পারি ঘরে কি হুইল মোরে দিয়া। 
বিরহিধী হইলু আমি জলিয়া অঙ্গার । কতদিনে হইব আমার বন্ধুয়ার দিদার ॥ 
আসমানের ভুরি যার লাইগাছে মাথায় । পাতালের ডুরি দিয়া বান্ধিছে দুই পায় ॥ 
আখি মলিন হইল মোর পদ্থ নিরখিয়| ৷ কতদিনে হইব দেখা! মরিরে ঝুরিয়া ॥ 
স্থতিলে স্বপন দেখি আখিয়ে নিদ্রা না আইসে ৷ তুই কালা ছাড়িয়া মোরে 


রহিলায় কিসে ॥ 
দিন গেল টালে টুলে সকলি অসার । কৈন ফকির ভেলা শায় সকল হইল 
অসার ॥ ১৮ 
পদ্গীগীতি সংগ্রহ 
বিরহ 


হায় রে সোনার বরণ তগ ছিল আমার কাল হইল কেমনে । 
আরে বন্ধু, কি হইল দারুণ মনে ॥ 

কূপ গেল যৌবন গেল পরাণ বাকী আর । 

তুই বন্ধুর কারণে আমি হইলাম ঘরের বার ॥ » 
তামার পিরীত আরে বন্ধু নিয়বের পানি। 


9৮০. 


ভি 


১৫৭ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমধুষা 
কা বাপে খুইছে নাম রাধা কলক্ষিনী ॥ 

নেন দুঃখ কারে কৈমু রে বন্ধু, নিরলে বসিয়া! । 
নয়ন জলে ভাটির পানে চল্‌ছি রে ভাসিয়া ॥ 
ভাবিতে চিন্তিতে অভাগিনীর জাল! হইল দ্বিগুণ । 
সোনার শরীলের মাঝে পরবেশিল ঘুণ ॥ 
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে আমার মনের আঙনি । 
পুড়িল অন্তরায় মাঝে দেখ কুমারের পুলি ॥ 
ভেলা শাহ ককি:ে কহে পিরীত এমন জন । 
তান সনে করিও পিরীত যে জানে বেদন ॥ ১১ 
বাংল! এক্ষাডেনী পত্রিকা, ১৯৯৯ ২ সং, পু ক 


১০০ মছনতাজ 
বাগ গার 
বিৰিধ 
কামিনী না কর গুমান শুন ধনি ॥ যৌবন কূপ ধন না রৈবে নিদানি॥ ধু. 
আন্ধার বচন তোক্ষা ন সাবিলা কাল। অবসর গেলে পাছে ঠেকিব জঞ্জাল ॥ 
না হকে বুঝল সখা তোক্া নাহি জ্ঞান । আসিতে যাইতে আসে নিশি 
শেষ বেমান ॥ 


কহে মছনতাজ সখ) শুন দিআ কান । স্থপুরুষের বোল কতু ন টলিবে জান ॥ > 
শা. বৈ-ভা+ সং+০ পৃ ৭৮5 অ-ৰা, শী- সং ১৯০৮ প্‌ ১০২ ৪ সং ক. প- সং ১৯৯১ পৃ 2৪ 
সব্বিলন, ১০২৪ তাজ ও আশ্বিন, পৃ ১৮৪ 


_ ১০১. মজাইদ চান্দ > 














বাঙ্গালার বৈববভাবাপন্ন মুদলমান কবির পদসগুছা ১৫১ 


আর কোন সাপে মাইল কামড় রে ও গৌর, সর্বঅন জরে । 
আরে ওই বিষ কাড়িত! পারইন ঠাকুর মজাইদ চান্দে রে ॥ ১ 


রী লো. সং সং ১৯০, পৃ ১২৯ 


অনুরাগ 
দুখ তো ঠাই বিনে কা ঠাই কই শ্যানকে লাগাল পাইলাম ন! গো সই ॥ 
স্যাম যদি হইত মাখার চুল স্টচ্চা করি বাদ্ধতু খোপ! বেড়াইতাম গোকুল ॥ 
এগো কামের কলল ভূমিত খইয়া তোমার বানে চাইয়া রই ॥ 
কালা তোমার ৰানে চাইয্া রই ॥ 
স্বার মুরশিদ মজাইদ চান্দে ৰলইন 
সহ শ্যাম বান্ধা রাই-প্রেমের মাঝে আর যাইবায় কই ॥ 
এগো এক সঙ্গে দুই অঙ্গ হইয়ে বাই-ক্ধপে লুকাইয়া রই ॥ 
কালা রাই-রূপে লুকাইয়া রই ॥২ 


গু. লো. ল. সং ১৯১, পৃ ১৪৮ 


বন্ধু আমার নয়নের ধার গে। কালা, আমার নয়নের ধার ॥ 
আর পূর্বে দিয়া উঠে চান্দ ঘর ৰইরা দেখি ॥ - 
বেহুশ হইয়া খুমাই রইলে নয়ানে না দেখি গো ॥ 

আর আগে যদি জানতাম বন্ধুরে যাইবায় রে ছাড়িয়া 
অভাগিণী লা যাইতাম নিন্দে গে ॥ 

আর কইন মুরশিদ মজাইদ চান্দে বিয়ানে দিয়ান 

ৰিয়ানে সছইন মুরশিদ পবনে মিলান ॥৩ 

জী, লো, স. সং ১৯২, পু ১৪৮ 


১০২ মতাহির 


শান বন্ধুরা আড়ালে, ভাইসে উঠি নয়ন জলে ॥ 

ভবে আলি লাগছে কালি কান্দি বসি নিরলে ॥ 

(আৰ ) ডাক্তার বাবু বলে মোরে, তোমার কাল! জ্বর হইছে শরীরে ॥ 
আমি বলি মরি জলি নাহি কলি হলে ॥ 






১৫২ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্ন মুসলমান কবির পদমঙ্ছুষা 
দিবানিশি আছি জাগি; বন্ধু তোর দ্বারে ভিক্ষা মাগি ॥ 

আসবে বলে দাস বানাইলে না আসিলে শেষকালে ॥ 

আগে দেখাই শশীকলা; বন্ধো ! শেষে দিলে কানমলা ॥ 

গাছে তুইলে মই সরাইলে চোর ঠরাইলে দলিলে॥ 

মতাহিরে ভাবনা করে, বন্ধো ! দিন কাটাইলাম ডাইকা তোমারে ॥ 
মরণকালে কল্মা দিলে কিবা দুঃখ যায় চলে ॥১ 

ৰা. ৰৈ ভা- সং ৭৪, পৃ ৭৮ ॥ স্বদয়ৰীণা, ১ম খণ্ড, সং ১৪, পৃ ১০ 


১০৩. মদন শা। 


চিকন গোয়ালিনি গো, রসের ময়লানি 

এইরূপ যৌবন গো তোমার জোয়ারের পানি । গো চিকন গোড়ালিনি । 

হায় বা' গোয়াল এর, আড়ি কোণা ঘোর করিয়। মেঘে দিল ডাক । 

ভাঙ্গিল কাড়ারীর বৈঠা. নৌকায় লইল পাক । 

ভাগিনা কানাই হইল দুই পরিয়া ডাকাইত। ল'চিকন গোয়!লিনি ॥ 

হায় ব।' গোয়লি রে, দই বেচ,ণ্দুধ বেচ, আর যে বেচ লনী ; 

দইবেচ কনা ছানা, ছুধবে5' পণ। ভাগিনা কানাইরে যাচ' এই লাখের যৌবন । 
ল' চিকন গোদ্লালিনি। 

হায় বা’ গোৱাল রে, কয় তো সাধু মদন শায় লঙ্গাইর পার বইয়া; 

এই লাখের যৌবন গেল আমি না পাইলাম ধুড়িয়া । গো চিকন গোয়ালিনি 1১ 


শ্রী, লো. স. সং ২৪৯, পু ২২৯ 
১০৪, মনকর 


বিরহ 
তুই বন্ধুর পিরীতে রে হারাইলাম জাতি কুল। 






তাইলে দুই হস! কে বাহ রইল শূল । 
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নবীন মনকরে বলে ভাবিয়া রস্থল। 
আমার আশায় দিন ফুরাইল চইক্ষে দিয়া ধূল । রে অন্তরার রইল শূল ।১ 


বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ০০১৯২ সং, পৃ ৪; বা. বৈ. ভা. সহ এক, পূ ৭৯ 


১০৫. মনোহর 


অকি সই না লো নই সাক্ষী হইও তুয়া পাৱ । 
দেখ সখি বাটে বাট কাহ কৈল মহ। ঠাট 
কুচযুগ মাগি পরিহার । মুই গেলাম হাটে বিহানে 
দির পদার মাখে লুটিল দেবকীর শুতে নয়ালি যৌবন মাগে দানে। 
কপদ্ধিনী কৈল ঘাটে শ্রম চিকনিয়া হাটে দৈবে নাই মোর ঠাই । 
উক্ুযুগে চাপি তনে ঘুচাইমূ রাঙ্গ।সনে বদি পস্থে মিলে সে কানাই 
মনোহর শুনে ভাগে তেজ রাধে লাজ মানে 
দেও রাধে রতি দান দুখ না ভাবিও প্রাণ ১ 
অ. ৰা. সী- সং ১২০, পৃ ৮২; সু ক. পা. সং ১:৯, পৃ লং 

কানা বা শৃবী 


বংশী 


বন্ধুয়া বলিমূ কোন লাজে রে স্বজনী সই, কালিয়! বলিমু কোন লাঞ্জে ৷ ধু 
বন্ধুয্া বন্ধুয়া কালিয়া তোর নাম। প্রভাত হইতে কর ঘর-গৃহ কাম ॥ 
গৃহঘরের কামকর বাখানে রাখ খে । যোলশ' গোপিনী মাঝে এক রাধাকান্থ ॥ 
আরের বন্ধুরা বৈসে পালঙ্গ মহলে । আসিলে আমার বন্ধু বৈসে কদমতলে ॥ 
কদস্থের তলে থাকি শ্বামে বাণী টানে ॥ মন উদালিনী কৈল সেই বাণীর সানে ॥ 
দেখি মনোহরে কহে কদস্বমাল! গপে । দিবেক সেসব মালা কাচা রাধার গলে ॥২ 
ৰা. বৈ, ভা. সং ৭২, পৃ ২৯5 তর *, পৃ $২ যু.ক-প-সং ১১৯, পৃ ৭১ 


১০৬. মনৌঅর i 
নটরাগ দীর্ঘহন্দ 
বিরহ 
'অকি মাধব আর রোঁস খেমা কর মোহে । 
জানি কি কৈরাছি দোস তাত নাকি কয় রোল করপুটে নিবেদহো। তোহে ॥ ধু. 


এরি 








১৫৪ বাঙ্গালার বৈষবভাব/পন্স মুসলমান কির পদম্জুষা 


হামো কুল বিহিনী ভূদ্মা নাম গুণি গুনি রহল জামিনী বর জাগি। 
এ নব জৌবন ভার সহিসু কখেক আর সতত দহএ মল আগি ॥ 
এ চুদা চন্দন মোহে গরল সে উগহে তুদ্দ। বিনে আন'নাহি জাগে ॥ 
করিয়া! জুগিনী ভেস জাইমু মধুরা দেশ পুরিবে মানস থাকে ভাগে ॥ 
শবদ শুনিয়া হাটে ধাই আইন জফুলা ঘাটে তাত নাহি যাধবের দেখা । 
হীন মনোব্সরে ভগে ভজ গুরুপদ জান ভাবিলে পাইবে থাকে লেখা ॥ ১ 
কা. ১০২০ কানিক, শু ০৮৭ ৪ ম. বা. ছি, সং ২৯২, পু ১১১ হু ক. প-সং ২৩১, পৃ ১০৪ 
ব্রি 
মিলন 
আজু লো পহু দেখিআ আনন্দ চিত । 
কমল নান অমল বআন জেহেন চান্দরিত ॥ ধু 
এঘোর মন্দির উন্ধল করিল অনন্ত আনন্দ ভেল। 
পি! দরশনে জথ ছুঃখ মনে ধন্দ হই চলি গেল ॥ 
বছদিনে নিধি আনি দিল বিধি নন্দ কি উপাম । 
চিত্ত পুলকিত তনু উল্লাসিত হরি (হেরি?) পহু গুণ ধাম ॥ 
লাহা আএনদ্দিন ছো| পহু এ্র'বন দেখি আনন্দ পরাণ । 
হীন মনৌব্দর মাগি জুড়ি কর মোকে দেস দন্জা দান ॥ ২ 
মূ ৰা, নী সং ১৯%, পৃ ৯৯৫) স্ব. ক, শ- সং ১৯২, পৃ ৮৯) সম্মিলন, ১০২৪ ভাজ ও আশি, 
পৃ 
ব্বাহির পর 
ন্বপ্রেলিলন 
নানু সই কি দেখিলুং স্বপনে । বিদিত বিমল হরি মিলিল আপনে ॥ খু 
সারদ সমএ যেন যামিনী উকল ৷ ঝলকিত ভেল আভা চমক চপল ॥ 
নানে লাগিলক্ষপ আসি ব্মাচুদ্িত । জাগিতে হারাইলুং হরি শোকে দহে চিত ॥ 
কি দেখিলুং কি হইল পলক অন্তর । ভজ গুক্ পাইবে পুনি কহে মর ॥ ৩ 
ৰা. ৰৈ. ভা- সং ৭৯, পৃ ৮০ ভা” ১২৬ কাৰ্তিক, পু +০৭ ॥ ভা, ১৫২৪ পৌষ, পৃ ১৮৩ 
মৃ. ক. প- সং ৭২, পৃ «৯ ৭ 
ৰাগ নটগান্ধার 
সহবাগ 
ওকি দে সি রাধে কালিন্দীর তীরে । 
জানি 
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রৈত্থারৈব্দ। উঠেমলে এহি বিনোদিআ। | দেখিআছি অবধি কূপ না পাসরে 


© 
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সুন্দর ললিত অঙ্গ পরস্রিছে সাপে । জর জর হৈল তন্থ থর থর কম্পে ॥ 
কনক কমল মুখ ঝাপিল চিকুরে । ক্ষীণকটি লতা জেন বাএ হালি পড়ে ॥ 
গগনের শশী জেন ভূমি তলে পড়ে ॥ হাতে ধরি গ্তামে আনি ভুলি লএ কোরে & 
মন্থ রে কহে এহি ডংশিছে মদনে । করিছে সন্ধান রাখে কেলির কারণে ॥ ৪ 
ভা, ৯০৩ কার্তিক, পৃ ৭০৭ ॥ সৎ ক. প- সং ৭০ পৃ ৪৯ 
বেলোদ্ছার 
হৃত্যলীলা 
নাচে কাহু ঘুমিঘুমি রমনীর সমানে । ঝুখুক খু ঝাকে ঝলকিত বাছে। ধু. 
কিনিকিনি কিছ্কিনী নপুর কি রিমিকিমি স্ু্কুগ্তপুন্তপুহ্থ পুরে রসব।ণী। 
ম্বদঙ্গ করতালি! নাচে তাখিংতাখৈআ। ঝিদ্ধিটীঝিমিকীটি বাজে খাববর খৈজ। ॥ 
ঝাকে উড়ে পড়ে শশি ঝলক রাশি র/শি কাকে উড়ে ঝাকে পড়ে সঙ্গে 
শ্বাম বাশী ॥ 
রূসময় নাটপুরে মণুরায় নটবরে ভজ রঙ্গে তা ধনী ভণে মনৌদ্সরে | « 
ভা. ১০২৬ কাতিক, পূ ++। মু" ক. প. সং ২৮, পু ৪৮ 
নট শিক্ুরা 
বিরহ 
নিল মোর নাগর কে হরিআ|। কিরূপে রহিমূ ঘরে কালারে ন। দেখি ॥ ধু 
জীবেরজীবন নাগরমোর সেই বন্ধু! ৷ জুগল নান কালা মোর ভাল বন্ধু ॥ 
বল বুদ্ধি জান নাগর এরন্দ রঙ্গি'সা। রসের রসিন। নাগর কে নিল ভাড়িআ॥ 
হেন জি জানি নাগর জাইবে ছাড়ি ৷ মনো অরে কহে হৈতুন তার সঙ্গে 


সঙ্গি ॥ ৬ 
তা” ১৯২০ কাতিক। পৃ ২০৭১ ৰ. ৰা, গী- সং ২০%, পৃ ১৯৭ ॥ সব ক- পণ সং ২৩২, খু ০৮ 
যালসী ভৈরব 
অনুরাগ 


হিআ। ধু. 


+ কদদ্বেরতলে খাকি নিতি খআধিঠারে । কুলের কামিনী দেখি রৈতেনারি ঘরে ॥ 


কিএ মোর হাসলাস গৃহবাস কারণ ৷ উদ্ধপ কালারভাবে লালিআছে মন ॥ 
সুন্দর হুন্দর কান্ত রসি নাগর ৷ ৭8৯ 
ভাত পুত সক. সহ ৭৯ পড় +২ 
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১২৬ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্ মুসলমান কবির পদমঞ্চুষা 
১০৭. মতুর্জা। খাজি তু 
বারহাটি 
আম্মবোধন 
সকি নাগর কালাবিনে না রৈমু ঘরে ॥ 
চিকন স্বতার কাপড় মাঝে ফাটিআগেল নৌন্সালি জৌবনের ভরে ॥ ধু. 
সই রে বাধুআা গাছেতে বেল 
আবাল দেওরিজ লাগি ফান্দ পাতিয়া আছয় ভাই শ্বশুর রাগিয়া গেল ॥ 
সই রে নেপুর না দিও পাএ। 
রে আছে ছুর্জন ননদী জাগিব নেপুর শবদ রাত ॥ 
সই রে মুই নারী কি কাম কৈলুং । 
জাচিব্। জোৌবন শ্যাম বন্ধুরে দিবা লোকের কুচ! এ মৈলূং ॥ 
সই রে পোস্তের বহুল দানা । 
দেশের মতু জা গাজি দেশে ত জাইব বুকে দিদা জাইব হানা ॥ ১ 
ভা. ১৩২৭ পোৰ, পু ++) সু ক, প- লং ২৮৪, পৃ ১১৯ 
বাগ-ঙ্গালালি 
মাখুর 
কি আন্ধু কদিন ভেলিএ। ছাড়িয়া গোকুল নন্দলাল মধুরা চলিয়া গেলিএ। ধু 
আজ মণুর! উঝল ভেলিএ গোকুল মলিন আন্ধু রাত্রিএ। 
মতুজ৷ গাজীএ কহএ সারএ নন্দস্বত বাটোরার কাহু নিশ্চএ। ২ 


" ৰা-ৰৈ- ভা. সং৭৭, পু) যু কপ. সং ২১৮, পৃ ৯৯ 


১০৮. মিয়াধন 
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}- স্থখ লাবণ্য রসের ভর! গে! সখী কট/ক্ষ নয়নে ॥ 
এগে| অবলার মন কাড়িয়া নিল কুর-ললিত বচনে গো । 
শারদ শশী নায় তুলনা গো সখী সেক্কপ সামনে । 
পাগল মিয়াধনে বলে বাহুবান্ধ্য সে রান্গ] চরণে গো । > 
প্রেমভাগ্ান, পৃ ১২ 


ৰাউলা খেদ 


আনু নিশিতে শয়নে, গো সই রাই দেখলাম স্বপনে ৷ ধু 
এগো। একবার চক্ষু মেলি না দেখিলাম নিত্র! আইল নয়নে । 
দয়াধরি রাই কিশোরী আইলা দরশনে ৷ 

এ গো আমি না পাইলাম সাধন ভক্তি বাইর রাঙ্গা চরণে । 
কমল হন্ত বুকে দিয়! স্বরললিত বচনে, স্থর ললিত বচনে । 
এগে। প্রেম কাঙ্গালী দাস বলিয়া ডাকছে ঘনে ঘনে । 

কত শান্তি কৈল মোরে চুদ্ন আলিঙ্গনে, চুম্বন আলিঙ্গনে । 
এগো কইছে সবে পাইমু তারে রাখলে মনে মনে ॥ 

হারে মরি রাই কিশোরী পাশরি কেমনে, পাশরি কেমনে । 
৷ ও আমি দীন দুঃখিনীর নামটি লিখ যুগল ও চরণে ॥ 

দয়াল মুশিদের জান! আছে থে বাসনা মনে, যে বাসনা মনে । 
এগো স্বপনে দেখিয়া ছি যারে বলে মিয়াধনে । ২ 
শ্রেমভাওাৰ, পৃ = 





বাউলা খেদ 


আমায় সুলিওনা কখনে, রে শ্যাম ভুলিগনা কখনে ৷ ধু 

এ গে। তুলিলে দাসীর প্রাণ রাখিব কেমনে ॥ 

আমি দাসী চির দোষী জাহিরে বাতুনে, জাহিরে বাতুনে । 
| ও আমার দোষ ক্ষেম। করিয়া দেও বন্ধু দয়াল নামের গুণে॥ 
বুদ্ধিহীন বলে ক্ষীণ আর হীন ধনে, আর হান ধনে ॥ 

গো স্যামের সেবা দিতে না পাইলাম চিন্তার কারণে ॥ ২ 
আমার ঘরে বসিয়া নিনিতে গোপনে, নিশিতে গোপনে ॥ 
গা কোন নিশিতে দিবায দেখা হেরিসুনহনে॥ 


টি 






১৪ 


১৪৮ বাক্গালার ইৈফবভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 
আসবে কি না বলরে বন্ধু শুনি মোর কারণে, শুনি মোর কারণে । 


এ গো আসলে চন্দ্র বাবে ধরা বলে মিরাখলে & ৩ 
হশ্রমভাত্তার, পু ১৯ 





বাউলা খামাল্ি 


মার কলঙ্ক নান যে হইতে, প্রাণ বন্ধুরে আনিয়া দে গো! ললিতে ! ধু 

এগ! প্রেমানলে অঙ্গ সারা বাচিব ল কি মতে ॥ 

বিদেশী বন্ধুঘার সনে প্রেম করিলাম নিপুঢ় বনে। 

এগো! ফ্ষকারী কান্দিতে নারি পাড়ার লোকের ডরেতে ॥ 

কার বাপের মুড়াইলাম মাথা ও সই পথে ঘাটে খোচা কথা । 

এ গে। খোচা কথা যে বলিব বাস হইব তার নরকে ॥ 

বিষ খাইয়। মরি গো সখী ও সই কি করি জীন্দেগি রাখি। 

এ গো মিয়াধনের পূরব আশা অভাগী রাই মইলেতে ॥ ৪ 

শ্ৰেমজা্তা, পৃ * 

বাউল! চোঁপদী 
বিরহ 

আমার প্রাণ নিলার কিশোরী, প্রাণ নিলার কিশোরী । ধু 

এ গো তোমার পিরীতের লাগি হইমু দেশান্তরী ॥ 
তোমার কথা উঠিলে মনে রহিয়! হিয়া! সরি, দুঃখ সহিতে না পারি । [1 
এগো। কোন রসের রসিক পাইয়া আমাত যাও পাশরী ॥ '« 
জলিয়া উঠে প্রেমের আনল দাহা দাহা করি, আনল নিবাও দর্শন দান করি । 
গে! দশনের জল ঢালিয়। দিলে শীতল হইতে পারি গে! ॥ 

ছাড়িয়া লাজ ধরছি সাজ পিরীতের ভিখারী. আমি প্রেম ভিক্ষা! করি । 

ও তোমার প্রেমদ।নে রাখব প্রাণ এ নিবেদন করি গে! ॥ 

তোমার প্রেম সরোবরে ভাল আমার তরী, তুমি হও নাওয়ের কাণ্ডারী । 
তোৰার নামেতে কলঙ্ক রহিব যদি ভুবিদ্ধা মরি গো ॥ 
মিয়াধনের যত আশা তোমার কেবল জানা, ভবে আর কেও জানে না। 
পাইলে চরণ ছাড়মু না কখন বাচি কিবা মরি গো ॥ ৫ 

£শ্রবভান্ডার, পূ ন 
বিরহ '* 
আমার প্রেম স্বর্বাবী কালা গো, যার প্রেমেতে জগত উজালা। ধু. 
৮ একবার পাইতাম যদি তার রাগ! চরণ নাথার লইভাষ খুলা গো 





নার 7৬: রি বিল 
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আমি দাসী প্রেম উদাসী কান্দিয়া ভাঙ্গিলাষ গল! । 
ও আমার ছুই নয়নে বহে বারি যেমন স্বাবাঢ় মাসের গোলা গে! ॥ 
বাতাসে উড়াইয়া যেমন নেয় শিমুলের ভুলা ॥ 
তেমনি মতে বন্ধে আমার প্রাণটি হরি নিলা গো ॥ 
প্রেম সাগরে ভালিহা কিরি যেষন স্থতের শেওল৷ | 
শ্যাম ছাড়া রাই কিশোরী কেমনে খাক্ছন একেলা গো ॥ 
পাগল মিয়াধনে কয় সয়না প্রেমের জ্বালা । 
খাকতে যৌবন হইল না দৰ্শন ও আমার আশার জীবন গেলা গো ॥ ৬ 
প্ৰেম দাঞ্াৰ, পৃঃ Y 
বাউল 
স্বপ্রে-মিলন 
একবার কোলে বইস প্রাণ জুড়াই, দেও আলিঙ্গন নাগড় কানাই ৷ ধু 
চাই না তোষার ধন কড়িরে বচ ও বন্ধু প্রেম কাঙ্ছালী আনি রাই ॥ 
কি হেরিল/ম গত নিশি তঞ্তলে উদয় শী রাপ্গ। কপের ঝলঙ্ষ দেখতে পাই । 
জাগিয়। না পাইলাম তারে ও বন্ধু কোনখানে র হুলায় ছাপাই ॥ 
'আইস যদি প্রাণের সখা নিরলে করিব দেখা রূপের রূপ মিশাই । 
ওরে নহনের কাজল বান।ইরে বন্ধু ও বঞ্ঠ নয়নে রাখিমূ লাগাই ॥ 
জানিয়। বিরহিনী দাসী একবার কথা বল হালি হালি শুনলে সরধাঙ্গ জুড়াই। 
ওরে তোমার চিত্রপট দেও আমারে রে বন্ধু ও বন্ধু হেরি যুক্ত হইয়। যাই॥ 
মিরাধন কর ভাবিৰ্যৰ। পাবেন। স্যাৰ থাকি এৰা, খাকি এখা ভাবে বুঝতে পাই । 
ওরে যাত্রাকালে পাইলে ও বন্ধু মৃহ্াপলে মুক্তি চাই, দেও আলিগ 
নাগড় কানাই ॥ ৭ 
কপ্রমভাগার॥ পৃ ১৪ 
স্বাউলা দামালি 
বিরহ 
কঠিন শ্তামের নাম গো তোরা কেউ লইও না। ধু 
শ্যাম পিবীতির এত জালা আপে আনি জানি না ॥ 
দূতী বলি বারেবার স্যাৰের থা আমার কাছে বলিও না গো আর । 
এগো বলতে পার ছুঃখেন কৰ৷ লোক সমাজে কহিও ন। ৷ 
আর মনের কথা প্রকা শি বদি ছুটিল কুটিলা তার! সনায় গো বাদী । 
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এগো মিছা দোষের দোষী পাইয়া সদায় দেয় গো যাতনা ॥ 
পাগল মিয়াধনে বলে প্রেমরত্ব মানিক কি গো সহজে মিলে । 
যে জানে না প্রেমের মর্ম তার সনে প্রেম করিও না ॥ ₹ 
শ্রেমভাগ্ার« পৃ ১৪. 
বাউল বিচ্ছেদ 
বিরহ 


কাল ননদী তুমি মর গো, একদিন বন্ধুয়ার রূপ দেখি । ধু. 
ও তারে দেখবার আশে রইলাম বসে এ জীবনের আর নাই বাকী গে। ॥ 
কাল যৌবনে বসন ঠেলে ডোর ধন্তি মানে ন। ॥ 
এগ দিবানিশি চমকে যৌবন কাচা কেমিকেল সোনা ॥ 
জলের ছলে কদম তলে রূপ দেখিতে যাই । রর 
ননদীর কি ভরা মাইলাম সঙ্গে থাকে তাই গো ॥ 
আমি এখান প্রেম কইলাম কার বা কইলাম বুরা। 
ও নন্দে আরিপরি ডাকিয়া দেখায় মুখ মারিয়া সুরা গো ॥ 
মিয্াখন কয় আমার ননন্দ হয় বিষম বইতল। 
ও স্বামীর সনে লাগাই বিবাদ পালায় কলসীর জল গো ॥ » 
এপ্রমভাগ্ডার, পৃ ও 

বাউলা খামালি 


কেনে মান কর গো রাই । খু সাজ বুঝি রাধার সনে মিলিবা! কানাই ॥ 
লং এলাচি জায়কল যত্রি ক্পুরের গুড়ি । 
এগো সোনা সুখে তুলিয়া কেনে লওনা পানের বিড়ি ॥ নকও 
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ৰাউলা খালি 


৯৬১7 


বংশী 


তোরা দেখ আসিয়া ললিতে, ও নাকি শ্যাম বাজায় বাণী কদমতলাতে । ধু. 


স্যামের বাশীর স্থর প্রাণ নিল মোর কেমনে থাকি ঘরেতে ॥ 
কাল হইল সই বাণীর ধৰনি ও সই বৈর্ঘ ত না মানে প্রাণী। 
নারীর যৌবন লইয়া টানাটানি দাগ লাগাইলাম কুলেতে ॥ 
স্যামের অঙ্গে স্বর্ণমাখা ও তার কপালে তিলকের রেখা । 

ও সে ভঙ্গিনাতে দিল দেখা রমণীর মন ছুলাইতে ॥ 

প্রেম চিত্তে চৈতন্য হারা অধর চন্দ্র যায় না ধরা । 

ও সে ভক্তের হাতে খাইছে ধরা প্রেম লাবণ্যের ডোরেতে ॥ 
যে যাহারে সদায় ভাবে ও সই ঘরে বসিয়া তারে পাবে । 
পাগল মিয়াখন বলে নিশ্চয়েতে দেখা হবে নিরলে ॥ ১১ 
পরেমভাস্তার, পু» 


বাউলা খেল 


দাসীর নাম লিখ চরণে, রে শ্যাম নাম লিখ চরণে। ধু 
এগো চরণ পানে শরণ হইলে দাসীরে পড়ব মনে ॥ 
প্রেমের আশে রহিলাম বসে নিশি জাগরণে, নিশি জাগরণে। 
এগো আইল না মোর সোনা বন্ধু মজিয়াছে কার সনে গো ॥ 
কার কাছে কই মনের ছুঃখ বল গো স্দীগণে, বল গো সীগণে । 
এগে। কে আনিয়া দিত বন্ধু নিশিতে গোপনে ॥ 
বসন ভূষণ নাহি মানে নবীন ও যৌবনে, নবীন ও যৌবনে । 
এগো বন্ধু বিনে নবীন যৌবন শপি কার চরণে ॥ 
পিরীতের কাঙ্গালি হইয়া বলে মিয়াখনে, বলে মিয়াধনে । 
ও প্রেম করছে যে জন মরছে সে অন সখ নাই তার জীবনে ॥ ১২ 
শ্রেষভাগার, পু ৯৮ 

বাউলা ধামালি 


পাইমুনি গাম কালা গো সই, পাইনি শাম কালা । ধু 
এগে। যারে ভাবি রাত্রদিনে মন হইছে বাহলা গো ॥ 





বিরহ 
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থাকে যদি বন্ধের মনে কহি গো সরলা, কহি গো সরল! । 
এগো ভোর নিশিতে দিত দেখা আসিয়া একেলা ॥ 
পায়ে ধরি গো সহচরী বন্ধ আনি মিলা, বন্ধু আনি নিলা । 
এগো! তুমরারে করিমু দান বিন! স্থতের মালা ॥ 
পাগল মিয়াধনে বলে প্রেম নয় কেওরের জুল, প্রেম ন কেওরের জুল! । 
ও প্রেম করছে যে জন মরছে সে জন রসের চিকন কালা ॥ ১৩ 
শ্রেমদ্তা্ডার, পৃ ও 
বাউল ধামালি 
বিরহ 
প্রাণ ললিতা তোরা যাওগো, বন্ধুরে আনিয়া দেও ত্বরা। ধু 
আমি দাসী চির দোষী শ্রাম পিরীতের মারা গে ॥ 
ললিতা বিশবা সখী যাও গো স্বর! করি । 
আনিয়া দেও মোর প্রাণ বন্ধুরে দেখি নয়ন ভরি গো ॥ 
আমার বন্ধু প্রেম রসিক প্রেমভক্র আছে। 
এগো ভক্ত পাইলে আদর করিয়া প্রেম যাচে গো ৪ 
নৃতন যৌবন আমার কেমন কেমন করে। 
এগে! আসলে বন্ধ নৃতন যৌবন সপিয়া দিতাম তারে গো ॥ 
স্যাম ভক্ত যেই নারী স্বর্গে পাইছে বাস । 
পাগল মিয়াধনে কয় গে আনার না পুরিল আশ গো ॥ ১৪ 
শ্রেৰভাঞ্াৰ, পৃ ৯) বা. ৰৈ. ভা, সং ৭৮, পৃ ত 
গান বিচ্ছেদ 
i নাম জপ 
শুধু নাম জপ নিরালা গো, কালার নাম সার কর গলের মালা । ধু. 
b এগো কালার নামের আশে কাশে জীবন অন্ত বেলার 
সহজ ভজন প্রেমালিঙ্গন কালায় প্রকাশিলা। 
এগো রাধাকাহ্ু দুইজনে কইল! প্রেম লীলা গো ॥ 
সবে বলে কাহু কালা রাধা! রূপবতী । ১ 
এগো তবু না ছাড়ল রাধিকা কালার পিরীতি ॥ 
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বিরহ 
আহা কষ প্রাপন1খ কে নিল হরিফ্া । কান্দে সব গোপনারী গোবিন্দ ধেয়াইয়া ॥ 
নন্দ কান্দে যশোদা কান্দে কান্দে রোহিনী । আহার তেছিয়াকান্দে বনের হরিনী ॥ 
ন! কান্দ না কান্দ গোপী স্থির কর মন । কংস বণিয়! কঃ আসিব এখন ॥ 
জাতি যুখি মালতী পুষ্প দ্বারে লাগাইলুম ৷ নিঠুর কালিয়ার সনে পিরীতি 
বাড়াইলুম ॥ 
ফুটিল মালতী ফুল গন্ধ গেল দূর ৷ ছাড়ি গেল প্রাপনাখ নিমায়! নিঠুর্‌ ॥ 
মীর ফয়জুজ। কহে ধৈরজ ধরহ চিত। কিরিব কানাই মনে না ভাবিহ ভীত ॥ ১ 
০০ ৯৮ ম. ৰা. মী. সং ২৩৮, পৃ ২৯৯৪ সু কপ সং ২২৪, পৃ ১০১ 
বশী 
“কেনে আল জলে রে মুই কেনে আইলাম জলে জলের ছলে বন্ধুরে দেখিলাম 
কদম্বতলে । ধু 
সণীসঙ্গে জলে আইলু জলঙভরি গেল তারা আমি ত অবলা রাধে কলসী না 
গেল ভরা) 
মুররী বাজায় বন্ধু কদম তলে বৈয়া কদখ্বের পত্র সারি বন্ধুর পদের ছায়া॥ 
হাতেশখখ কানেসোনা পিন্ধনে পাটেরশাড়ী হাতনাড়ি কহেকথা রাধিকা সুন্দরী। 
মুররী বাজায় শ্রামে কদস্বের স্থানে চলিছে হুন্দরী রাধে কানু দরশনে । 
মীর ফ়জুল্লাহ কহে কদস্থের তলা বংশীর ধ্বনিতে যায় করিবারে মেলা 1২. 


মৃ: ক- প- সং ০৯৮ পৃ 





বামক্রিয়। 
সাপ 

চল দেখিগিয়া রূপ, বন্ধু চল দেখিগিয়া । কিরূপে ধরা ইনু হিয়! স্যামে না 

দেখিয়া ॥ খু 
যালভীরমাল। গলে শে।ভিআছে ভালা । মু'খানি পুনিমাশশী বরণ চিকণ কালা ॥ 
সাক্ষীহৈও সাক্ষীহৈও এ পাড়াপড়শী । শাশুড়ী ননদীর বাদে হৈলাম দেশাস্তরী ॥ 
কদন্বের ডালে বসি বাজাএ মূররি | আবরিছে কদ্ধের পত্জ সারি সারি ॥ 
মীর কয়জুল্প। কহে যনেতে ভাবিয়া । দেখ দেখি স্যাম ব্ধপ জল ছলে গিয়া ॥ ৩ 
ব্রত. পু৯॥ সু ক. প সং» পৃ ত 


© 
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তুষ্ধী 


দেখ সখি স্যাম মোহনিয়া, 
এ রূপ যৌবন করিএ নিছন শ্যাম পদে ভজ গিয়া । ধু 
মোহনিয়া কালা মোহনিয়! মালা মোহনিযা বাশী বাজাএ। 
ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিমা দিতে নারি সীমা জগ-মন মুক্ছএ। 
চুড়ার ছন্দে অন্তর বান্ধে ধরে নটবর বেশ । 
কপালে চন্দন মদন মোহন মজাইল গোকুল দেশ । 
মকর কুণ্ডল অরুণ মণ্ডল মূরছিত কোটি কাম। 
বচন সে শোভা সুনি-মন-লোভা আনন্দ রসেরি ধাম । . . . 
বাশের বাশী গরল রাশি যুবতী বধিতে ফাসি । 
শুনি বাশীর ধ্বনি গোকুল রমণী বিনি মূলে হএ দাসী । 
মীর ফয়চলা! ভণে লাগিল নয়ানে কেমতে বৈরজ ধরি । 
স্যাম নাগর রসের সাগর তিলেক না দেখি মরি । ৪ 
বর ৩, পুন ম. বা. গী. সং ৯২, পু ৪৯7 মৃ- ক. প. সং, পৃ ৪৮ 
কি গুজব । 
অন্থরাগ 
রাই রাই কর অবধান । তু'আভাবে আকুল রসময় কান ॥ ধু. 
কালিন্দীরতীরে বাস নিরক্ষিএ তোক্ষ। । রসের আবেস হৈ! সদাএ আছি 
£ আন্মা॥ 
তোহ্ষা নদেখিআ শ্যামে হাতেরবাশী ফেলে । ভূমিতে পড়িআ' বাশী রাধা 
রাধা বোলে ॥ 
খেনে হালি খেলে বাশী খেলে গড়ি জাএ। অধরে মুররি খুইঅ! তুআ গুণ গায়॥ 
মীর ফএজুল্লা কহে রসবতী রাই । রসের পসার লৈঙ্মা ভেটগে কানাই ॥৫ 
অ. ৰা. গী- সং ৮০, পূ ** ও মৃ. ক. প. সং০১>, পৃ ৫৯ সন্মিলন, ১০২৬ ভাতৰ ও আশ্বিন, পৃ১৮২ 
কেদার 
চে মিলন 
রাধা মাধব নিকুঞ্জ বনে। ধু 
__ ব্ৰহ্ধা ছারে স্তুতি করে চারি বনে । হেন হরি নারাক্ছন দেখিবা নক্মানে ॥ 
__ পু'প চন্দন লৈ গুলী সব ধাএ। মেলি মেলি মারে পুষ্প গুবিন্দের গাএ ॥ 








১ 
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পু্প চন্দনের ঘাএ জর্জরিত হরি । মাধবিলতার তলে লুকাএ মুরারি ॥ 
মাধবিলতার তলে নন্দস্থৃত রৈল! ৷ শীর্ণ বুলিয়া গুলী কান্দিতে লাগিলা ॥ 


মার ফএজোলা কহে অপকরূর লিলা । শ্যামকূপ দরশনে দরবহে শিলা ॥৬ 
ৰা. বৈ“ভা- সং ৭৯, পৃ ৮১ $ তা. ১০২৩ কাতিক, পৃ গত ; তা. ৩০৪ পৌষ, পৃ ৭৭; সত ক. 
পণ. সং ৩১, পু জল. 





১১০ মীর্জ। কাঙ্গালী 
আগ গান্ধাৰ 


বিরহ 


আলো! রে পরাণের সইরে নিঠর কালারে আইন! মোরেদে, মোনা ই'আ 

মোরে দে।ধু 
এথেক প্রকারে সেবিস্থ কাজারে জৌবন ধন দিআ! দান । 
নিঠর কালাবর এবে না ভেল মোর দৈবে সে তেজিমু প্রাণ ॥ 
জাতি কুল.ছিল সব তেআগিল তবে হো মোরে বিষতি । 
নিঠুর কালাবিনে মার না লএ মনে ন জানি কি হৈব গতি ॥ 
মোর নিবেদন শুন সখীগণ কহিঅ বন্ধুর আগে। 
দরশন দিতে শ্যাম কেনেরে হইব বাম দেখিতে কথেক ধন লাগে ॥ 
মির্জা কাঙ্গালী ভণে কেনে ছুঃখভাব যনে তোরে নাহি শ্যামের মন। 
পরের পিরীতি খানি ভাটি না জোমারের পানি জানিলুং নিশির স্বপন ॥৯ 
স্ব" ক. প. সং ২০৬ পৃ ২০৯ ॥ সন্মিলন, ১০২৪ ভাত্র ও ও আস্থিন, পৃ ১৮৪ 

নট সিদু 
নৃত্য 


কালিমা নাচে রে রমণী সমাজে ভাল । ধু 

স্বদঙ্গ বাজেরে তাখৈ বাজে করতাল। সহন্ব গোপিনী মাঝে কাছ নাচে ভাল ॥ 
করেত কঙ্কণ শোভে কটিতে কিন্কিণী । চরণে নেপুর বাজে রুম্থবন্থ শুনি ॥ 
নাচে আর গাহে কালা রমণী সমাজে । রবাব বেখু বাণী মধুর মধুর গাজে॥২ 
মির্জা কাঙ্গালী ভণে দেখহ চরিত । তারা সব সঙ্গে চান্দ নাচএ ভূমিত ॥ 
কানাৰালক: পু $ বুক, পু সং, পৃ ০৮৮ সা্িলন+ ১২৪ ভাৱ ও আছিন। পৃ ১৮৪ 








© 


১৬৬ বাহ্দালার বৈষ্ণবভাবাপল্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 
* ব্লামকেলি ( মতান্তরে সৃহই ) 

অনুযোগ 
কিরে শ্যাম, এমন উচিত নহে তোমার । ধু 
'অঘোর সাঝুয়া বেলা, কিবোল বলিরা গেলা, স'চা যদি না আছিল মনে | 
এক কৃহ আর হয়, এমন উচিত নয়. এছুঃখ না সহে পরাণে । 
যখন পিরীতি কৈলা, দিবারাত্রি আইলা গেলা, ভিন্ন ভাব না আছিল মনে । 
সাদিয়া আপনা কাজ, কুলেতে রাখিলা লাজ, ফিরিয়া না চাহ আখি কোণে । 
তুই বন্ধের কঠিন হি্বা, আনলেতে তৃণ দিয়া, কোথা গিছা রহিল! তুলিয়া ? 
মীর্জা কাঙ্গালী ভণে, জল ঢাল সে আনলে, নিবাও লে! প্রেমরস দিয়। ।৩ 
এই পদের সঙ্গে হাসমত রচিত “বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী” পদের অংশ 
বিশেষের মিল আছে । শুধু এই পদের প্রথম পংক্তি “কিরে শ্যাম এমন উচিত 
নহে তোমার ৷ ধু”_-হাসমতের পদে নাই। 
কাবামালঞ্চ, শু ৩৪ ॥ প্রাচীন পুৰিৱ বিবরণ, ক ভাগ, লং ৫০>, পৃ *৭ ৯ বা, ৰৈ. ভা. সং ৮০, 
প্রত অর. পৃ ১১০ ন. বা. গী, সং ১৮৩, পৃ ১২৭ সু ক. প: সং ২৬, পৃ সঃ রাগমালা 

অঙ্থরাগ 
কেনে আইলুম যমুনার জলে । ধু. 
যাইতে যমুনার জলে,কি দেখিলুম কদম তলে,সে "অবধি ঘরে নালয় মোর প্রাণি ॥ 
হানিয়াছে কালা-বাণে জাগিয়াছে মোর মনে আমারে বৰিবে হেন জানি । 
বিষ লাগে গৃহ-কাজ আর কিব! কুলে লাজ ঘরবাড়ি তেজিমু সকল । 
ননদীর নাহি ডর কি মোর আপন পর কালারূপে করিল! বিভোল। 
সব সখী আইল সঙ্গে তারা গেল রঙ্গে ঢঙ্গে মুই কেনে ঠেকিলুম কালার ফান্দে । 
মীর্জা কাগ্গালীর বাণী শুন রাধা ঠাকুরানী মরমে হানিছে কালাচান্দে ।৪ 
সৎ কং প. সং>৯, পু সত 

করুণ ভাটিয্াপ 
বংশী 

বদলে খুইয়া যাও বাশী রে রাধার বন্ধু বদলে শুই যাও বালী । ধু. এ 
সক শত: 
বালী কৈলুম দুই ; কুলে কলঙ্কী হৈলুম বাসী হইল মোর প্রাণের বৈরী ॥ 


পা লি উনি ॥ 
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মীর্জা কাঙ্গালী কহে সোনা নহে রূপা ₹হে তরল পাকের যে বাশী। 
আজ্ঞা কর প্রাণ নাথ বাসী দেও মোর হাত অনামূলে হৈছা গেলুম দাসী | ৫ 


আম. ৰা- সী সং ১৯১, পু ৭১ মৃ. ক: পণ সং ১১৮, পৃ ৭ 


১১১ মীর্জ। ফয়জুল! 
শানলী 

অন্তরাগ 
সঙ্গনী সই, কানু সে প্রাণধন মোর । ধু. 
যে বলে বলুক মোরে, যে করে করিব নিজ পতি । 
সকলি ছাড়িয়া মুই, কান্থর শরণ লই দিক মোর এই ঘরে বসতি ॥ 
তোমরা যথেক্ষ সী ঘরে যাও কুল রাখি কামর ভাবে হৈরাছি বিভোর | 
শুনিতে বাণীৰ গান, অ্রবীতূত হএ পাষাণ, রমণীর প্রাণ কথ দড় ॥ 
চিত্ত উতরোল দেখি চৌদিকে পলকে রাখি. সকলি দেখিএ স্যাম রাম । 
মনে হেন সাধ করে, নিত্য দেখি বন্ধুরে, ভন্সিতে না পারি রাঙ্গা পায় ॥ 
মীর্জা ফয়জুল্পা বাণী, শুন রাখা ঠাকুরাণী মনে ভাব মন্দিরে বসিছা। 
জীবন জোয়ারের পানি তরল তরঙ্গ জানি & বাগ চরণ জিয়া ॥ ১ 
বা. বৈ, ভা, সং ৮১। পৃ ৮২ 5 ব্ৰত, পৃ । ম. বা কী. সং ৭২, পু ৪৯) যু. ক. শ. সং <৯, পু ২৯ 


১১২ মুছা 

বাউল 
রসিক চিনিয়া প্রেম কর্তে হয়, 
এগো অন্বসিকে প্রাণ দিলে আযু খাকতে মরতে হয়। 
বন্ধুরে রসিক জানি হইয়াছিলাম উদাসিনী, / 
এগে! প্রেমানলে জালে হিয়া মরণের "আর বাকী নয়। 
নুর বন্ধের প্রেমানলে সদায় মোর অঙ্গ জলে, 
এগে। আশায় আশায় দিন গেল রজনী প্রভাত হয় ॥ 
কিবা নর কিবা নারী যতই আছ প্রেমভিখারী, 
এগো নি প্রেমে না মান্দিবায ন! করিয়া পরিচয় । 
য্স্োর প্রেম করিলে নহাপপ্রেমের সন্ধান মিলে, 





১৬৮ বাদালার বৈবভাবাপ্ মুসলমান কবির পদমঞ্জযা 


দীনহীন মুছায় বলে প্রেমানলে অঙ্গ জলে, 


এগো হাসরের বিচার কালে পাইবায় তার পরিচয় ।১ 
ৰা. বৈ. ভা. সং ৮২, পৃ ৮৩; বাগ মাৰিকত, সং ১৯. পু ১০ 


১১৩ মুজমিল নাগর 


খণ্ডিতা 
ছইয়ো না ছুইযো না কালা ছু ইয়ো না ছু হয়ো না মোরে ॥ 
আর খাইতে বসি” ছারা দিয়ো না, তোর অঙ্গে দেখি রে শাম বপক্ূপ নমুনা । 
এ গো তোর গায়ে কিরপের দাগ কোন্‌ রষণীয়ে দিয়াছে তোরে ॥ 
আর অতরাত্রি ছিলায় কার ঘর, গলে আছিল সোনারমাল! ছড়া একছি ল'র। 
ও তোরে বারে বারে করি মানা যাইয়ো না পরারি ঘরে ॥ 
আর মুজমিল নাগরে গে! বলে সিনান ক্রি" আও গো ত্বর। যমুনার জলে । 
এ গো বইবার দিমু ছাপরখাট খৈবন দান করিমু তোরে ॥১ 


.লো-স- সং ১২১, পুষ্প 
বিরহ 

যার লাগি' কান্দিয়া মরি ছুই নযানে বইছে বারি ॥ টা 

আর ফুলের মালা পরাইছি গলে চিক্ষন কালায় বাজায় বাশী কদখ্ধের তলে। 

ওরে মনে লয় তার সঙ্গে /ইতাম কুলমান ত্যজা কৰি" ॥ 

সর শরম হনে মরণ গে! ভালো প্রাণ-বন্ধুর পিরিতে আমার জাতিকুল গেল 

ওয় গো তোৰের আনল জলছে দেহায় ঘরে বঞ্চিতে ন। পারি ॥ 

আর মৃজমিল নাগরে গো বলে লাগাইছি পিরিতের ছাট কদগ্বের তলে 9 


ওয় গো কদমতলায় জলের ঘাটে বস্হর! বংনীখানী ॥ ২ 
জর. লো, স. সং ৯৯, পু ৮২ 


> 
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খাঠে চৌকি নন্দের কান/ই, বলে দৰি দেরে গাই । 

নান! ভোলা নূতন ঘৌবনা, কি দিয়া আনাই যাইনু ছাটোয়াল মাঝি ? 

তুমি কমল আমি ভ্রমর, একা কুঞ্জে চল সাধ পুরাই ॥ 

কহে হীন মোছন আলী রাই, দান করি নয়ালি যৌবন, পার কর কানাই । 
তুমি নাগর ধর কাণ্ডার, আমি দিমু তোরে পান বানাই ॥ ১ 


ৰা, বৈ-ভা- সং ৮৩, পৃ ৮২, অ =, পৃ ২৮) মাত সং ১২২, পৃ সু ক. পন সং ১৬১, 
পদ 


১১৫ মোহাম্মদ 
না গোদা তাটিয়াল 
পূর্বরাগ 
ওকি অপকপ পেখিলুং বিপিন মাকে। 
জার জখ হিত চিত্র প্রকাশিত সাফল নআন সাজে ॥ ধু. 
কতুক কারণে গেলু বৃন্দাবনে দেখিতে ছো বন্ধু স্যাম । . . . 
কুঞ্জ নিচু বনে অলিক্ুল গুৱরে মধু পিএ রঙ্গে আর ঢঙ্গে। 
মঞ্জিক কিং শুক হেরি পহু সুখ হাসি বিকশিত রঙ্গে ॥ 
নানা পক্ষী রবে স্থধারস গাবে পিক্সাগুণ অন্ুপাষ । 
পিকধ্ৰনি ৰিক চাতক ঘাতক পিউ লিউ জপে লাম ॥ 
কহে মোহাম্মদ রহেমান সম্পদ প্রভুপদে করহ ভকতি৷ 
ও রাঙ্গা চরণে লইলুম শরণে মরণে তরিতে গতি ॥ ১ 


বা, ৰৈ. ভাং সং ৮৯) পু পয ম. হা, কী, সং ০৩, পু ২২) সু কং প. সং ১৯, পু ৪৩ 
সন্মিলন, ১০২৪ ভা ও আআৰ্বিন, পৃ ২৮৯ 


১১৬ মোহাম্মদ আলী 
রী 
পুর্বরাগ রাখার 
নাগর কানাইয়ারে, কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে । ধু. - 


= আঙ্গম মেঘের আড়ে যুগল খঞ্জন নাচেরে, তা দেখিত্বা মোর হিয়া ফাটে । 


© 


১৭০ বাঙ্ষালার বৈষণবভাবাপন্স মুসলমান কবির পদমন্জুষা 


যমুনার জলে যাইতে বৃষ্টি পাইল রাজপস্থে, ধোলাইল শিরের সিন্দ.রর রে? 

বেহানে পড়িল বাধা, কেনে গেলুম্‌ কলঙ্কী রাখা, শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ মোর পড়ি 
৮ গেল ডেশা রে ॥ 

পদ পরে পদ গুইদ্রা, কদস্ব হেলান দিয়া, বাজএ বাশী প্রিয়া নাম লৈয়া রে ॥ 

দংশিল অনঙ্গ নাগে, বেদ মন্ত্র নাহি লাগে, বিষে ছাইল সর্ব অঙ্গ রে। 

মহমদ আলীএ ভণে, না ভাবিও দুঃখ মনে, ভাব প্রভু এক সার রে ।১ 

না” বৈ" ভা- সংগ, পৃ । অ্ৰ৪,পূ ১১ ম-বা, গী-সং ১০৯, পৃ গ) সু, ক, প- সং ১৪ 

শ্ব ৭৭ 


১১৭ মোহাম্মদ চুহর 

চন্দাৰলী-ছন্দ 

অভিসার 

সাজ এ কুমারী পরম স্থন্দরী শ্যাম উদ্দেশে গমনা ॥ 
সব সথী নাগরী কুমারীক বেঢ়ি করএ বিবিধ সাজনা। 
লইয়া চাচরি বিনি জট] ছিরি সঙঞ্জোগে ত্রিপ্যাচ গণনা । 
মুক্ামাশা ছড়া গুস্থিল লড়া লড়া বিনি ফাসে কৈল গোপন!) 
সিন্দুর প্রচুর যেন প্রাতঃ শর স্থির-শ্বর্ণ-প্রায় শোভনা। 
খাচামত বলি শাড়ি গঞ্গাজলি স্বন্দরী করিল! কূষণ!। 
পাএত পঞ্চম শব্দ মনোরম নূপুর ক্র ঝু বাজন । > 
ৰা. বৈ- ভা. সং ৮৪ ( ক ), পৃ ৮৫ বাংলা একাডেমী পত্ৰিকা, ১৮৭ তৃতীয় সং, পু ৬ 4 


চি, এ 














যা নী আগ মা নারি নে পালে 
ননদী জাল 


বাঙ্গালার বৈক্বভাবাপত মুসলমান কবির পদমন্তুযা ১৭৯ 
স্থললিত ধ্বনি গাগরী কিন্কিনী চলিতে কুত্তক বাজিছে । 


কহে মোহাম্মদ পরাণ এই পদে লেখে নাম সংসার ছাড়ি মন লাগিছে । ১ 
বা. ৰৈ. ভা, সং ৮৯, পৃ ৮৬ ; মু ক- প- সহ ১০, পূ ০ 


১১৯ মোহাম্মদ হালিফ 
কল্যান 
পূর্বরাগ, 

মধুর মুরড়ি ধ্বনি শুনিতে স্থশ্বর । ভুবন মোহন কূপ চলহ মণুর ॥ ধু. 
কি রঙ্গ দেখিলাম রে সই যমুনার কুলে । পুলকিয়া উঠে প্রাণ ছটকট করে ॥ 
কাপিয়ার নাচনি চাইতে প্রাণি নিলহরি । ঝমক্ঝামক্ণ নাচে আপন! পাসরি ॥ 
মোহাম্মদ হানিকে কহে কি রঙ্গ দেখিলুম ॥ মেঘেরে চলি যাইতে নিরক্ষি 

চাহিলুম ॥ ৯ 


কাৰামালঞ্চ, পৃ ৪১৪ প্রাচীন পুৰিল বিবরণ, সং ২৯, পৃ ১৭৮ ৰা. বৈ, ভা- সং ৮%, পর 
৮৭; অ, প্‌ ২৯ মু ক. প. সং ৯৯, পড৪ ও ্াগমালা 


১২* মোহাম্মদ হাসিম 
বাগ দীপক 

বিরহ 
অরে শ্যাম গেল! কোন্দেশ, কোন্‌ দেশে গেলা শ্যাম নাপাই উদ্দেশ । ধু. 
পিয়া মোরে বিছোড়ল তিলে যুগ জানি, পিয়া বিনে হই গো পনি। 
আকাশের চন্দ প্রিয়া কিবা শিরোমণি, আসিবা আসিবা করি গোয়াইলাম রজনী । 
মুহন্মদ হাসিমে কহে নিরবৰি হিয়া দহে, সুখে না আসে বাণী গুরুজনের ভয়ে। ১ 
মৃ. ক’ পা. লং ২৪০, প্‌ ১০৯ 





১৭২ বাঞ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্র মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 

“মোহাম্মদ হাসিমে কহে শুন রে বউয়ারি । কালকেতু হইল বৈরী ননদী 
তোমারি ॥ ২ 

কক? ল. সং, ৩০৯ পূ সদ 


রাগ--পান্ধার 
বংশী 


নজানো নচিনে। কেবা জমুনার কুলে । দুরেথাকি বাঁজাএ বাশী ফুলের মালা 
গলে॥ ধু. 

খেণে হাটে খেণে বাটে খেণে তরুমূলে। খেলে বেশে তার বাশী বাধ! রাধা বোলে॥ 
খেণে খেণে বান্ধে চুড়া খেখে খেণে খোলে । খেণে খেণে বাশীর নাদে জল 

তোলে কুলে ॥ 
মোহাম্মদ হাসিমে কহে ভুবন মোহিলে। কার বাণ৷ হেন হি বুলিবে অজ্কুলে ॥৩ 
কাৰামালঞ্চ. পৃ ৪১। বা ৰৈ. তা- সং ৮৮, পৃ ৮৭ । ভা. ১৪২০ কাতিক, পৃ ৭০৮; য, ৰা 
বা, সং ১০৯, পৃ ০১, সু. ক. প. সং ১২৯, পু ৭৪ ৰ্াগনামা 

কানড়া 


বিরহ 


নব যৌবনী তোর জপ নিরীক্ষতে না রহে পরানি। ধু 







যমুনার জলেরে জাইতে ননদী চলিল সাখে লাজে নারী ন! বোলাই বন্ধেরে । 
আঞ্চলে ডাকিয়া বুক মনেতে রহিল দুঃখ কান্দি কান্দি আইলুম নিজ ঘরে ॥ 
উঞ্ণল নিঞ্চল ঘাট নামিতে সঙ্কট তাত নামিয়াছি এ চন্দ বদনী । 
তিলেক দাণ্ডাই জাও জুড়াউক শ্ামের গাও কলসী ভরিয়া দিমু আমি 
কহিও বন্ধুর আগে মাখার শপথ লাগে খা চুঘাই পড়ে পানি। 
শাখার পানিএ লোটন ভিজিল রে কাঞ্চা ঘুমে কে দিল আগুনি ॥ 
তুমি জোঁবনী কান মনমোহিনী তাত দেখি  পখানি । 








স্পা 





বাঙ্গালার বৈধণবনাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা ১৭০ 
সে যেজানে কালার কাশী লাগিআছে জারে । ছাড়িক জগতমায়!ভরাইবে কারে & 
মোহাম্মদ হাসিমেকহে রূপেরনিছনি । কিবাআছে কিবাদিসু সবে স্থধাপ্রাণি ॥ ৫ 
ভা, ১০২৩ কাতিক, পৃ ২০৯7 ৰ. ৰা- নী. সং ১০, পু বহ; যৃ- ক, প. সং ১০৮, পি 


বাগ কেদার 
অনুরাগ 


শ্রীমুখ দহে বিরহ আগুনি। ধু 

যবে করে রোষ তবে হইব দোষ তে কারণে বসিছিল 

আলো রাই ননদিনী পিছে লাগিয়াছে শনি সেই কহিয়া! দিল । 
মোহাম্মদ হাসিমে কহে গুরুজনের ভয়ে মুখে না আইস বাণী 
কহিলে এক কথা মনে লাগে ব্যথা ন্মকীতি হইবে জানি । ৬ 
স্ব ক. প. সং ৮০, প্‌ ২ 


বাগ দেশকাৰ 


সহিমু কথ বিরহ আশুনি। ধু ক 

জবে করি রোষ তবে হৈবে দোষ তে কারণে বসি শুনি। 
কহিলে এ হএ আনলে বাহিরে দএ পিছে লাগি আছে শনি ॥ 
মোহাম্মদ হাসিমে কহে গুরুজনের ভয়ে মুখে ন আইসএ বাণী । 
কহিলে এ কথা মনে লাগে বেখ! অকীতি হইবে জানি ॥ ৭ 


ভা, ১০২০ কাতিক, প্‌ ৭০৯ মৃ- ক. পণ সং ২৪২, প্‌ ১৯৯ ১ 


১২১ রইছ অধম 
প্রার্থনা 


কাল৷ চান্দ, তুমি বলে! বলে! বলো না, পুরাইবায় নি মন-বাসন।। 

এগে! জীবনেরি নাই গো আশা, কালাচান্দের দেখা বিনা ॥ 

আর জীবনদান করিলাম বন্ধুরে জানিয়া আপনা ৷ 

এগো তুমি বিনে ছুদ্ীয়ার কে করিব যতনা ॥ ৪ 
আর প্রেষ-ছাটা বড়ো লেঠা লাগলে ছুটে না। 


১৪ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপ্ন মুসলমান কবির পদমঞুষা 
গো, তুমি বিনে অন্ত জনে মন আমারি মজে না ॥ 
আর অধম রইছে বলইন যে করিয়াছে দেওয়ানা ॥ 


এগো জীবন থাকিতে মোরে দেখা আলি' দিলায় লা ॥ ৯ 
জী. লো. স. সং ৮** পৃ ৭২ 


১২২ রউফ 
বিবিধ 
বন্ধুর বিচ্ছেদে গো আমি ডুবতে গেলাম যমুনার কিনার । এপাড় ওপাড় দেখি 
বন্ধ নাই আমার । 


শুন ওহে প্রাণ সখা জগতের সার, বিপদ কালেতে মোরে কর ন! উদ্ধার । 
মিনতি করিয়ে পদে বলি বারে বার, মরণ কালে না আসিবে. এ কেমন বিচার । 
রউফ বলে, কান্দিয়ে কেন বল না আবার, পার করিবে তারে ও যে না জানে 

সাতার । ১ 
বিচ্ছেদ সঙ্গীত, সং ৮. পুর 


এ বিরহ 


বন্ধুরে দেখিতেযাব আমি গে! নদীয়া, পাইলেতারে জিজ্ঞাসিব পায়েতে ধরিয়া । 
শুন শুন ওহে নাথ শুন মন দিয়া, ছাড়িয়া আসিলে মোরে কি দোষ দেখিয়া ॥ 
শত দোষের দোষী আমি আছিত জানিয়া, ক্ষমা চাই তব পদে বিনয় করিয়া ॥ 
দয়াকর মোর প্রতি দুঃখিত জানিমা, নহেত মরিব আমি জিয়া ভরমিয় ৷ 
উক বলে বল তার পায়েতে ধরিয়া, মরণ সময়কালে দেখে যে আসিয়া ॥ ২ 
ৰা. বৈ, ভা” সং ৮৯, পুল” ॥ বিচ্ছেদ সঙ্গীত, সং ১৯, পৃ ৯ 





~~ 









“ নুসলমান কবির পদমঞ্জুনা ১৭৫ 


গান 
বিবিধ 


ওরে শ্যাম তোরে ভাকিরে, বারে বারে বৈহা নদীর কুলে। 
পার করে দাও দয়াল নিধি মোরে এঘোর সমদূরে রে হাম ॥ 
ইষ্ট নাই কুটুগ্ব নাই নাইরে হাতে কড়ি। 
সন্ধা। হৈলে ভাবছি এখন যাইমু কার বাড়ীরে স্তাম ॥ 
উপরে বিজুলী চমকে ঘোর আদ্ধাইর পথ । 
চলিতে না পারি "আমার ভাঙ্গা ছয় রখ ॥ 
কে বুঝিবে মনের ব্যথা কার কাছে দুঃখ কৈলে। 
কে আসিয়া উদ্ধারিবে নাম ধরি ডাকিলে! 
অধম রজবউন্দিন কয় দুষনাম গোকুলে । 
কে আসে তুলিবে কোলে মুই কলক্কিনীরে ॥ 
তুমি না তুলিলে, তোমার নামেতে কলঙ্ক রবে আমি অকুলে ডুবিলে ॥ ১ 
যুণিদি ভাটিয়ালী, পৃ ৮ 
বাউল 


বিবিধ 
লে অঙ্গ জলে গে! বিষে । কামড় মাইল প্রেম সাপে । 
কোন সে নাগে, মাইল গো কামড় গুণিন কি তার কআআছে। 
ভান অঙ্গে কৈল ভর, বামে বিকাশ জর, 
জলদি করি নেও মোরে, শ্যাম শ্মশানে যদি পরাণ পচে । 
ওগো ভোগ বৈদ্য সব দিতে আছি গযন। ঘাটি সব বেচে ॥ 
যখন অসহ হয় প্রেম জালা, জুড়াই শৃন্ত কলসীর গল1। 
কোথায় গেল পরাণ কালা ধরা দিয়া পাছে। 
পোকারূপে সে সামাইল হাড়ে, রক্ত খাইতে আছে চুষে । 
রজব বলে, এখন কি আর বুঝবায় গে! বোলে। 
প্রেমে কি যত্বণা বুঝবায় জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে 
কপটিনী ঘরে ঘইয়া ধন কান্দাইছ শ্যাম গুণমণি। 
এখন কপাল ফেরে লাগছে কাকি চিনবে বিনোদিনী । 








৯৭৬ বাঙ্গালার বৈষণবভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 
বাউল 


[বিরহ 


তুমি ত স্থুলিয়া যাইবায় কলস্কিনীর কখা রে স্যাম 
শ্যাম আমি কি তুলিতে পারি হায়। 
স্যাম রে আকাশে খাকেরে চান জলেতে কুমির 
বনের হুরিণী হৈয়া তুই শিকারীর কান্দ 
কেমনে লাগাইলাম গলায়, কৈতেকখ! মনে না ছুয়ায় আমি বাঁচি কি আশায় ॥ 
স্যাম রে বিষ্বেতে আকুল প্রাণ ক্ষিপ্ত হৈল তন 
আগুন দেখি বনের পোকা উড়িয়। আসি হারাইলাম জীবন । 
হায় কি যাহ মায়ায়, কইতে অঙ্গ জ্জলেরে জ্ঞালায় 
যাইতে ন! চরণ চলে বান্ধা দুই পায়। 
আমি বুঝিরে শিকারীরজালে, ধরামাছ বেকলে প্রেম বরি লাগিয়াছে গলায় ॥ 
এখন কি ন! দূরে খাকি চাইয়। হালিবায় 
কহে রজবউন্দিন শুনি শুন রাই কমলিনী 
যার সঙ্গে প্রেম করিয়া হৈলাম কলস্কিনী 
সে বুঝি গে। ছাড়িয়া গেল মারি শেল কলিজায় এমন কলম মাইলা বিধ1তায় ॥ 
আমারে কান্দাইয়! সোনা বন্ধুরে তুমি কান্দবায় । 
একবার শেষ বেলায় দুঃখিনীর কান্দায় ।৩ 
স্থশিদি ভাটিয়ালী, পূ ১৪ 
বাউল 


বিরহ 


পরাণ সঁপি দীচরণে আমি হৈলাম দাসী কি আশায় । 
ও প্রাণ সখি গো কৈও ছুঃখ শ্যাম বন্ধুয়ার পায় ॥ 
নবীন যৌবন পুষ্প চন্দন না যায় বার যাস। 
চিন্ত! বিষে দিনে দিনে আমার পক আড় শুকায় ॥ ? 
কালা চুল পাকাইল বারে পাইল একবার কাল চিন্তায় । 
বাগে ভাল বাসদ শ্রামবন্ধ কালিয় শেবে কেনে দাগ! দিয়। কান্দায় । 
আমি কান্দি মনের দুখে বন্ধু হুখে ঘুমায় ছিল তালায় ।- 
আছি পিন্রার পাখি, শিরায় সরি কুরিহা মরি প্রেম জালায় । 





/ 
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অধীন রঙ্জবউদ্দিনে বলে প্রথম পিরীতির কালে মূখে মধুর দিল বন্ধুন্থায 
শুকন। দেখি নারীকুল ভমর এখন না কিরি চায় বলাম 


তার কলঙ্ক লৈয়া মরবো সখি ডুবির প্রেম যসুলায় ॥ € 
সথপিপি ভাটিয়ালী, পু ২৯ 


গান 
বিরহ 
শ্যাম একবার সাওম্থাৎরে আমি তোরে ভাকিরে শাম রাখি জদরমন্দিরে স্যাম ॥ 
আমি তোর নামের ভিখারী দুয়ারে দুয়ারে খুরি লৈয়া তুই শ্যামেরি নাম & 
ফুলের বিছানা রডিল ঘরে শুন দিয়া তোর দায় । 
আমি ক্ষকির হৈয়া ঘুরি কেন গাছ তলা রে শান ॥ 
চরণে তোর ঈপিদ্ধা প্রাণ হৈছি চবপদাসী । 
কি বুকে সেখাকে ঘরে ঘারে ডাকে বনের বাশী রে শ্যাম ॥ 
পাখরে মাখা ভাগ্িয। যাইব মরিয়া । 
দেখি আমার দুঃখে কি কান্দ শ্যাম কান্দিয়া দাগ! লিয়া কোখার বৈলি ছাপিৱ। & 
কৈ গেলায় ছুঃখিনীর বন্ধু না শুন কান্দন ॥ 
ফিরিয়া কি পাইমু মামি একবার হারিলে যৌবন * 
ধম রজবউদ্দিনে কইন সই পিরীতের বিৰন জ্াল৷। 5» 
না দেইন স্যাম বন্ধু দেখা গো বুঝি না দ্বিড়িলে গলার মাল] ॥ * 
সলিল ভাটিব্বালী, পৃ = 
খান চা 
বংশী 


সখি এ শুন বাজায় কে ধাশী কদমতলে । 

আমার অঙ্গের বেসর দিলান খুলি সখি গো! দিয়া আয় তার চরপতলে ॥ 
কইও তারে কইও গো! সী রাধা তার চরণদাসী । 

দেখ! দিব। কি প্রাপবন্ধে আসি ধূলায় ই ত লোটাইলে ॥ 

নাম ধরি লাগায় সোন! করে অগের গয়না । 


ঘরে খাকিতে পারি না, আমি নামের দেওয়ানা ॥ 
রজব বলে চাইলে দিব। কি প্রাণ বন্ধে বাশী ই তনের বদলে ॥ ৬ 


১৭৮ বাঙ্গালার বৈষ্বভাবাপন্গ মুসলমান কবির পদসঞ্জুয। 
ৰাউল 


সখি ! চাইয়া দেখগি যদি পাছ গো তারে পখে। 

যায় সে গোপীষোহন বংশীবদন বেন নিয়া বংশী হাতে ॥ 

আমার নয়নের বালি বনমালি পায় যদি গো চন্ছাবলী । 

ব্রাথবে না আয় নয়নমোহন সব জ্ঞালার অন্ত করবে অঙ্গ মশাই অঙ্গেতে ॥ 
গলায় তার বনমাল! চিকনকালা গোলীনীর সাজে। 

সোলশ' গোপীনীর মাঝে নিতি করে খেলা ॥ ৮ 
ভাবছি পাই যদি গো আমি অবলা চিকলকালা ৷ 

তারে কি বা পরি গলে কি বা বান্ধি অঞ্চলেতে | 

ছাপাইয়। রাখি কিবা আউল! চুলের বেনীতে ॥ 

রজব বলে ও প্রাপশমী পাইতে পার সেই উদাসী 

বৌহৈয়া প্রেমখেলিয়া শ/শুড়ীহৈয়া বুঝাইতে যদি পার প্রেম খেলা খেলাইতে ॥৭ 


না, বৈ- ভা, সং ৯৮) পু ৮৮ ॥ সুদিদি ভাটিয়ালী, পৃ ১০ 


বাউল 
বিরহ 


সখি ! তারে আনে! গিয়া গো তারে আনো গিয়া 
গদি Hair RM bs 
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১২৪ রহিমুদ্দিন 
দর্শনাকাঙজ্ঞা 


কেমনে পাইসু তারে যার লাগিয়া ঝুরে মন? সে বিনে সই বাচে না জীবন ৷ 

কি বাছ করিল মোরে রহিতে না পারি ঘরে 
এগো! চম্‌কে চমকে উঠে মনে সদার মন উচ্চাটন। 

চান্দরূপে দেখা দিল কূপ দেখাইয়া প্রাণে মারিল 
এগো এখন কোথায় লুকাই রইল পাইনা তার দরশন ॥ 

মনের দুঃখ মনে রইল যে আমারে প্রাণে মাইল 
এগো পাইলে তার ধরমূ গলে কহিমু দুঃখের বিবরণ । 

রূপের ঝলক দেখাইয়া! প্রাণটি কাড়ি নিল গিয়া 
এগে। আমারে যে প্রাণে মাইল সে মইল না কি কারণ । 

ফকির রহিমুদ্দিন বলে তারে পাইসু কোন্‌ কালে 
এগো লাহুতে লুকাইয়া রহিছে সদায় মাহুষ প্রাণের ধন । ১ 

রাগ মারিফত, ১ম ভাগ, সং", পূ 

বংশী 


কোন নাম জপে গো শ্বাম বন্ধের বাশী জান কিগো প্রাণ সজনী 
বাণীর মাঝে ঘাছুর ফাসী আমার নিল গো পরাণী । 

যেই নাম বাশীয়ে বলে সেই নামের ভেদ পাইলে গো 
এগো লাহতের তালা খোলে অন্ধকার হয় বৌশনি। 

এই নাষ পাশরিলে, মরণ হইব সেই কালে গো 
এগো জাতি আর ছিকতি সুরে এ নামের ভেদখানি। 

ত্রিপুদ্িয়ার ঘাটে বসি কালাচান্দে বাজায় বাণী গো 
এগো বাশীর স্বরে প্রাণী হরে করিল মোরে উদাসিনী । 

দারুণ বাশীর স্বরে রহিতে না পারি.ঘরে গো 
এগো মনে লয় দেখিতাম গিয়া সঙ্গে বৈরী ননদিনী । 

কুলমানে দিছি কালি অলঙ্কার লোকের গালি গো 
এগ নাই কে আমার লাজ ভয় দৈবে রাধা কলন্কিনী । 


প্রাণের দুতী বলি তোরে আনিয়া দে মোর প্রাণ বন্ধুরে 


4, এ লিক হইলে সালিহ হন 


i. 
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স্যামচান্দে বাজায় গো কাশী কিবা দিবা কিবা নিশি গো 
এগো। "কাক আর “ছু” হরফে সংসার হইল জানি। 

দমে নামে মিলন করি বাশীর উপর ধ্যান করি গো 
এগো দেখ চাইয়া তোর লা মোকামে বিরাজ করে নীলনণি। 

ফকির রহিমুদ্দিন বলে প্রাণ থাকিতে প্রাণ না দিলে গো 


এগো যে হইছে পিরিতের মারা সে পাইছে স্যাম গুণমণি। ২ 
ৰা. নৈ, ভা-সং ৯১, প্র ৮৮; রাগ নারিষ্ণত, ১ম ভাগ, সং ৯৪, পু» 


বং 


হরে কোন নাম জপেরে শ্যাম-বন্ধের বাণীয়ে তোমরা জানো নিরে প্রাণ সজলি ॥ 
সআর যেই নাম বাশীয়ে জপে সেই নামের ভেদ পাইলে গো 

নাইকো তার লাব্জ-ভয় হইবে রাধা কলক্কিনী, প্রাণ-সজনি ॥ 

"আর দমে নাম মিল করি, আল্লা, বালী উপর ধিয়ান করি গো 

দেখ, চাই তোর দেহার মাঝে বিরাজ করে লীলমণি, প্রাণ-সঞ্জনি ॥ 
আর যেই নাম বাণীয়ে জপে সেই নামের ভেদ পাইলে 

সারা ধাইবায় ছুই কুলে গে 

বাশীর মাঝে যতদুর বাশী কইল মোরে উদালিনী, প্রাণ-সজনি ॥ 

আর রহিমুক্দিন ফকিরে বলে, আল্লা, প্রাণ থাকিতে প্রাণ না নিলে গো 
জীতে ন! পূরিলে আশা মইলে তারে আর পাবেনি, প্রাপ-সঙ্জনি ॥ ০ 
লো, সং সং ২২০, প ১৮৪ 





১২৫ রিয়াছত আলী 
বিরহ 


আমার বন্ধু ! নামার বন্ধু, আমারে তুলিলে কেন শ্যাম রে ॥ 

ও আমার গবের বুক তুই খব করে লুকালে কার ঘরে ॥ 

বাজাওনা আর হে উদাসী কেনতোমার প্রেসেরবাশী, নীতি বলি থাকি দুয়ারে ॥ 
ওরে বাজলে বানী নিয়ে কলসী দেখতে যাবো তোরে ॥ 

তুমি আস না আর নাঁতি নীতি এ কি রে তোর প্রেমে রীতি 3 
সদা তিতি ফুল নয়ন নীরে । 








বাঙ্গাল/র বৈষ্কবভাবাপন্গ মুসলমান কবির পদমঞ্জযা . ১৮১. 


ওরে তুমি পরদেশী কুল বিনাশী করে দোষী ঘোরে ॥ 

পাইয়া কুলের কুলবালা বানালে চপল চঞ্চলা এ অবলা জ্বালায় জলে যে । 
ওরে পেয়ে কি দুখ হলে বিমুখ গেলে বুক শূন্য করে ॥ 

দুই আছতে বহালে জল এ কি তোর প্রেমের প্রতিকল, 

করে পাগল প্রাণটি নিলে হরে । 

এ রিয়াছত বলে মরণ কালে চরণ তলে রাখিও মোরে ॥ ১ 

প্রণয় গাথা, সং ২৯, পু ১২ 


বিরহ 


"আমার মনের শোকে মরে যাই । এ জীবনে ৰদ্ধের দেখ! নাহি পাই ॥ 
ও সখি রে জীবন কানিয়া গেল বন্ধের দেখা না হইল 

বিচ্ছেদ জ্বালায় জলে এখন রাই । 

হ্ৃদপটে দুঃখ ভরা আইল ন! রে মন চোরা, 

গেল প্রাণ করিয়। সারা স্মারত বন্ধরে দেখা নাই ॥ 

সখি রে যদি এমন মনে ছিল তে' কেন পিরিতি কইল 
ছাড়িয়ে গেল উদাসী বানাই । 

এ কি ছিল বন্ধের মনে আমারে মারিতে প্রাণে 

সদয় বেদ্ধে পাষাণে কই রইলো। গো! প্রাণ কানাই ॥ 

সখি রে প্রেম করিয়া গ্রাণে মইলাম গকুলে কলক্কি হইলাম 
সবে বলে কলক্ষিনী রাই । 

লোকনিন্দা পরিহারে আছি আমি আশা করে, 

আইল না ছখিনীর ঘরে বন্ধের মনে দয়া নাই । 

সখি রে যখন আমার মরণ আসে খাকিও তোরা আমার পাশে 
কে দিও কু নাম শুনাই । 

যদি বন্ধু নাহি আসে সে যে আমায় ভালবাসে 
রিয়াছত বলে যার আশে কাদিয়া জীবন কাটাই ॥ ২ 

প্রণয় গাধা, সং ৪১, পৃ ১৯ 


আমি আপন দেশে যাই গো সখি আপন দেশে যাই । 
বন্ধু আইলে কইও গো সই আমি ভবে লাই & 
ওরে যার কারণে ছুনয়ানে কাদিয়া ধারা বহাই ॥ 


© 


১৮২ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্ছুষ! 


বক্ষে নিয়ে দাক্ষণ বাথ ভাবতে ভাবতে বন্ধের কথা 

যাবার কালে বন্ধু বলে যাই! 

তুমি স্মরণ করি সব কথা কইও বার্ত। বন্ধুর ঠাই ॥ 

এমন করে বলো কথা শুনে বেন পায় না ব্যথা সত্য বার্তা আমার কানাই । 
পর জনচম হবে দেখা এ জনমের সাধ মিঠাই ॥ 

দেখো বন্ধে দুখ পায় যদি আমার মৃত্যু সংবাদ 

কইছ না সব্ধী মুই অপরাধী আছি কিবা নাই । 


বন্ধুর সুখে রিয়াছত সুখী দুঃখে বন্ধুর দুঃখ পাই ॥ = 
প্রপন্ত গাথা, সং ৬৯, পৃ ১৪ 


গোষ্ঠ 


“আয় আয় কাহ ওরে গুণের ভাই । আয় রে মোর! গোষ্ঠেতে যাই । 

ওরে সব রাখাল গোষ্ঠে গেল বিলম্বের আর সময় নাই ॥ 

পূব আকাশে উঠল ভাঙ্গ চেয়ে দেখ ও ভাই কান; 

গোষ্ঠের সময় হয়েছে রে ভাই । 

শী করি সর ননী খেরে চল প্রাণ কানাই ॥ 

তোমার না হেরে ধবলী ডাকে কোথায় বনমালী তৃণ আদি মুখে লয় না ভাই। . 
ও সঙ্গে শরীদায সুদাম সব রাখাল পাছেতে দাদা বলাই ॥ 

রিয়নাছত বলে বনমালী বাজাইযা চলরলী মনানন্দে গেছে সবে যাই । 

ওরে আজ তোমারে গোষ্ঠে নিয়া ত্রজের রাখাল সাজাই ॥ ৪ 

শরণ পাখা, সং ৯৯, পৃ ২৭ 


অন্থরাগ, 


একবার দাড়াও তোমার দেখি শ্কাষ বন্ধুরে ৷ একবার দাড়াও তোমায় দেখি ॥ 
আমি জনমের মনত দেখিয়ে তোমায় জুড়াই পোড়া আখি ॥ 
যথা-তবা যাওরে বন্ধু আমি আশায় থাকি । 
তোমার চিত্র-পটো স্বতি-পটে একে আমি রাখি ॥ 
শ 7 বি লজ 
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বাঙ্গালার বৈষ্চবভাবাসন্ মুসলমান কবির পদযঞ্জষা ১৮৩ 


রিয়াছত বলে সাধ পোরাইও না দিও ফাকি ॥ < 
পরণনধ গাথা, সং ৩%, পৃ. ১২ 
বংশী 
এ শোন কালাচান্দের বাশী প্রাণ সখি গে! । * 
কালার বাশের বাশীর রবে মন প্রাণ উদাসী ॥ 
কালার বাশের বাষীর তানে গৃহ কর্ম না লয় মনে গো । 
যাই চল কালা যেখানে যারে মুই ভালবাসি ॥ 
এ শুনা যায় বানীর ধ্বনি ডাকছে শোন রাধারাণী গো । 
বাশীর সুরে গুণমণি গলেতে দিল ফাসি ॥ 
বাশী বাজায় রইয়। রইয়া প্রাণ উঠে মোর চযকিয়া গো ॥ 
কালারে ভালবাশিয়! গকুলেতে দোষী গো ॥ 
ৰাউল রিয়াছত কেঁদে বলে বুক ভেসে যায় নয়ন জলে গো । 


কেন ব্যথা দিল দিলে আমি স্থ তার দাসী ॥ ৯ 
প্রণয় গাথা, সং ও, পৃ ২২ 


বংশী 
এ শোন বাশী কে বাজাইয্া যায় । প্রাণ সখি আস দেখি গিয়া বন্ধু যমুনায় ॥ 


সেত আমার বন্ধু নাকি যে আমার মনচোরা পাখী গো । 
যে আমারে দিল ফাকি আসলে! নাকি শ্রামরায় । 

সে যে মোর বন্ধু আসিছাছে রাধা রাধা বলে ডাকছে গো। 
আয় গো রাখে আমার কাছে কদম তলে আয় গো আয় ॥ 
যদি মোর বন্ধু না হইত ‘রাধা!’ নাম সে কোথায় পাইত গো । 
ডাকছে শোন অবিরত বসিয়া কদম তলায় ॥ 

শী করি লও কলসী ডাকছে আমার শ্রাামের বাণী গো । 
মন্দ কয় পাড়ার পরসী শ্রামের ধাশীর ইসারায় ॥ 
রিয়াছত বলে সয়না দেরী ডাকছে আমার বংশীদারী গো । 
ডাকছে শুধু রাই কিশোরী তোরা নিয়ে চল স্দামায় ॥ ৭ 
শরণ গাথা, সং +৭, পৃ ২০ 


হরিনাম, 





১৮৪ বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঙ্ুষা 


মন রে রঙ্গে চঙ্গে ভুলিয়ে রইলে পর কালের কি করিলে 
সেইভাবন! একদিন ভাবলে না। 

অন্তরে নাই সাধন ভক্তি শেষ দিনের কি হবে গতি, 

অন রে তুমি তার প্রতি কিরিছা চাইলে না ॥ 

মন রে মত্ত হয়ে মায়ার জালে হরি নাম তুই তুলে রইলে, 
সে বিনে আর কে রে আপন। 

[আদরের স্ত্রী-পুত্র সেইদিন তোমার হবে শত্রু 

ভাই বন্ধ ইষ্ট মিত্র সঙ্গেত ঘাবে না ॥ 

অন রে করিয়া তুই আপন আপন হারালে যা ছিল আপন 
ভবের হাটে আপনা তোর কোন জন ॥ 

কেবল ঈশ্বর বিশ্বপতি, দয়াময় দয়াল অতি ও তার দয়া হতে বঞ্চিত হই না ॥ 
মন রে নামের মালা গলে পরি দিন থাকিতে বল হরি 
মহান নামের জঠর ধর না। 

সবময়ে ক্ুপা করি লইবে রে সঙ্কট উদ্ধারি 

রিয়াছত বলে হেলা করি দয়ায় নাম ভুলি না ॥ ৮ 
এগ গাথা, সহ ১২, প্র 


কত ভাবে ডাকি গো প্রভু শুনেও কি শোন না । 
দিবানিশি কাদি বসি দেখে ও কি দেখ না ॥ 
দয়া যারে কর তারে কর আমারে কাদায়ে যার । 
"আমি কুলে ডুবিয়া মরি কৈ করলেরে করুণ! ॥ 
কুলে ডুবিয়৷ মরি ডাকি এগে! দয়াল হবি । 
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বাঙ্গালার বৈষ্ষবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদবঞ্ুধা 


সারা নিশি আশায় গেল প্রাপবন্ধু না আসিল গো । 
স্থখের নিশি দুঃখে গেল রাও কাড়িয়াছে কুকিলায় ॥ 
সারা বাতি জালাই বাতি আসবে বন্ধু আশা অতি রে 
কে কৰিবে আদর প্রীতি কাদে বদি রাৰিকায় ॥ 

কার লাগি সাজাইলাম শব্য। প্রেম ফুলে ধুর খাঞ্চারে ৷ 
এ কি বন্ধু দিলায় জ্বাল! বিরহ মে জ্ছালাইলায় ॥ 

কুকিলা রে প্রাণের সখ! ত্রিভঙ্গ নয়ন বাকা রে। 


বন্ধুরে আনিয়। দেখ! কীদিয়া বিয়াত মার! যায় । ১৯ 
প্রণয় গাখা, সং ৬%, পৃ ২৫ 


কুকিলায় করিয়াছে ধ্ৰনি যামিনী আর নাই গো লাই। 
বিদায় দেও গে! ঘরে যাই ॥ 

সখি গো সারা নিশি রঙ্গে ঢঙ্গে আমোদে কাটাই । 
তোমার সনে আলাপনে রজনী পোসাই ॥ 

উদয় হল দিনমণি যামিনী আর নাই । 

নিশি ভোরে কুহু স্থরে ধ্বনি শুনতে পাই ॥ 

সখি গো তোমার আমার মিলনেতে কে ফেলিল ছাই । 
নিশি শেষে পাগল বেশে কেঁছে মরে রাই ॥ 

সখি গো তোমার আমার মিলন যেন কায়েষ রাখেন লাই ৷ 
জনমের মত আবার তোমায় দেখতে যেন পাই । 

সখি গো! ছেড়ে যেতে মন মানেন! কেমনে দরে যাই । 


রিয়াছত বলে উদাস মনে বিদায় গাথা গাই । ১৯ 
প্রগন্ গাখা। সং *৯, পৃ ২৯ 


কেউ বদি গো মখুরাতে যাও । 

'অভাগীর খবর কইও যদি বন্ধের দেখা পাও! 

বলিও তোরা বন্ধের কাছে কি বুকে বাধা তূলিয়াছে গো। 
অর্ধমরা বাঁধা আছে চায় গো তার পীরিতের ৰাও ॥ 
বন্ধুর দেখা মিলে যদি বলিও কাদে রাধা নিরবৰি গো । 
‘দেখতে চায় রাধা অপরাধী মরণকালে রাঙ্গা পাও ॥ 





১৮৫ 


ক্ক্ভঙ্গ 


১৮৬. i 2 তিতিতা 
বলিও বন্ধুর দেখা পাইলে হার গাছিয়া নানা ফুলে গো । 
যামিনী মোর যাহ বিকলে কুকিল কয় নৈরাশী রাও ॥ 

বাউল রিয়াছত বলে মরপকালে স্থানটি চাই তার চরপতলে গো । 
বলিও বন্ধের দেখা পাইলে ভিড়াইরা পানসী নাও ॥ ১২ 


আপস গাথা, সং +, পৃ. ১৪ 


কোথায় গিয়া তাপিত প্রাণ জুড়াই । 

আমায় বলবে জ্বল ভাই কোথায় গিয়া তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥ | 
দাহ দাহ করে জ্বলছে আগুন কি দিয়া নিবাই ॥ 

হায় রে একি কাল আগুন জল দিলে সে জলে দ্বিগুণ রে। 

কোথায় গিয়ে করিয়ে কেমন বিনোদিনী পাই ॥ 

কি করিব কোথায় যাব কোখার গিয়ে প্রাণ জুড়াব রে। 

"আমায় প্রাণে মারি কই লুকাইলো কমলিনী রাই ॥ 

বাউল রিয়াছত কয় কীদিয়া রাধার প্রেমে দুঃখ পাইয়ারে । 

আমার দুখে দুখে জীবন গেল স্থথ কি আমার নাই । ১৩ 

অয় গাথা, সং ৩৯, পৃ. ১৯ 


চল মোর! জল ভরিতে যাই প্রাণ সখি গো ॥ 

" জলের ঘাটে নদীর তটে বাজার বাশী প্রাণ কানাই ॥ 
যাইব যমুনার জলে প্রাণ বন্ধুরে দেখবো বলে গো ॥ 
দেখে কালা কদম তলে জন্মের মত প্রাণ জুড়াই ॥. 


এ শুন গো বাজায় বাশী মন প্রাণ করিয়ে উদাসী গো। EE 
আমি তার লাগি হইয়াছি দোষী গকুলে কলঙ্কি রাই ॥ by 
রিয়াছত বলে চল সকালে যাইব যমুনার জলে গো। 
বলোক লোকে যাই বলে বদি বচ্ষেরে « | পাই ॥ ১৪ 







A 


A 





বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্র মুসলমান কবির পদনন্ধুব। 
যারে পাইছে চিন্ত জরে সে কি আর শুইতে পারে রে। 
রাত্র-দিনে তার অন্তরে কাটে রে বঙ্গঘুণে ॥ 
হইয়া রাধার অলুরাগী আমি হইলাম চিন্তারোগী রে। 
দেশে হইলাম দোষের ভাগী মন্দ কয় অন্ধ গণে ॥ 
রাধার প্রেমে মরছি প্রাণে তার চিন্তা আমার মনে রে । 
যার ব্যথা সেই জানে অন্য জানবে কেমনে ॥ 
আমার মত মরছে যার! আমার দুঃখ বুঝবে তারা রে। 
বুঝে তারা চিন্তার ধারা বুঝবে না অন্য জনে ॥ 
যেই চিন্তা আমার প্রাণে বুঝবে কি আর অন্ধগণে রে। 


আমার উবধ নাই ভুবনে রিয়াছত কয় রাধা বিনে ॥ ৯৪ 
প্রণন্ব গাধা, সং ৪৬, পৃ = 


জলে তোরা কে যাবে গো আয়। 

এ শোন রাধা রাধা বলে প্রাণবন্ধে বাণী বাজায় ॥ 
সখি যদি যাও জলে কলসী লও কাকে তুলে গো । 
রাধিকার বন্ধুরে পাইলে ইপারাতে দেখাই বায় ॥ 
প্রাণ বন্ধের বাশীর টান আক্কুল করিল প্রাণ গো । 
"আমার ধর্মে কর্মে নাই অবধান যাই চল গে! যমুনায় ॥ 
যদি বন্ধে দেখা করে জনমের মত দেখব তারে গো৷। 
অন প্রাণ উৎসর্গ করে দিমু বন্ধের রাঙ্গা পায় ॥ 

জলের ঘাটে কদমতলে বসে বন্ধু বৃক্ষমূলে গো । 


রাধারাণীর প্রেমছলে রিয়াছত কর বাশী বাজায় ॥ ১৬ 
প্রণয় গাখা, সং ৪৯) পু ২২. 


জলে হয় না নিবারণ জলে গৈয়া গৈয়া ॥ 
মোর অন্তরে তুষের আগুন কে দিল জালাইয়া ॥ 
দেহার মাঝে জলে আগুন দাহ দাহ করিয়া । 





জলভঃ। 


১৮৮ ৰাঙ্গালার বৈষণবভাবাপন্র মুসলমান কবির পদযঞ্ষুষা 


বন্ধ বিলে বাচি কেমনে প্রাণ যাবে উড়িয়া । 
প্রাণ বন্ধ পাষাণ হল স্যামচান কালিয়া ॥ 
দিবানিশি ফিরি ভাসি অকুলে পড়িয়া । 
এ দেশে দরদী নাই মোর কে নিবে তুলিয়া ॥ 
দয়াল বলে নামটি শুনি জ্গত জুড়িয়া । 
"আমারে না কইল দয়া কি দোষ জানিয়া ৪ 
আমি যদি ফাই মরিয়া অকুলে ডুবিয়া । 
দয়াল নামে হয় কলঙ্ক রিয়াছত কয় কান্দিয়া ॥ ১৭ 
প্রণয় গাখা, সং *১, পৃ ২০ 
বিরহ 
তমাল ডালে কুহু রবে ডাকছে শোন কুক্লায় । সই গো যামিনী গৈয়া যায় ॥ 
সখি গো সাজাইয়া ফুলের শয্যা রাখলাম কার আশায় । 
সোয়া চন্দন মিশ্রি মান রাখলাম কটরায় ॥ 
সখি গো সাতর গোলাপ ছিটাইলাম ফুলের বিছানায় । 
যোৌবনেরি ফুল ফুটিয়া ডাকছে প্রাণের ভমরায় ॥ 
সখি গো একা! কুঞ্ছে তাপিত রাধা! যামিনী কাটায় । 
আমার বন্ধু পরদেশে কার কুঞ্জে পাশ! খেলার ॥ 
সখি গো ভ্রমরা ছুটেছে বনে মধুর আশায় । 
আমার ভ্রমর স্থদূর দেশে কিরে নাহি আয় ॥ 
সখি গো প্ৰাণবন্ধু নাই গে! ঘরে কাদিছে রাধায়। . 
নিশি শেষে পাগল বেশে বাউল রিয়াছত কেঁদে গায় ॥ ১৮ aa 
প্রণয় গাথা, সং ৯?) পু ২৯ f তর 


তোরলারি প্রাণ কান্দেরে সদায়। কিদিয়া প্রাপনিযা কই রইলেছেশ্বামরার | 
ER orf les 








১৮৯ 


বিরহ 





নগরে কুলটা আমি হইলাম গো যার লাগিয়া । 

সে কি আমায় ভুলতে পারে লোকের কথা লইয়া গো ॥ 
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে দোষী সবে বলে মোরে গো । 
শ্ুামপিরীতে কলক্কিনী জগত জুড়িয়া গো 

জাতি কুল সবই দিলাম তরু বন্ধের মন না পাইলাম গে! । 
প্রাণ'দিয়া পাবনি মোর কঠিন কালিয়া গো ॥ 

স্যামের প্রেমে সুখ হল না দিবা গেল প্রতারণা গো। 
"(সবে বলে গেল বন্ধু আইল না কিরিয়। গো ॥ 

সুল্‌ছে বন্ধে হুলোক মোরে স্বামি না ুলিমু তারে গো। 
বিচ্ছেদ জ্বালা রবে মনে যাই যদি মরিছা গো ॥ 

রিয়াছত বলে মরি যদি কেদে কেদে নিরবদি গো। 

প্রাণ বন্ধু আসে যদি কইও বুঝাইয়া গো ॥ ২* 

প্রণন্ব গাথা, সং, পৃ ২৪ 


বিরহ 


পরদেশীবন্ধুরে পাধাশহায়ে রইলে রে । পরাণে মারিলেরে পিরিতি শিখাইয়া ॥ 
ও বন্ধুরে কোন দেশে ভু'লে রইলে পাষাণ হৈয়া রে পাষাণ হইয়া । 

তোর প্রেমে কলঙ্ক নামে গোকুল জুড়িয়া রে ॥ 

বন্ধুরে তোর আশে পাগল বেশে মাহ বাপ ছাড়িরা রে মাই বাপ ছাড়িয়া। 
সদায় খাকি আসবে বলে পন্থ নিরখিয়া রে ॥ 

বন্ধুরে নদীর কূলে করছি বাসা ঘর ৰাড়া ছাড়িয়া গে বন্ধু ঘর বাড়ী ছাড়িয়া । 
ষদি তুমি আস বন্ধু মাঝির বেশ ধরিয়া রে ॥ 

বন্ধুরে কদম মূলে অশ্রু ফুলে হার রাখি গাখিছা রে বন্ধু হার রাখি গাখিয়! ৷ > 
যদি অস প্রাণ বন্ধু গলে দেই পরাহ্য়া রে ॥ 

বন্ধুরে জীবন কাদিয়া গেল তোমার লাগিয়া রে বন্ধু তোমার লাগিহা। 

এমন পাষাণ হিয়া রাখিলে বান্দিছ্বা রে ॥ 

বন্ধুরে মরণ কালে দেখিও আসি রিয়াহছত কয় কান্দিয়া রে 

র্লিয়াছত কয় কান্দিয়া । কঠে কেবল ছে প্রাপটি দরশনের লাগিয়া রে ॥ ২১ 


শর গবা, সং শসা 


১৯৮ বাঙ্গালার Et কবির পদমঞ্জুযা 


প্রেষের কাশী বাজায় বসি চল গে! সখি জলে যাই । 
কোন বিপিনে বাজায় বাশী আমার প্রাণ কালাই ॥ 
হায় গো শ্যামের বাশী সর্বনাশী ভালবাসি দুষী রাই ॥ 
বাজায় বাশী দুরে বসি প্রাণ কানাইরা হাসি হাসি 
গলে দিয়া প্রেম ফাসি কলস্কি বানাই । 

পেল বন্ধু পরদেশী সদ! আশে থাকি বসি 

আমি বে তার চিরদাসী আমারে তার মনে নাই ॥ 
সখি গো করলো বন্ধে বত খুসী বুকেতে লাগাইল অলি 
গলে রশি গেল গো লাগাই ॥ 

তবু রিয়াছত খুশী শুনলে বাশী আর বদি তার চরণ পাই ॥ ২২ 
প্র গাখ।, সং ও পৃ ২২ 


€প্রযের বিষে অঙ্গ আমার নিল প্রাণ সখি গো । 

আমি বিষ বিষ করে মইলাম প্রাণে কলিজায় ধরিল ॥ 
বল সখি কোথা যাই কোশায় গিয়ে প্রাণী জুড়াই গো । 
"আমার সোনার অঙ্গ পুড়িয়া ছাই রাধা কোথায় রইল ॥ 
ডাক্রার বৈদ্য উধধ করে প্রেমের বিষে উজান ধরে গো । 
আমার রাধা রাধা প্রাণে করে রাধিকা দংপিল ॥ 
আমি যদি যাই মরিয়া রাধারে কইও বুকাইরা গো । 
ববিষ বিষ করিছা তার বাউল রিয়াছত মইলো ॥ ২৩. 


পরশত্ব গাখ!, সং ৪৯, পৃ ১৯ 





বংশী 











| যা 





ৰাক্ষালার বৈষ্ণৰ ভাবাপন্ন মুসলমান কৰির পদমক্ুনা ১৯১ 


“সাবা বাতি জালাই বাতি 'আসবে বলে আশা অতি গো । 


হার গো নন্দন জলে সদা তিতি বন্ধু ত আহল না গো ॥ 
বাউল রিয্াছুত কেঁদে বলে আখের নিশি বিকলে গো । 
আমি না মরির। গেলে কালা আর আসবে না গো ॥ ২5 " 
প্রণহ গাথা, সং ক পৃ ২৯ 


বন্ধু কেন নিদা হইল গো বন্ধ । 

পিরিতি করিছ্া আমারে ছাড়িয়া, পরাণী লই বন্ধু কই লুক্গাইল ॥ 

হাথ গো আগে না জ্বানিরা, স্থখের লাগিরা, পিরিতি করির। এখন জালা হইল। 
আমি হইয়া তার সাথী, বিনাশিলাম জাতি, চঞ্চলমতি বন্ধে কেন বানাইল ॥ 
শুনসথী তোরা রাধার ষন চোর! হইয়াছে হারা আজ বহুদিন হল। 

তোরা বদি পার, গিয়ে তারে ধর, নইলে মোরে মার ভুূবায়ে জল। 

হায়ংগ। প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া রাধারে ভুলিয়া 

কু্খার সঙ্গে পাইয়া বন্ধু মখ,রাঘ রইল । 

বলে বাউল রিয়াছতে বন্দি এমন ছিল মনেংত পিরীতি করিতে কে সাৰিল ॥ ২ 
শরণ গাথা, সং *২, পৃ ২২ 


বাত্সলা 


বলরাম রে আমার গোপাল ত আইল না রে। 

ওরে দিন গিয়া রাত্রি হইল মায়ের প্রাণী স্থুরে ॥ 

অস্ত গেল দিনমণি রাখাল আইল ঘরে । 

ওরে কত কথা জাগে মার অন্তরে রে ॥ 

আর কি প্রাণে ধৈর্য মানে কিরি ঘরে বারে। ওরে ধবলী কবলী আইল কিরে রে॥ 

মায়ের নিষেধ ন। শুনিয়া শেক চরাইবারে । 

ওরে গেল বাচা নীলমণি ক্মাইল না আর কিরে 

পরাণের নিধি আমার বুক শৃন্ধ করে। 

ওরে বুঝি বা পড়িছ্বাছে যাছু দারুণ কংসের চরে ॥ 

nS rene ES SOC 
মনিহারা ফণীর মত কৌদে কেদে মরে রে ॥ ২৯ 











১৯২ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপত্র মুসলমান কৰির পদনন্ধুবা 
কম্থভঙ্গ 


বিদায় দেওগো কমলিনীরাই । সারানিশি তোমারক্ুলে কত আমোদ কাটাই 1 
বিদায়-ব্যথা সঘ না মুনে বিচ্ছেদ আগুন জলে প্রাণে গো । 

চন্দ্রাবলীর মোর কারণে সারা নিশি নিত্রা নাই ॥ 

ষোলশ" প্রাণ উদাস মনে চেয়ে আছে পস্থ পালে গো ॥ 

চেয়ে আছে আমার পানে (যে ) আসবে আমার প্রাণ কালাই ॥ 

কি দিব আর বিদায়কালে লহ মালা অস্র ফুলে গো। 

সব দুঃখ যাও ভুলে যামিনী আর লাই গো নাই & 

কিরে আসবো তোমার কোলে আসবো আমি কাল বিকালে গো। 

রিয়াছত বলে ঘাত্রাকালে বিদায়গাখা গেয়ে যাই ॥ ২৭ 

শ্রশয় গাধা, সং +৭, পৃ ২৭ 


বিবিধ 


মরণকালে, মরণকালে রে কে আছে তোমার । 

যেদিন ছেড়ে যাবে ও পাষাণ মন প্রেমময়ের এ সংসার ॥ 

যেদিন আসবে শমন করবে গমন ভাই বন্ধু পরিবার । 

কেউনি মন আর রাখবে তোরে করবে সবে ঘরের বার ॥ 

মন রে ভবেতে পাঠাইল যে জন করিতে বেপার ॥ 

কিবা মহামস্রে ভুলে ছাড়িলে তার কারবার ॥ 

মন রে চেয়ে দেখ দুদিনের তরে এ ভব সংসার । 

কত রাজা বাদশ। গেল চলে গেল কত জমিদার ॥ % 
মন রে পরকালের উপায় কর ছাড় হাহাকার ॥ 

কেবল আ্রাখি বুঝি দেখবে ও মন দেখবে রে সব অন্ধকার ৷ 

মন রে আসল ধন হারাইয়। তুমি নকল কইলে সার ॥ ত" 
পপ 8875: ২৮ 
আশ গাধা, সং ১৮, শু ৭ 














বাঙ্গালার বৈষ্বভাবাপনর মুদলমান কবির পদমঞ্চুষ! ১৯৩ 


সে বিনে বাচে না প্রাণী কোথা পাই বল রাধারাণীরে ॥ 
প্রেমাগুনে জলে প্রাণী সহিতে আর পারি না ॥ 

ভাই রে স্থবল প্রাণের সঙ প্রাণ থাকতে রাই আনিয়া দেখা রে। 
মগুরাতে কঠিন থাকা উঠল প্রেমের বেদনা ॥ 

বাউল রিয়াছত বলে গেল জাতি করিয়া শঠের পিরীতি রে । 


নারী জাতি কঠিন অতি পুরুষের বেদ জানে না ॥ ২৯ 
প্রণয় গাথা, সং ০৯, পৃ ১৪ 


স্যাম বিচ্ছেদে পোড়ে হলেম ছাই 

খুষে খুষে জল্ছে অনল বন্ধু আমার দেশে নাই & 

আমি নারী কুল বালা কত সই 'আর বিচ্ছেদ জাল! গো । 
জলে পোড়ে হলেম কাল৷ ক্কাম জল মামি কোখায় পাই ॥ 
শাশুড়ী ননদীর জ্বালা আরত বন্ধুয়ার জালা গো । 

তার উপরে বিচ্ছেদ জাল! বিরহে মরিবে রাই ॥ 

প্রেমিকা পিরীতে মন্ত কোলের শিশু ছুখে মত্ত গো । 
আমি যে বিরহে মত্ত কেদে কেদে দিন কাটাই ॥ 

বিরহে প্রেমিকের মরণ যদি বন্ধের না হয় স্বরণ গো। 


রিয়াছতের মরণ বরণ যদি বন্ধু দেশে নাই ॥ ৩ 
প্রণয় গাথা, সং +, পূ ২ 


বিরহ 


সই গো আর মোর কাল আসবে না সই। - 

কালা কাল বলে গেল ভুলিয়া রইলে। কার সঙ্গ পাইল আর আইল না ॥ 

কালা কাল আসবে করে' গেল মধুপুরে ফাকি দিয়ে আমারে করে ছলনা ॥ 
আমি কাল কাল কত কাল সহিব জঞ্জাল তার বুঝি গো কাল দুরায় না॥ 
নারীর যৌবন জোয়ার যেমন থাকিতে জীবন আশা পোরল না ॥ 
জোয়ারের পানি গেলে আর আসবেনি ভাটা লাগলে জোয়ার আর আসে না & 
কবে আসবে প্রাণপাখী সেকালের কয়দিন বাকি. পর্াণসথী আমায় বল ন| ॥ 
+ ULC LEO SES tae FE 


১৯৪. বাক্গালার বৈষবভাবাপঞ্জ মুসলমান কবির পদমঞ্জষা 


ওমান রঙ্গ পুড়িঘ। ছাই হইল গো বার লাগিয়া । 

সোনা বন্ধে মোরে ছেড়ে গেল কি দোষ জানিয়া গো ॥ 

বন্ধু হার! জিতে মরা ফণী যেমন মণি হারা গো। 

হায় গো মীন যেমন সলিল হার। রাধা! হার! পিউয়া গো ॥ 

যে দিন বন্ধে ছেড়ে গেল কলিজায় আগুন জ্বলিল গে ॥ 
হায়গে। গইয়া গইয়া জলছে অনল না গেল নিবাইঘ। গো ॥ 
বিরহ বিচ্ছেদানলে বিরহিনীর প্রাণী জলে গো। 

কেঁদে গেল এ যামিনী কঠিন হৈল কালিয়া গো ॥ 

অন্ধ যেমন যক্টি হারা আমার হল তেমনি ধারা গো । 

হার গো এদেশে মোর নাই গো স্থন্ধদ তারে দেয় আনিয়া গো ॥ 
স্যাম বিচ্ছেদে যাব মারা কেদে করলাম জীবন লারা গো। 
হায় গো যেমন জ্বুলিকা ইউহ্ক হারা রিয়াছত কয় কান্দিয়া গো ॥ ৩২ 
আপ গাথা, সং «৯, পৃ ২০ 


১২৬ রেয়াছক 


বৃৰ্ৰী 
রূপ 


হের দে কালারে নয়ন ভরিয়া রূপ দেখি। ধু 

বন্ধুর বন্ধন দুঃখীর কাঞ্চন নির্ধনিয়ার ধন তুমি । 

মধুর বচন বুলি জগত করিছ বন্দী নিঠুর হইয়া কেনে থাক । 

মারার জঞ্জাল ছাড়ি রৈয়াছি আনন্দ করি কিসের লাগিছ্া ভুমি কান্দ । র্‌ 
ডিসি তি নিত 














বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ সুসলমান কবির পদমন্জুবা ১৯৫ 


সত্য সত্য শরণ বেদ-আগমে গাছ চিদানন্দরূপ পূর্ণবক্ষ হয়, 

জন্ম মৃত্যু যার নাহি ভবের’ পর, তবু তো নয় সোহৎ নন্দলালা ॥ 
দরবেশের দেল-দরিঘা অথাই, অজান খবর সেইজানে ভাই, 

ভজ দরবেশ, পাৰি উপদেশ, লালন কয়, তার উচ্ছল হ্ৃদ-কমলা ॥ ১ 
বা. না. ৰা- সং ১৯৯, পূ ৬২৭ লা. যী, লং ৮৩, পু == ॥ লা? লা. সী. সং ৮৭, পৃ পচ 


বিবিধ 

ব্মর্ভের এক ব্যাধ ক্টো হাওয়ায় এসে ফাদ পেতেছে । 
লবে। কি ফাদের কথা কাক মারিতে কামান পাতা, 
ভ্ৰক্ষা, বিষ্ণু, নর, নারায়ণ সেই ফাঁদে ধরা পড়েছে ॥ 
পায়ে ফাদের-চুয়া সে ব্যাধ বেটা দিচ্ছে খেয়া 
লোভের চার খাটিয়ে, চার খাবার আশে 
পাড়ে সেই বিষম পাশে, কত লোভী কামী মারা যেতেছে ॥ 
জজস্তে ম'রে খেলে যারা, ফাদ ছিড়িয়ে যাবে তারা, 
সিরাজ সাই কয়, ওরে লালন, মনে রাখিস আসল বচন 
জন্ম-মৃত্যুর ফাদ তুই এড়াবি কিসে ॥ ২ 
আা- বা, দা- লং ৯৯, পু ৯৯ 

গৌরলীলা 
আগে কে জানে গো এমন হবে ॥ গৌর প্রেষ করে আমার কুল-মান যাবে ॥ 
ছিলাম কুলের কুলবালা প্রেম ফাসের ফাঁসে বাদলো গলা, 
টানলে তো আর না যায় খোলা, বল্পে কে বোঝে ॥ 
যা হবার তাই হুল আমার, সে সব কথায় কি কল আমার, 
জল খেয়ে জাতের বিচার, করলে কি হবে ॥ 
এখন আমি এই বর চাই যাতে মজলাম তাই যেন পাই 
লালন বলে, কুল বালাই গেল যাক ভবে & ৩ 
লা. লা. যী, সং ১২, পৃ ১৪ 


আছে যার মনের মাসৰ মনে সে কি জপে মালা। 
"অতি নির্জনে সে বসে বলে দেখছে খেলা ॥ 

কাছে রয়ে ডাকে তারে উচ্চন্বরে কোন পাগলা । 
ki Tt 





@ 


১৯৬ বাদ্দালার বৈফবভাবাপক্জ মুসলমান কবির পদমঞ্চ্যা 


যথা যাৱ ব্যথা নেহা সেইখানে হাত ভলা-মলা । 

তেমনি জেনো! মনের মাঙ্গষ মনে তোলা ॥ 

যে জন দেখে সে ব্ধপ, করিয়ে চুপ, রয় নিরালা । 

ও সে লালন ভেড়োর লোক-জানানো হরি বলা, মুখে হরি হরি বলা ॥ ৪ 
বা. বা-বা- সং ৭৯, শু ০৮১5 লা. শী- সং, পৃ ৭ 


গৌরলীলা। 


আজ আমার অন্তরে কি হ'লো সাই 
আজ ঘুমের ঘোরে চাদ গৌর হেরে ওগো আমি যেন আমি নাই ॥ 

আজ আমার গৌরপদে মন মজিল 

সর কিছু না লাগে ভালে! সদায় মনের চিন্তা এ ॥ 

আমার সবশ্ব ধন ও চাদ গৌরাঙ্গ ধন 

সেই ধন কিসে পাই গে! তাই শুধাই ॥ 

যদি মরি গৌর বিচ্ছেদ বাণে 

গোর নাম শুনাইও কানে সবাঙ্গে লিখো নামের বই ॥ 

এই বর দে গো সবে আমি জন্রেজন্মে যেন এই গৌরপদে দাসী হুই ॥ 

বন পোড়ে তো সবাই দেখে 

মনের আগুন কেবা দেখে আমার রসরাজ চৈতন্য বই ॥ ' 

গোপীর এমনি দশা ওকি মরণ দশা অবোধ লালন রে তোর লে ভাব কই ॥ ৫ 
লা. গী- সং ৩২৭, পৃ ২২৩ 7 লা. লা. গী- স ১০৯১ পৃ ১৯৪ 


আজ কি দেখতে এলি গো তোরা বল না তাই । 
আমার কানাই নাম নন্দের গৃহে, আর ঢতা সে ভাবো নাই ॥ 


হেন ধন হারিয়ে আছি সদায় হত হয়ে, 








বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপর কবির পদসকুষা ১৯৭ 


বৈরাগ্যলীলা 
আজগবি বৈরাগ্য-লীলা দেখতে পাই । 
হাত বানান চুল দাড়ি জট কোন ভাবুকের ভাব রে ভাই ॥ 
যাত্রার দলেতে দেখি বেশ করিয়ে হয় রে যোগী, 
ঠিক যেন নে জাল বৈরাগী বাসায় গেলে কিছুই নয় ॥ 
ফক্ীর-বৈষ্চবের তরে ভক্তিকে ভত্সনা করে, 
নইলে কেন বেহাল পরে বোল্লে কিছু শুনতে পাই ॥ 
না জানি এই কলির শেষে আর কত রং উঠবে দেশে, 


লালন ভেঁড়ের দিন গিয়েছে যে বাচ সে দেখবে ভাই ॥ ৭ 
লা. লা, শী, সং ২৯৯, পৃ ২৭৪ 


কষ্ণলীল! 
আজ ত্রজপুরে কোন পথে যাই ও তাই বল রে স্বরূপ বল রে তাই। .. 
আমার সাথের সাথী আর কেহই নাই ॥ 
কোথা! রাধে কোথা কখপন, কোথায় যে তার সব সখীগণ, 
আর কতদিন চলিলে সে চরণ পাই ॥ 
যার লেগে আজ মুড়িয়েছি মাখা. তারে পেলে যায় মনের ব্যখা, 
কি সাধনে সে চরণে পাবো ঠাই ॥ 
তোমার যত স্বরূপগণেতে বর দে ক্লষের চরণ পাই যাতে, 
লালন বলে, কষ্চলীলের অস্ত নাই ॥ ৮ 


লা. শী সং ০৮৯, পু ২২৯ 


আমায় চরণ ছাড়া করে না দয়াল হুরি। 

আমি অধম পামর বটে দোহাই দেই তোমারি ॥ 
চরণের যোগ্য মন নয়, তবু মন এ রাঙ্গা চরণ চায়, 
দয়াল চাদের দয়। হলে পারে যাবে! অ-পারী ॥ 
৯5 





৯৯৮ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপঙ্ন মুসলমান কবির পদসঞ্ষা 

আত্মদৰ্শন 
আমার আপন খবর আপনার হয় না 
একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা ॥ 
সাই নিকট খেকে দুরে দেখায়, যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না) 
আমি ঢাকা দিলী হাতড়ে ফিরি, আমার কোলের যোর তে যায় না ॥ 
'আন্মন্ধপে কর্তা হরি, মনে নিষ্ঠা হ'লে মিলবে তারি ঠিকানা ৷ 
বেদ-বেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লক্ষণা ॥ 
আমি আমি কে বলে মন, যে জানে তার চরণ শরণ লঙনা । 
কির লালন বলে মনের ঘোরে হ'লাম চোগ থাকিতে কানা ॥ ১* 
বা, বা. বা. সং ৮২, পৃ «২৯ লা. শী, সং ক পৃ + 

গৌরলীলা! 
নামার একি কবার কথা আপন বেগে আপনি মরি । 
পৌর এসে হৃদয়ে বসে করে আমার মন চুরি ॥ 
কিবা গৌরকূপ লম্পটে খৈরযডুরি দেয় গে! কেটে 
লক্্া-ভয় সব পালায় ছুটে যখন এ রূপ মনে করি ॥ 


__ £গীর দেখা দিয়ে ঘুমের ঘোরে চেতন হ'য়ে পাইনে তারে 
_ পলাইল কোন শহরে নব দলের রাস-বিহারী ॥ 


মেঘে যেষন ভাতকেরে দেখা দিয়ে ফাকি করে 
লালন বলে, তাই আমারে কলেন গুরু বরাবরি ॥ ১১ 
লা. গী. সং ০২৪, পৃ ২২৩; লা. লা. পী- সং সত পু ১৪৯ 


আমার ঠাহর নেই গো মন-বেপারী । 

এবার ত্রিধারায় বুঝি ডোবে আমার তরী ॥ 

চি ক ০ 
কোন্দিকে যে বায় তাহারা, আরকি 





বাঙ্গালা ইবফবভর্ছিত মুসলমান কবির পদনগুষা 





আমার মন চোরারে কোখ! পাই । কোথা যাই যন আজ কি যে বোঝাই ॥ 

নিন্ধলক্ক ছিলাম ঘরে, কিবা ৰূপ নয়নে হেরে প্রাণ তো আমার ধৈর্য নাই ॥ 

ও সে চাদ বটে মাহুৰ দেখে, হলাম বেহুশ খেকেখেকে আমার মনেপড়ে রাই ॥ 

বিষম বেগে আমার দংশিলে, বিষ উঠলো সে ব্রগ্মমূলে, কেমনেতে বিষ 
নামাই ॥ 

ও বিষ গাটরি কর! না যায় হর! কি করিবে এসে কবিরাজ গোসীই ॥ 

মন বুঝে ধন দিতে পারে কে আছে এই ভাব নগরে কার কাছে এই প্রাণ 


জুড়াই ॥ 
যদি গুরু দয়াময় এ অনল নিভায়, 
ফকির লালন বলে, তাহার সেই কেবল উপায় ॥ ১৩ 
লা. শী সং ০২৮, পৃ ২২৬ 
স্বপ্নে দর্শন 


"আমার মনের মাঁহষের সনে মিলন হবে কতদিনে ॥ 
চাতক প্রায় অহনিশি চেয়ে আছি কালে! শশী, / 
হব বলে চরপদাসী, তা হয় না কপালগুগে ॥ 

মেঘের বিদ্যুৎ মেদে যেমন লুকালে না পায় অগ্রেষণ, 

কালারে হারালেম তেমন ও কপ হেরিয়ে স্বপনে ॥ 

যখন এ কপ স্মরণ হয় খাকে না লোক লক্দার ভয়; 


অৰীন লালন বলে সদায় প্রেম যে করে সেই জানে ॥ ১৪. 
ৰা. ৰা, বা. সং ৭৭, প্‌ ৫৯৪ ॥ লা, গী- সং ৯৯২, পু ২৪৮ ॥ লা লা. গীত সং ০০৮ পৃ ২৪ 


বাগ পুৱৰী রি 


আমি যার ভাবে মুড়িয়েছি মাথা ॥ 
সে জানে আর মনে জানে আর জানবে + 





২০০ নল রিজজর রাতের 
যা রে ছিদাম যা রে তুই ভাই আমার হাল আর শুনে কাজ নাই 
অতি বিনয় ক'রে বলে লালন, কানাই পদে রবে তা ॥ ১৫ 

সা. গী- সং ৩০১, পৃ ২০৭ লা. লা. শী, সং ১৮০, পৃ ২৬৭ 


গৌরলীলা 


আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা । 

মুড়িয়ে মাথা, গলে কাথা, কটিতে কৌপীন পরা ॥ ৮ 
গোর! হাসে কান্দে ভাবের অস্ত নাই, সদা দীন-দরদী বলে ছাড়ে হাই, 
ছ্িজ্ঞাসিলে কয়না কথা হয়েছে কি ধনহার ৷ 

গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে, আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে, 
মরি হায় কি লীলা কলিকালে বেদ বিখি চমংকার! ৷ 
সভা-ত্রেতা-ছবাপর-কলি হয়, গোরা তার মাঝে একদিব্য যুগ দেখায় 
স্ধীন লালন বলে, ভাবুক হলে সে ভাব জানে তারা। ১৬ 


প্রবাসী, ১৯২২ মাস, পৃ ৪54) ৰা- ৰা. বা. সং ২১, পূ ৫৪৯৪ ৰা. বৈ. ভা, সং ৯, পৃ ৮৯০ 
লা. সী, সং +০২, পৃ ২০৮ 


কফলীলা 
আর আমায় রাধার কথা বল না। 
ঠেকে শিখলাম গো কালো রূপ আর হেরব না ॥ 
যেমন ও কাল! ওর মন কালা । তোর প্রেমের এই শিক্ষে, 
বেড়ায় ব্যঞ্জন চেখে" লক্জা গণে না। 
এক মন কয় জায়গায় বিকায়, তা-ত বুঝলাম লা ॥ 
যদি থাকতো শ্যাম গোকুলে তবে কি কুক্সারে স্পর্শ করত না 
 লঙ্দায় মরে যাই অমন প্রেম আর করব না ॥ 
শুনে রাধার বোল লালনের বোল সরে না ॥ ১৭. 
 শা-লা-শী- সং ২, শব ৯১১ মু > i | 
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ননীর জন্যে আজ আমারে মারলি গো যা বেধে ধরে 
দয়া নাই মা তোর অন্তরে অল্লেতে যন গেল জানা ॥ 
পরে মারে পরের ছেলে কেঁদে যেয়ে মাকে বলে 

মা জননী নিঠুর হ'লে কে বোঝে শিশুর বেদনা ॥ 
ছেড়ে দে মা হাতের বন্ধন যাই আমার বে দিকে যায় মন 


পরের মাকে ডাকবে। এখন, তোমার গৃহে আর থাকবে না ॥ ১৮ 
পা. গী. সৎ ০৮৯) পৃ ২৪০॥ লা. লা শী সং ৯৪) পৃ ৮৯ 


কক্ষের বাল্যলীলা 
আর কি আসবে সেই কেলেশশী এই গোকুলে । 
তারে চেনে না গোক্ুলবাসী কি ভোলে ॥ 
ননীচোরা বলে এমনি মারলে তারে নন্দরানী 
“আর নানারূপ অপমানি হইলে ॥ £ 
'অনাদির দি সেই গোবিন্দে, তারে রাখাল বানায় নন্দে, 
আরও রাখা লগণ তার স্বন্ধে চড়িলে ॥ 
হারালে চায় পেলে নেয় না ভব জীবের ভ্রান্ত যায় না 
তাইতে লালন কয়, দৃষ্ট হয় না নরলীলে ॥ ১৯. 
লা. ফী. সং ৩০২) পৃ ২৪২7 লা. লা. গী, সং ১১০, পৃ ১০১ 


- গৌরলীলা 
আরকি গৌর আসবেফিরে ৷ মানুষ ভজে যেযা'করো,গোরচাদ গিয়েছে সেরে ॥ 
একবার এসে এই নদীয়ায় যাহ্যধপে হয়ে উদয় 
প্রেম বিলায়ে যথা তথা গেলেন প্রস্থ নিজপুরে ॥ 
চার যুগের ভজন আদি বেদেতে রাখিয়ে বিধি 
বেদেরে। নিগুঢ় রসপন্থী সপে গেলেন শ্রীক্ষপেরে ॥ 
আর কি সেই অদ্বৈত গোসাই আনবে গৌর এই নদীয়ায়, 
লালন কয় সে দয়াময়ে কে জানিবে এ সংসারে ॥ ২* 
বা. বা. বা. সং ২৪, পু «৯১ ॥ লা. গী, সং ০০২৮ পূ ২২৮: লা. লা. গী- সং ১৮৪, পৃ ১৮৫ 


শৌবলীলা 


আর তে! কালার লে ভাব নাইকো সই । 
সে না তেজিয়ে মদন প্রেম-পাথারে খেলছে সদায় প্রেম ঝাপাই। 





২২ বাঙ্গালার, চির জাত কবির পদমঞ্জুক। 


অগোর চন্দন ভূষিত যে সদায় সেই কালাচাদ ধুলায় লুটায় রথ 
ও না থেকে থেকে বলছে সদায় সাই দরদী কৈলে কৈ। 

সম্তক বিরিঞ্চি আদি বার তারি আঁচল! ঝোল! করোয়া কোপীন সার 
প্র্থু শেষ লীলে করলেন জারী সআনকা আইল দেখ না এী। 

বেদবিধি ত্যজিয়ে দয়াময় কি নৃতন ভাব আনিলে নদীয়ার, 

ফকির লালন বলে, আমি সে ত ভাব জানিবার যোগ্য নই ৷ ২১ 

লা. গী- সং ৩০৮, পৃ ২১২ ॥ লা, লা, শী, সং ১১৯, পঢ় ১০৯ 





জগন্নাথ মাহাখ্য্য 


একবার জগস্থাখে দেখ রে যেয়ে জাত কেমন রাখ বাচিয়ে । 

চণ্ডালে আনিলে অন ভ্রাহ্মণে তাই খায় লয়ে ॥ 

জোলা ছিল কবীর দাস, তার তোড়ানি বার মাস উঠবে উলিয়ে। 

সেই তোড়ানি খায় যে ধনী, সেই আসে দরশন পেয়ে ॥ 

ধর্ম-প্রন্থ জগন্নাণ, চায় না রে পে জাত-অজাত, ভক্তের অধীন সে। 

যত জাত-বিচারী ছুরাচারী যায় তার! সব দুর হয়ে ॥ 

জাত না গেলে পাই নে হরি, কি ছার আাত্তের গৌরব করি ছু সনে বলিয়ে । 
লালন কয়, জাত হাতে পেলে পুড়াতাম আগুন দিয়ে ॥ ২২ 

ৰা, বা, বা. সং ১২২, পূ ৯১৯ $ লা. গী. সং ৪৪৬, পূ ৩০৭; লা-লা- ফী. সং ২৯০, পৃ ২৯৬ 


ও গৌরলীলা। 
কুল রাখি কি ও-কুল রাখি । গৌর-ন্ধপ হেরে আমার হল এ কি ॥ 
না দেখে রূপ ছিলাম ভাল, কেন কূপে নুনু গেল, 
পৃহ-কুল আর গৌর-কুল যাই কোন দিকি ॥ 
আল কাটা কাট পোদ হেলে, পাপ আমান বাদ বান: 


লালন এখন কারে বোলবে কি ॥ ২০ 
লা. লা, শী, সং ১৪, পু সাদ 












| এলে! না কালা, মন কেন হু 





বাঙ্গালার বৈষ্বভা, অুললমান কৰির পদ ২৩ 


সে আশা নিরাশা হল, জাগল ব্রজের ব্ৰজবাসী । 
'আলবে বলে চিকন কাল৷ গ'াদিরে বন-ফুলের মালা সে মালা মোর হল বাসি । 
কার গলে ছুলাব মালা কোন চরণে হব দাসী ॥ 

নাজেনে প্রেম করেছিলাম দুইহাতে ভুলিয়ে নিলাম শ্যাম-কলংকের প্রেষ-ঢানী । 
একবার এনে হৃদয় মাঝে (এবার ) নাশী বাজাও কাল শশী । 

আমি যাই যমুনার ফুলে ঢেউ দিয়ে এ কালো জলে কূপ দরশন করে আলি । 


সিরাজ বলে অবোধ লালন গুরু-পদে প্রাণ সপে আজ হও বে দাসী ॥ ২৪ 
লা. লা. শী, সং ১২৮, পৃ ১১৮ 


স্যাম-কলঙ্ধী 
এ গোকুলে প্যামের প্রেমে কেবা না মজেছে সখি ॥ 
কারো! কথা কেউ বলে না আমি একা হই কলঙ্কী ॥ 
অনেকেতে প্রেম করে এমন দশা ঘটে কারে 
গঞ্জন! দেয় ঘরে পরে শ্যামের পদে দিয়ে আনি ॥ ৮ 
তলে তলে তল গোজা যায় লোকের কাছে সতী বলায়, 
এমন সং অনেক পাওয়া যার সদর যে হয় সেই পাতকী ॥ 
অঙ্রাগী রসিক হ'লে সে কি ডরায় কুলশীলে রন 
লালন বেড়ায় কুক্ছি খেলে ঘে।নটা দিযে চায় আড়চোখি ॥ ২৫ 
লা, গী. সং পপ সতত লা-লা-গী-সৎ ১০৯, পৃ তি 

গৌরলীল। 
এ ধন-যৌবন চির দিনের নয । অতি বিনয় করে নিমাই মায়েরে কয় ॥ 
কোন দিন পবন ছেড়ে যাবে এ দেহ শ্মশানে বাবে / 
কোঠা-বালা ঘর কোথায় রবে কার, লোভ-লালসে কেবল ছুকুল হারায় ॥ 
কেউ রাজা কেউ বাদশা গিরি, ছাড়িয়ে কেউ হয় ফকীরী, 
আমি এ নিমাই কি ছার নিমাই কি ধন ছেড়ে বেহাল লয়েছি গায় ॥ 
রও শচী মা গৃহে যেয়ে আমারে হিসঞ্জন দিয়ে i 
এই বলে নিমাই ধরে মায়ের পায় 8৮:২১:৪৬ চা 
লা, লা. গী, সং ১৯০, পঢ় ১৫৭, & 








২০৪ বাঞ্গালার বৈক্ণবভাবাপন্ মুসলমান কবির পদমঞ্চুষা , 


সাতবারে খেয়ে একবার চান নাই পুজা নাই পাপপূণ্য জ্ঞান 
অসাধ্যের সাধ্য বিধান শিখান্ডে সব ঘাটে পথে ॥ 

না করে সে জেতের বিচার কেবল শুদ্ধ প্রেমের আচার 

সত্য মিথ্যা দেখ প্রচার সাগ্পাক্গ জাতে অজাতে ॥ 

ভজ ঈশ্বরের চরণ! তাই বলে সে বেদ মানে না 

লালন কয়, তার উপাসনা কর দেখি মন কি দান তাতে ৷ 3৭ 
লা. গী- সং ০২১, পৃ ২২১ লা. লা. গী. সং ১২৮, পৃ ১২৭ 


গৌরলীলা 


ও গোরা কি শুধুই গোরা । আছে রাধা-রূপে রসান করা ॥ 

তাষাতে সোনা হুল করিলে চিনে নেওয়া কি কঠিন বলে; 

এমনি রাখার অঙ্গ অঙ্গ পরশিলে তাইতে কাল রূপে গৌর কূপের পারা ॥ 
আহা মরি মরি, এ কি রে ভাব অন্য, অন্তরে কা-. রূপ বাছিরে গৌরাঙ্গ; 
গোরা পেয়েছিল ভাল ভাবিনীর সঙ্গ তাইতে রূপে রূপ বোপে রেখেছে ধরা ॥ 
গোরার ভাব বুঝিতে পারে কে এমন ছিল পুরুষ করল নারীর বেশ ধারণ, 
শুরু অহসারে কহিছে লালন, আছে শতদলে ভাব নিহারা ॥ ২৮ 

লা, লা. নী, সং ১৯৮, পৃ ১৪২ 


গোৌরলীলা 


ওই গোরা কি শুধুই গোর! ওগো নাগরী | দেখ দেখ ঠাউরে দেখ কেমন জী ॥ 

সাম অঙ্গে গৌরাঙ্গ মাখা নয়ন ছুটি বাক! বাক! মনে যেন দিচ্ছে দেখা জের 
হরি ॥ 

না জানি কোন্‌ ভাব ল'য়ে এসেছে শ্বাম গৌর হ'য়ে 

কছিন বা রাখবে ঢাকিয়ে নিজ মাধুরী ॥ ৬ 

থে হোক সে নাগরা ক'রবে কুলের কুল সার, 

লালন বলে, দেখবে যারা সৌভাগ্য তারি রে 

লা. নী সং ৯১৯ পৃ-২১৪ ৮ লা লা. রী. সং ১৯৯, পৃ ১৪৩ 








© * 


বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদ্যন্থুষ! ২০৫ 
যে ক্ুষ্ণ রাধার অলি তারে কুলার চন্দ্রাবলী, 
এ কথা আর কারে বলি স্বপান্গ জীবন যায় ॥ 
শতেক হাড়ির ব্যঝ্তন চাখা রাই বলে বিক্‌ তারে দেখা, 


লালন বলে, এবার বাকা সোজা হবে যানের দার ॥ ৩৯ 
লা. সী. সং ০৯৮ পৃ ২২৩; লা. লা. সী সং ১৯৪, পু ১০৭ 


রুফ্ণলীলা 
ওগো ব্র্বলীলে এ কি লীলে, কুষণ গোপিকারে জনালে ॥ 
যারে নিজ শক্তিতে গঠলেন নারায়ণ আবার গুরু বলে ভজলে তার চরণ, 
এ কি ব্যবহার শুনে চমৎকার জীবের বোঝা ভার ভুমগুলে ॥ 
লীলে দেখিয়ে কম্পিত ব্রজধাম নারীর মান ঘুভাইতে যোগী হ'ল শ্যাম 
দূর্জয় মানের দায় বাকা স্যাম রায় নারীর পাদপন্র মাথায় নিলে। 
ত্রিজগতের চিন্তা প্রীহরি আজ নারীর চিন্তা হ'লেন গে। হরি 


সন্ভাব বচন ভেবে কয় লালন, বাধার দাসখতে শ্যাম বিকালে ॥ ৩১ 
লা. গী- সং ৩৭২, পু ২৪ । লা, লা. শী, সং ১১৯) পৃ ১১১ 


গৌরলীল? 
ওগে। রাই-সাগরে নামলো শ্যামরায় । তোরা ধর গো হরি নাগর ভেলে যায় ॥ 
রাই-প্রেমের তরঙ্গ ভারি, তাতে ঠাই দিতে কি পারবেন গো হরি 
ছেড়ে রাজস্ব, প্রেমে বদাস্য কৃষ্ণের চিন্তা কেতা। ওড়ে গায় ॥ 
ওগো! চার যুগেতে এ কেলে সোনা, তবু ভ্ীরাধার দাস হইতে পালেনা, 
যদি হইত দাস, যেত অভিলাষ তবে (সবে কেন নদীয়ায় ॥ 
তিনটি বান্ধা অভিলাষ ক'রে হরি জন্ম নিলেন শচীর উপরে, 


শিরাজ-চরণ ভেবে কয় লালন সে ভাব জানায় ॥ ৩২. 
লা. গী- সং ০, পু ২% লা. লা- গী- সং ১:৪, পু কত 
বিবিধ 
ওগো! গমান্তে কি সেই অধর চাদকে পাবে। 
যার দে।গে হল যোগী দেবের দেব মহাদেবে ॥ 
ভাব গেনে ভাব না দিলে তখন, ব্ৃখা যাবে সেই ভক্তি-ভঙজ্গন। 
বান্ধ! যদি হয় সে চরণ ভাব দে না সে ভাবে ॥ Yj 
যে ভাবে সব গোপিনী তারা, হয়েছিল পাগল পারা, 
চরণ ফেলে তেমনি ধারা ভাব দিতে তাই হবে & 


“ভি 


২০৬ বাঙ্ষালার বৈফবভাবাপনগ মুসলমান কবির পদম্্ষা 


লিহেতু ভজন গোপীকার, তাইতে সদায় বাধা নটবর । 
লালন ৰলে, যন রে তোমার মরণ ভব-লোভে ॥ ৩৩ 
লা. লা, গী- সং ১৯৯, পৃ ৯৯৯ 


ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামান্তে কি পারবি ততোর]। 
ক্ুলশীল ত্যাগ করিয়ে হ'তে হবে জাতে মরা ॥ 
- থেকে থেকে গোরার হৃদয় কত ভাব হয় গো উদয় 
ভাব জেনে ভাব দিতে সদায় জানবি কঠিন কেমন ধার! । 
পুরুষ নারীর ভাব থাকিতে পারবি না সে ভাব রাখিতে হু 
আপনার আপনি হয় ভুলিতে যে জন গৌর-রূপ নেহার! । 
গৃহে ছিলি ভালই ছিলি গৌর ভজিয়ে মরতে এলি, 
লালন বলে, কি আর বলি দুকুল যেন হু'সনে হারা ॥ ৩৪ 
লা. গা, সং ০২২, পৃ ২২১৪ লা. লা. শী-স ১৯০ পৃ ১৪৫ 


বিবিধ 


ও মন যে যা বোঝে সেইরূপ সে হয়। 

সে খে রাম রহিম করিম কালা এক আল্লা জগংময় ॥ 

কুজে শাইন সহিত খোদা আপন জবানে কয় সে কথা । 
যার নাই রে আচার বিচার বেদ পড়িয়ে গোল বাধায় ॥ 

আকার সাকার নিরাকার হয় একেতে অনস্ত উদয় | 

নির্জন ঘরে ন্ধপ নেহাঞ্জে এক বিনে কি দেখ! যার ॥ ns 
এক নেহারে দেও মন আনার ভজ না বে দেখ তায়। সির 
লে এক পটার ট 








রি ই টি ৬৪ i ৪ je 





বাঙ্ছালাক্স বৈষ্ণবভাবাপত্ সুলমান কবির পদমঞজ্ষা ২০৭ 
স্বন্ধে চড়ায় স্বন্ধে চড়ি যে ভাব ধরায় সেই ভাব ধরি, 
এ সবও বাসনা তার বুঝি ছিল গো পূর্বে ॥ Yl 
গোপালের মনে যে ভাব বলতে বলতে আকুল হই মা তা সব, 


লালন বলে, পাপ-পুণ্যি-লাভ ভুল হয় গোপালকে সেবে ॥ ৬. 
লা. শী- সং ০৪৩, পূ ২০৬ 7 লা, লা, গীত সং ৯৯, পু »হ 





ভক্তি পরীক্ষা 
ওরে, মন আমার গেল জানা । 
কারে। রবে না এ ধন জীবন-যৌবন, তবে রে কেন এত বাসনা ॥ 
একবার সবুরের দেশে বও দেখি দম ক'ষে, উঠিস না রে ভেলে পেয়ে যাতনা ॥ 
যে করিল কালার চরণেরি আশ] জান না রে ও মন, তাহার কি দশা, 
ভক্ত বলি রাজা ছিল, রাজত্ব তার নিল বামনক্ূপে প্রস্থ করে ছলনা ॥ 
কর্ণ রাজা ভবে বড় দাত! ছিল, 'অতিথিক্ষপে তার সবংশ নাশিল, 
তৰু না হইল দুখী, রইল অঙ্ররাগী, ভক্কিতে রে যন পেল সাস্বনা ॥ 
প্রহ্লাদ চরিত্র দেখ, কত কষ্ট তার হ'লো, কঃ নামে তার অগ্নিতে ফেলিল, 
লে ভুবাইল, তবু না ছাড়িল প্রনাম-সাধনা ॥ 
রামের ভক লক্ষণ ছিল সর্বকালে, শক্তিশেল হানিল তাহার বক্ষন্থলে, 
তবু রামচন্দ্রের প্রতি না তুলিল ভক্তি লালন বলে করো এ বিবেচনা ॥ ৩৭ 
ৰা, বা বা, সং৬২, পৃ ৪৮৪) লা- নী, সং৪।>৯, পৃ ক১৯ লা. লা, খী. সং ১৮৮১ পৃ ১৯৮ 

বিবিধ 


ওরে মানুষ মানুষ সবাই বলে। আছে কোন্‌ মানবের বসত কোন্‌ দলে ॥ 
অযোনি, সহজ, সংস্কার তারে কি সন্ধানে সাধক একবার ? 

বড় গহীন মাহুষ-লীলে ওরে মাসুষ-লীলে ॥ 

ভজন সাধন নাহি জানি, কোথা পাই সহজ, কোথা অযোনি, 

বেড়াই গোলে হরিবোল ব'লে ওরে গোলে হরিবোল ব'লে ॥ 

তিন মাহবের করণ বিচক্ষণ তারে জানলে হবে এক নিরূপণ - 
অধীন লালন প'লো গোলমালে ওমন, গোলমালে ॥ ৩৮ 

ৰা. ৰা. ৰা. সং ৪৪, পৃ ৪৭৪ ॥ লা- লা. গী সং ৩০৫, পৃ ৩০৬ 











২০৮ বাঙ্গালার বৈষ্কবভাবাপন মুদলমান কবির পদমগ্ুষা 


এক দিন রাধে মান করিয়ে, ছিলেন ধনি শ্যাম তেজিয়ে, 
যানের দায়ে শ্যাম যোগী হয়ে, মুড়ালে মাথা ॥ 

আরেক প্রেমে মজে ভোলা শ্মশানে মশানে খেলা 

গলে শক্তি হাড়ের মালা পাগল অবস্থা ॥ 

ক্কপ সনাতন উজীর ছিল, প্রেমে মজে ফকির হ'লে! 
লালন বলে, এমনি জেনে! প্রেমের ক্ষমত ॥ ৩৯ 

লা. নী. সং ১৭২, পু ১১৯; লা- লা. নী, সং ২৯৯, পৃ ৯০ 


গোরলীল? 
কাজ কি আমার এ ছার কুলে । আমার গৌরাদকে যদি মেলে ॥ 
মনচোরা সেই যে গোরারায় অকুলের কুল জগতময় রে 
ভোগের আশায় যে কুল দুষয় বিপদ ঘটিবে তার কপালে ॥ 
কুলে কালি দিয়ে ভজিবো সই অস্রিম কালের বান্ধব যেই, 
ভব বন্ধুজন কি করবে তখন দীনবন্ধুর দয়া না হইলে ॥ 
কুল-গৌরবী লোক যারা, শুরু-গৌরব কি জানে তারা, 
যে ভাবের যে লাভ, জানা যাবে সব, লালন বলে, আখের হিসাব কালে ॥ ৪* 
লা. নী, সং ২৭, পৃ হই ৪. লা. লঃ. শী ৩৯৯১ পৃ ১৪% 


কানাই, একবার এই ত্রজের দশা দেখে যারে । 
তোর মা যশোদা কিরূপ হালে আছে রে & 
শোকে তোর পিতা নন্দ কেঁদে কেদে হল অন্ধ, 
আরও গোপীগণ হয়ে ধন্দ রয়েছে ॥ 
বাল-বৃদ্ধ-যুৰা আদি নিরানন্দ নিরবধি 
ভারা না দেখে চরণ-নিখি তোর ওরে 








বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবা' ২০৯ 


পরণে ছিল পীতধড়া, মাখার ছিল মোহন চড়া করে বাঁশী রে । 

আজ দেখি তোমার করোয়া কৌপীনসার ত্রজ্জের সে ভাব কোথায় রাখলি রে ॥ 
দাস দাশী ত্যজিয়ে কানাই এক একা ক্রিছো রে ভাই কাঙ্গাল বেশ ধরে। 
‘ভখারী হলি কেন্তা সার করলি কিসের অভাবে রে ॥ 

ব্রজবাসীর হ'য়ে নিদয় আলিয়ে ভাই এই নদীৱায় কি সুখ পেলি রে । 


লালন বলে আর কার বা রাজ্য কার সব দেখি আজ মিছে রে ॥ ৪২ 
লা-শী- সং ০০৭) পু ২১৯; লা লা- গী. সং ৯ প্র 2৪ 


গৌরলীলা 
কার ভাবে এ ভাব বল রে কানাই, রাজ রাজ্য ছেড়ে কেন বেহাগ দেখতে পাই॥ 
ভেবে তোর এ ভাব বুঝিতে নারি আজ কিসের কাঙ্গাল আমার অটলবিহারী, 
ছিল অগোর চন্দন যে অঙ্গে ভূষণ, সে অপ আজ কেন লুষ্টিত ধরায় ॥ 
ভ্ৰন্মাণ্ড ভাবুক যারে ভাবিয়ে সে ভাবুক আজ কাহার ভাব লয়ে। 
একি অলপ্তব ভাবনা সম্ভব কোন্‌ জনা মরি মরি ভাবের বলিহারি যাই ॥ 
'অগ্ভাবে ভেবে কতই করি সার, স্রাষটাদের উত্তম কি চাদ আছে আর | 


করে চাদে চাদ হরণ সেহি বা কেনন ভক্তিবিহীন লালন বলে ভাবে তাই ॥ ৪৩ 
লা. গী. সং ৩০৯ পু ০৯ । লা. লা. সী, সং ৯৮, পৃ ৯ 


গৌরলীলা 
কার ভাবে এ ভাব হারে জীবন কানাই । করে বাশী নাই, মাথে চূড়া নাই ॥ 
ক্ষীর সর ননী খেতে বানীটি সদাই বাজাতে 
কি অ-সুখ পেয়ে তাতে ফকির হ’লি ভাই ॥ 
অগোর চন্দন আদি মাখিতে নিরবধি 
সেই অগ ধূলায় অদ্ভূতি এখন দেখতে পাই ॥ ব্‌ 
বৃন্দাবন যখার্থ বন তো বিনে হ'ল রে এখন, 
মাঞ্জয লীলে করবে কোন্‌ জন লালন বলে তাই ॥ ৪৪ 
লা. গী. সং ৩০৪, পৃ ২১০৪ লা। লা গী. সং ৯৯ পৃ ইস 


গৌরলীলা 
কার ভাবে স্যাম নদেয় এলে! ৷ ও তার ত্রন্গের ভাবের কি অন্থসাঁর ছিল ॥ 
গোলোকেরি ভাব তাজিরে যে ভাব প্রনু ব্রসপুরে লন্মেছিল যেহি ভাব, ঠ 
এবে নাই ত সে ভাব দেখি নূতন ভাব এ ভাব বুঝিতে কঠিন হ'লো॥ 
বাং বৈ. মু. ক. প-_১৪ 











৯১০ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপনর মুসলমান কবির পদমঞ্ুযা 
সত্য যুগে সঙ্গে কে সঙ্গী ছিল ত্রেতায় সঙ্গী সীতে লক্ষ্মী হ'লো, 

দ্বাপরে সঙ্গিনী রাধা রঙ্গিনী কলির ভাবে তারা কোথায় ব'লো ॥ 
কলিযুগের ভাব একি অসম ভাব নাহি ভ্রত-পৃজা নাহি অন্তভাব, 

ছিল দণ্ডিবেশ, কেবল দণ্ড কমণ্ডলু নিতাই এসে তাহা ভেঙ্গে দিল ॥ 
উহার ভাব জেনে ভাব নেওয়া হ'লো দায় না জানি কখন ক্রি ভাব উদয় 
করলে তিনটি লীলে এক নদীয়ায়, লালন ভেবে দিশে নাহি পেলো ॥ ৪৫ 


লা, লী, সং ০০৬, পৃ ২০৮৪ লা. লা জী সং ১৪৭, শু ১৪৫ 


গৌরলীলা 


কি কঠিন ভারতী না জানি । পরাইল কোন প্রাণে কলিনী ॥ 

হেন ছেলে ফকীর হয় যার শত শত ধন্ধ সে মার, 4 
কেমন রয়েছে সে ঘর ছেড়ে সোনার সৌরমণি ॥ 

পরের ছেলে দেখিয়ে এ হাল শোকানলে আমরা বেহাল, 

না জানি এ শোকের কি হাল জলছে উহার মা জননী ॥ 

তারে যে দিয়েছে এ কপিনী ডোর, 

তারে বিধি দেখাইত মোর, খুচাই'ত মনের ঘোর লালন বলে, কিছু বাণী ॥ ৪৬. 


লা. শা, শী, সং ১৯ পৃ সি 


কুণলীলা 


কি ছার রাদ্রত্ব করি । গোপাল হেন পুত্র আমার অক্কুর এসে করলে চুরি ॥ 

মিছে রাজ! নামটি আছে লক্ষী সে তো গ। তুলেছে 

যে হতে গোপাল গিয়েছে সেই হতে অন্ধকার পুরী ॥ . খা 

নন্দ হশোদার ছিল অক্তুর শনি বিষম কাল, lind 
প্রাপ্ত রুষ্চ হরে নিল, লালন কহ, এ দুখ ভারী ॥ ৪৭ গন. 
লা-নী- সং ০০৮ পৃ ২৪৬) লা. লা, গীত সং ৯৪, পৃ 0 





৮১৫ 





২১১ 





আমি ভুলবো না ভুলবে। না বলি, কটাক্ষেত্তে অমনি তুলি, 
আমার জ্ঞান পরশ যায় সকলি বরদ্ধমন্ত্রে ঝাড়িলে না সারে ॥ 
যদি মেলে রসিক স্থজন রসিকজনার হুড়ায় জীবন 
বিনয় ক'রে বলছে লালন 'অরসিকের কথায় দুখ ধরে ॥ ৪৮ 
লা, শী- সং ০২৯, পৃ ২২৯; লা- লা. সী- সং ১৯৯ পু ১৪৮ 


গৌরলীলা 
কি ভাব নিমাই তোর অন্তরে । 
মা বলিয়ে চক্ষের দেখা তাতে কি তোর ধর্ম যায় রে ॥ 
কম্পতরু হও রে যদি তবু মা বাপ গুরু নিদি 
এ গুরু ছাড়িতে বিধি কে তোরে দিয়েছে হা রে ॥ 
আগে যদি জানলে ইহা তবে কেন করলে বিয়া 
এখন সে বিষ্ণুপ্রিয়া কেমনে রাখিব ঘরে ॥ 
নদীয়ার ভাবের কথা অধীন লালন কি জানে তা 


হা হতাশে শচীষাতা বলে নিমাই দেখা দে রে ॥ ৪৯ 
লা. গাঁ. সং ৯১৮, পূ ২১৯। লা. লা, গী. লহ ১৪৭, পৃ ১২. 


বিবিধ 
কি রূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায়। 
নিগুঢ সন্ধান জেনে শুনে সাধন করতে হয়। 
পঞ্চতব সাধন করে পেত যদি সে চাদেরে (হে) 
তবে বৈরাগীর কেনে আভল! গুছড়ি টানে 
কুলের বাহির হয় সে চরণ বাঞ্চায় ॥ 
বৈষবের ভজন ভাল তাই বলিয়ে ভক্ষি ছিল (হে) 
তাতে ত্রন্ধজ্ঞানী যারা সদায় বলে তারা শক্তি বৈষঃবের নাই স্বয়ং পরিচয় ॥ 
শুনি ব্গজ্ঞানীর বাক্য দরবেশে তাই করে তর্ক (হে) 
বন্তজ্ঞান যার নাই, নাম ব্রদ্ধায় কি পায় 


লালন কম, দরবীশ এ কি কথা কয় ॥ ৫৮ 


লা. লা, শী- সং ২০২, পৃ ১৮১ 


253 বিবিধ 
কে সাধনে আমি পাই গো তাতে ॥ ও সে বকবক ধ্যানে পায় না যারে। 
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২১২ বাঙ্গালার বৈষবভাবাপন্থ মূসলমান কবির পদমঙ্জ্ষা 


স্বর্ণ শিখর যার নির্জন গোফা স্বরূপে সেই তো চন্দ্রের আভা 
ও সে আলা চাই, হাতে নাহি পাই, কেমনে সে ক্ষণ যায় সো সরে ॥ 
তিন রসের সাধন করো, রূপ দ্বরূপের 'তন্ব ধরো, 
লালন কয় তবে যদি পারে! প্রাণ জুড়াতে সে রূপ হেরে । ৫১ 
ৰা. না. বা- সং ৯৫, পু ৪৮৮ 
কুফলীলা 


কষ প্মেরি কথা করোরে দিশে । 

রাধা কান্তি পদ্মের উদয় হয় মাসে মাসে ॥ 

না! জেনে সেই যোগ নিরূপণ, রসিক নাম ধরা সে কেমন । 
"অসময়ে চাষ করলে তখন ক্রুষি হয় কিসে ॥ 

সামান্য বিচার কর বিশ্বাস লইয়ে ধর । 

অমূল্য ফল পেতে পার তাহে অনায়াসে ॥ 

শুনতে নাই আন্দাজী কথা বর্তমানে জান হেথা । 


লালন কয়, সে জন্মলতা দেখবে কিসে ॥ ৫২. 
লা. নী, সং ১%, পৃ ৯৯৪ লা. লা. গী- সং ১২১, পু ১০০ 


কুষ্ণলীলা) 


ক্ষণ বিনে তেষ্টা-ত্যাগী, ভবে সেই বটে গো শুদ্ধ অনুরাগী ॥ 
মেঘের জল বৈ চাতক যেমন 'অন্ত জল করে না গ্রহণ, 

তেমনি ক্ুষ্ণভক্ত জন একান্ত কোট মনে ক্ুষের লাগি' ॥ 
সবর্গেরও নুখ নাহি চাহ সে, নিশিতে না চায় সাযুজো,” 

ও তার ভাবে বুঝায় পষ্ট কেবল সেই কুফস্থখের স্ুন্বী ॥ 

কুষ্ণ প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সে-ই তা জানে, 

'অন্দীন লালন বলে, আমার সুখসবস্ব মন বিবাগী ॥ ৫৩ 

ৰা, ৰা. বা. সং ১৪০, পু ৯৯০5 লা. শী. সং 55২০ পৃ ৩১১৪ লা. লা-গী- সং 
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বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাব; এ মুসলমান কবির পদম্ুষা ২১৩ 
সনে ইহাই ছিল তোরি হ'বি রে পথের ভিখারী । 
তবে কেন বিয়ে কল্পি পরের মেয়ে কেমনে আজ আমি রাখবো ঘরে ॥ 
ত্যজ্য করে মাতাপিতা কি ধর্ম আর ক'রবি কোথা । 
মায়ের কথায় চল, কোপীন খুলে কেল লালন কয়, যেন্ধপ তোর মায়ে 
কম রে ॥ ৫৪ 
লা. শী- সং +২০, পৃ ২২০ ৪ লা. লা, গী- সং ১৪৯, পৃ ১৯৪. 


গৌরলীলা 
কেন চাদের জন্য চাদ কাদে রে, এই লীলের অন্ত পাইনে রে & 
দেখে শুনে ভাবছি বসে মনে কই কারে ॥ 
আমরা দেখে এ গৌরাচাদ, ধরবে বলে পেতেছি ফাদ । 
আবার কোন্‌ ঠাদেতে এ টাদেরে! মন হরে ॥ 
জীবের কি ভুল দিতে সবায় গৌরচাদ আর চাদের কথা কয়। 
পাইনে এবার কি ভাব হয় উহার অন্তরে ॥ 
এ চাদে সে চাদ করে ভাবন! মন আমার আজ হ’লো দোটান।। 
তাই বলছে লালন, প'লাম এখন কি ঘোরে ॥ ৫৫ 
লা. শী, সং ৩%, পৃ ২০০ লা লা. সী, সং ১৭৮, পৃ ১৯০ 


কুষ্ণলীলা 
কে বোঝে সেই কৃষ্ণের অপার লীলে | 
তিনি তিলার্ধ নাই ত্রজ ছাড়া, কে তবে মধুরায় রাজা হ'লে ॥ 
কুষ্ণ রাধা ছাড়া তিলার্ধ নাই ভারত পুরাণে তাই কয় । 
তবে ধনি কেন দুর্জয় বিচ্ছেদ এ জগতে জানালে ॥ 
সবে বলে অটল হরি সে কেন হয় দণ্ডধারী 
কিসের অভাব তারি, ও ভাবনা ভেবে ঠিক না মেলে ॥ 
নিগম খবর জানা গেল কৃষ্ণ হইতে রাধা হ'লো। 
তবে কেন এমন বলো আগে রাধা! পাছে কৃষ্ণ বলে ॥ 
ক্ুফ-লীলার লীলা অথাই থাই দিবে কেউ সে সাধ্য নাই । 
কি ভাবিয়ে কি করে যাই, লালন বলে, প'লাম বিষম ভোলে ॥ ৫৬ 
জা, সী. সং ৭৯, পৃ ২৪ ॥ লা. লা. সী সং সহ 
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২১৪ বাঙ্গালার বৈফ্যবভাবাপ্ন মুসলমান কবির পদমণ্চুষা 
কুষণলীলা' 

কোথা কানাই গেলি রে প্রাণের ভাই। একবার এসে দেখা দে রে প্রাণ জুড়াই ॥ 

শোকে তোর পিতা নন্দ কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ আরও সবে নিরানন্দ খেস্ছ গাই ॥ 

কি দোষে গেলি তুই রে আমাদের সব অনাথ ক'রে, 

দয়াষায়া তোর শরীরে কিছুই নাই ॥ 

পশুপক্ষী নর আদি নিরানন্দ নিরবধি । 

লালন শুনে ছিদাম উক্তি বলে তাই ॥ ৫৭ 

লা. শী- সং ৩৪৮, পৃ ২৯ ॥ লা. লা, গী. সং ১০৯, পু ৯৪ 


গোষ্ঠলীলা 


কোথা গেলি রে কানাই । সকল বন খুজিয়ে তোরে নাগাল পাইনে ভাই ॥ 
বনে আজ হারিয়ে তোরে গৃহে যাব কেমন করে । 

কি বলব মা যশোদারে ভাবনা হ'ল তাই ॥ 

মনের ভাব বুঝিতে নারি কি ভাবের ভাব তোমারি । 

খেলতে খেলতে দেশাস্তরী ভাব তো দেখতে পাই ॥ 

আজ বুঝি গোচারণ-খেলা খেললি না রে নন্দলালা । 

লালন বলে, চরণ খেলা তলা পাইনে বুঝি ঠাই ॥ ৫৮ 

লা. গী-সং ৩৪৭, গু ২০৮: লা. লা. শী সং ০১০ পৃ ২৮৮ 


কোন্‌ রসে প্রেম সেখে হরি গৌর বর্ণ হলো সে। 
না জেনে সে প্রেমের অর্থ প্রেম যাজন কবে হয় কিসে ॥ 
প্রথর যে মত এ মত সার আর যত সব যায় 








বাঙ্গালা বৈষ্বভাবাপন্জ নুসলমান কবির পদমঞ্ছুা ২১৫ 
বিবিধ 





গুরু কি হবে আমার গতি কতই জেনে কতই শুনে 

ঠিক হ'লো না মন কোন প্রতি ॥ 

যাত্রা ভঙ্গ যার নাম শুনে, সেই বনের পশু হ্মানে, 

আছে নিষ্ঠাগুণ তার রামচরণে, সাধুর খাতায় সখযাতি ॥ 
মৃচির কোঠায় গঙ্গা এল, কলার ভাগুর সর্প হ'লে 

সকলি ভক্তির বল, আমার নেই লে শক্তি ॥ 

মেঘপানে চাতকের ধ্যান, অগ্র জল সে করে না পান, 
ফকির লালন বলে জগতের প্রমাণ আছে ভক্তির প্রতি । ৬+ 
হার।মনি, ৩য় খণ্ড, সং ৫৬ পৃ ৯» 





জং 
গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু দেখি । 

গৌর দেখতে গুরু হারাই কোন রূপে দেই আঁখি ॥ 

গুরু গৌর রহিল দুই ঠাই কিন্তপে একরূপ করি তাই । 

এক নিরূপণ না হলে মন সকল হবে ফাঁকি ॥ 

প্রবর্তের নাই কোন ঠিকানা সিদ্ধি হবে কি সে হবে সাধনা । 

মিছে সদায় সাধু হাটায় নাম পড়াই সাধ কি ॥ 

একরাজ্ হ'লে দুজন রাজ! কার হুকুমে গত হয় প্রজা । 

লালন বলে, তেমনি গোলে খাতায় প'লো বাকী ॥ ৬১ 

লা. গী- সং» পু হস 





শুক্-গৌরাঙ্গ 
গুরু, দোহাই তোমার, মনকে আমার লও গো স্থপথে । 
তোমার দয়া বিনে তোমায় সাধবো কি মতে ॥ 
তুমি যারে হও গো সদয়, সে তোমারে সাধনে পায়; 
বিবাদী তার স্ববশে রয় তোমার ক্বপাতে ॥ 
যন্তেতে বস্বী যেমন যেমন বাজায় বাজে তেমন । } 
তেমনি বঙ্জ আমার মন, বোল তোমার হাতে ॥ 
জগাই মাধাই দস্দ্য ছিল. তারে গুরুর কৃপা হ'ল। 
অধীন লালন দোহাই দিল সেই আশাতে ॥ ৬২ ০১১ 
ৰা, ৰা. ৰা. সত কেপ; ২৯০ ॥ লা- শী সং ৪৯৯, পৃ ০১৭ ॥ হারাষণি, তয় লে 














ভি 
২১৬ বাঙ্গালার বৈ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদসঞ্চুষা 
বাল্যলীলা 
গোপাল আর গোষ্ঠে যাবে ন! । যারে ৰা বলাই তোরাই সবে বা ॥ 
কু-স্বপন দেখেছি সে যে গোপাল যেন হারিয়েছে । 
বনে বনে ফিরছি কেঁদে খুঁজে পেলাম না ॥ 
সভাগিনীর আর কেহ নাই সবে মাত্র একা কানাই । 
সে ধন হারা হই রে বলাই, কিসের ঘর কনা ॥ 
বনে আছে অন্থরের ভয়, কখন যেন কি দশা হয়। 
'দিবা-রেতে তাইতে সদায় সন্দ ঘোচে লা ॥ 
দেবের চরিত্র বচন শুনে খেদে কোরে লালন । 
কি ছলে তার গমনাগমন দিশে হল না & ৬৩ 
লা. লা" গী. সং ৯২) পৃ ৮ 


বাল্/লীল! 


গোপালকে আজ মারলি গো মা কেমন পরাণে। 

সে কি সাযান্য ছেলে মা তাই ভাবি মনে ॥ 

দেবের দুর্লভ গোপাল চেনে না যার করের কপাল। 

ওমা যে চরণ আশায় স্মশানবাসী হয দেবের দেব শিব পঞ্চাননে ॥ 
একদিন যার ধেস্ছ হ'রে, নিলেন ব্রদ্ধা পাতালপুরে । 

তাইতে ত্রদ্ধা! দোষী হয় সবায় জানতে পায় তুমি জান না এই বৃন্দাবনে ॥ 
যোগীন্দ্র মণীক্্ আদি যোগ সেখে না পায় যে নিখি। 

সেই কষধন তোমার গোপাল লালন বলে একি ঘোর এখানে ॥ ৬৪ 
লা- সী. সং, পৃ ২৪০ ৪ লা. লা. গী- সং ৯৯, পৃ শা 








SAMs 





বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপর মুসলমান কবির পদমঞ্ছুষা ২১৭ 


বেদে যা নাই তাই যদি হয়, পুঁথি পড়ে কে মরতে যায় ৷ 


লালন বলে, ভজবে! সবাই তবে এ গৌরপদো ॥ ৬৫ 
লা. কী. সং ০১০ পু ২১৯ লা. লা- শী, সং ১৭০, পৃ ১৪৪. 


গৌরলীলা 
গোসাই আমার দিন কি যাবে এই হালে, আমি পঁড়ে আছি অকুলে। 
{ তুমি ) কত অধম পাপী তাপী অবহেলে তারিলে ॥ 
জগাই মাধাই ছুটি ভাই কান্দা ফেলে মারলে গাঁ তারে তো নিলে। 
অমি পাপী ডাকছি সদায়, দয়া হবে কোন্‌ কালে ॥ 
অহল্যা পাষাণ ছিল, সেও তো মানুষ হইল তোমার চরণ ধূলাতে । 
আমি তোমার কেউ নহি গো তাই কি মনে ভাবিলে॥ 
তোমার নাম লয়ে যদি মরি দেখবে তরু তোমারি, আর যাব কোন্‌ কুলে, 


তোমা বই আর কেউ নাই আমার অধম লালন কেন্দে বলে ॥ ৬৬ 
বা. বা, খা” সং, পৃ ২৪১ লা যী সং ৪১১, পৃ ২৮৪; লা. লা, নী. সং ১৯২, পৃ ১৭২ 


গৌরলীলা 
গৌর কি আইন আনিলে নদীয়ার । এ তো জীবের সম্ভব নয় ॥ 
সআন্কা বিচার, আন্কা আচার দেখে শুনে লাগে ভয় ॥ 
ধর্মাধর্য বলিতে কিছুমাত্র নাই তাতে, প্রেমের গুণ গায় । 
জাতের বোল রাখলে না সে তো করলে একাকার ময় ॥ 
শুদ্ধ অশুদ্ধ নাইকো! জ্ঞান, সাতবার খেয়ে একবার চান করেন সদায় । 
আবার অসাধারে সাধ্য করে, জীবে না যায় ছোয় স্মপায়-॥ 
যবন ছিল দবীর খাস, তারে গৌসাই-পদ প্রকাশ করল গোরা রায়। 


“আর লালন বলে মোমিন বংশে জামালকে বৈরাগা দেয় ॥ ৬৭ 
বা, বাবা, সং ৭+, পূ ২৯৯5 লা, গী, সং ০১২০ পু ২১৪৪ লা. লা. গী- সং ১৪৯, পৃ ১২১. 


_ গৌরলীলা 
গৌর-প্রেম অথাই আমি ঝাপ দিয়েছি তায় । 
এখন আমার প্রাণ বাচা ভার করি কি উপায় ॥ 
ইন্দ্র বারি শাসিত করে উজান ভাটা বইতে পারে 
‘সে ভাব আমার নাই অন্তরে কোট সাধি কোথায় ॥ 





ক: 


১৪ 


২১৮ বাঙ্গালার ই্ষবহাবপঙজ হুসলবান কবির পদমঞ্ষ। 


একে সে প্রেম নদীর জলে খাই মেলে না নোঙর কেলে 
বেহুশিয়ারে নাইতে গেলে কাম কুমীরে খায় ॥ 
গৌর-প্রেমের এমনি লেঠা আসতে কাটা যেতে কাটা 


না বুঝে সুড়ালাম মাথা অধীন লালন কম ॥ ৬৮ 
লা. শী, সং ১৬৭, পৃ ১১৬, লা. লা. গী- সং ১৭১, পৃ ১৭৫ 


গৌরলীলা, 


ঘরে কি হয় না ফকীরী ৷ কেন হলি রে নিমাই আজ দেশান্তরী ॥ 
ভ্রমি বার বসে তের, আরও তো হতে পারে কার, 

বলে গেলে হয়, শে ও তো কথ নয় মন ন! হলে নিবিকারী ॥ 

মন না মুড়ায়ে কেশ সুড়ালে তাইতে কি রতন মেলে, 

মন দিয়ে মন বেঁধেছ যে জন তারি কছে সদায় বাধা হুরি ॥ 

ফিরে ঘরে চলরে নিমাই ঘরে সাধলে হবে কামাই 

বলে এই কথ। কাদে শচীমাতা। লালন বলে, লীলের বালিহারী ॥ ৬৯ 
লালা, শী, সং ১৪৯, পু ১৭ 


গৌরলীলা, 


চরণ পাই যেন অন্তিম কালে । ফেলনা নরাধম বলে ॥ 

সাধনে পাইব তোমায়, সে ক্ষমতা নাই হে আমা, 

দয়াল নাম শুনিয়ে আশায় আছি অধীন কাঙালে ॥ 

জগাই মাধাই পাপী ছিল কাদা ফেলে গায় মারিল 

তাহে প্রহর দয়া হল আমায় দয়া কর সেই হালে ॥ 

ভারত পুরাণে শুনি, পতিত পাবন নামের ধ্বনি, 

লালন বলে, সত্য জানি আমারে চরণ দিলে ॥ +৮ 

লা. লা. গী- সং ১৮৯, পৃ ১৮৯ “ + 











বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্র মুসলমান কৰির পদমঞ্জষা ১৯ 


গোলোকেরি চাদ গোকুলেরি চাদ নদীয়ায় গৌরাঙ্গ সেই পূর্ণচাদ 

আর কি আছে চাদ সে আর কেমন চাদ আমার এ ভাবনা মনে মনে ॥ 
লয়েছি এই গলে গৌররাঙ্গ। চাদের কাদ 'আবার শুনি আছে পরম চাদ, 

থাক সে চাদের গুণ কেঁদে কয় লালন আমার নাই উপায় গৌরচাদ বিনে ॥ ৭১ 


লা. পী., সং ৩৪০, পৃ ২০৪ ৮ লা. লা- গী. সং ১৭৭, পূ ১৪৯ 
বাল্যলীলঃ 


চেনে না যশোদা রাণী । গোপাল কি সামান্য ছেলে ধ্যানে যারে পায় না মুনি ॥ 
একদিন চরণ খেমেছিল তাইতে মন্দাকিলী হ'ল, 

পাপহরা স্থশীতল সে মধুর চরণ দু'খানি ॥ 

বিরিক্চি-বাঞ্ছিত সে ধন মাহুমরূপে এই বৃন্দাবন 

জানে যত রসিক স্বজন সে কালার গুণ বাখানি ॥ 

দেবের দুর্লভ গোপাল ব্রহ্ম তর হরিল গোপাল 

লালন বলে, আবার গোপাল কান্তি গোপাল ক'রলে শুনি॥ ৭২ 

লা. গী. সং ০৪৪, পর ২০৮ ॥ লা. লা. শী, সং ১০১, শু ৯+ 


মান 


ছার মানে মজে ক্রঞ্চখনকে চেন না৷ 
খাক থাক ওগো প্যারী দুদিন বই যাবে জান! ॥ 
কুষ্চেরে কাদালে যত তুমি সে কাদিবে তত 
ধারিলে শুধিতে চিরদিন ত প্রচলিত আছে কিনা ॥ 
যখন বলবে কোথা হরি এনে দে গো সহচরী 
এখন যে সাধিলাম প্যারী তা কি মনে জান না ॥ 
বাড়াবাড়ি হ’লে ক্রমে কু ঘটতে নাই আটক কষে 
লালন কয়, পাষাণ ঘামে শুনে বৃন্দের বন্দনা ॥ ৭৩ 
লা. গী, সং ০৯৯. পৃ ২৫৬) লা. লা. গী. সং ১১২, পৃ ১০৮ 
গুরুমাহাত্ম 
জান গে যা গুরুর দ্বারে জ্ঞান উপাসনা ৷ 
কোন মান্থষের কেমন ক্কতি যাবে রে জানা ॥ 
পুরুষ পরশমণি কালাকাল তার কি সে জানি 
জল দিয়ে সব চাতকিনী করে সান্বনা ॥ 


© 


২২০ বাক্গালার বৈঞ্চবভাবাপন্ন মূনলমান কবির পদমঞ্চুষা 
যার আশায় জগৎ বিহালো তার কি আছে সকাল বিকাল 

" তিলেকমাত্র না দিলে জল ব্ৰহ্ধাণ্ড রয় না ॥ 

বেদবিধির অগোচর সদাই ক্রফপল্ম নিতি উদয় 

লালন বলে, মনের ধায় দেখে দেখ না ॥ ৯৪ 

লা. গী. সং=*, পু ৬৭) লা- লা- গী- সং ১০৯, পৃ ১২৭ 


গৌৰলীলা 


জানবো হে এই পাপী হইতে । যদি এসেছ হে গৌর জীবকে তারিতে ॥ 

নদীয়া নগরে যতজন সবারে বিলালে প্রেমধন, 

আমি নর-্মধম না জানি মরম, চাইলে না হে গৌর ব্দামা পানেতে ॥ 

তোমারি স্থপ্রেমের হাওয়ায় কাষ্টের পুতুলী নলিন হয়, 

আমি দীনহীন ভজন-বিহীন উপায়হ্থীন বলে আছি এক কোণেতে ॥ 
মলয় পৰতের উপর যত বৃক্ষ সকলি হয় সার, 


কেবল যায় জানা বাশে সার হয় না, লালন পেলো তেমনি প্রেমশৃন্য চিতে ॥৭৫ 
ৰা. বা, বা, সং ১০, পৃ ৫8৩ £ লা, গী- সং ॥১২, পূ ২৮৪ ; লা. লা. শী, সং ১৯৪, পৃ ১৭৪ 


ক্ষ্চলীলা 
জানরে মন সেই রাগের করণ যাতে কষ বরণ হ'ল গৌর বরণ । 
শতকোটী গোপীর সঙ্গে ক্ুফপ্রেম রসরগে, 
সে যে টলের কার্খ নয় অটল না বলায় সে আর কেমন ॥ 
রাধারে কি ভাব কষ্ণেরো কি ভাবে বশ গোপিকারো 
সে ভাব না জেনে সে সঙ্গ কেমনে পাবে কোন জন ॥ 
সাম্য রসের উপাসনা না জানিলে রসিক হয় না হৰ 


লালন বলে, সে যে নিগুড় করণ ত্রজ্জে অকৈতব ধন ॥ ৭৬ 
লা. যী. সং ১৪০, পূ ৯৭ ॥ লা. লা গী- সং ৩১৪, পু ২৯০ 





বিবিধ 
জানি মন প্রেমের প্রেমী কাজে পেলে । রর 
পুরুয-প্রকৃতি-স্ৰভাব থাকতে কি প্রেমরসিক বলে ॥ রা 
মদন জ্বালায় ছিন্ন প্রেম প্রেম বলে জগত জানানো । 
৪: 15 





বাঙ্গালা টৈফবভাবাপন মুসলমান কবির পদমঞ্ুযা ২২১ 
সহজ স্থরসিক জনা শোৰায় শোষে বাণ ছাড়ে না। 
সে প্রেমের সন্ধি জানা যায় না ম'রে না ভুবিলে ॥ 
তিনরসে প্রেম সাধলে হরি, শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ তারি । 


লালন বলে, বিনয় করি, সেই রসে (প্রেম-বুসিক খেলে ॥ ৭৭ 
বাঁ. ৰা, বা. সং ১২৯, পৃ *২২; লা, শী, সং ১৭, পৃ ১১৯ 5 লা- লা. গী- সং ২১৪, পৃ ৯৯১ 


বিবিধ 


জীব ম'লে জীব যায় কোন্‌ সংসারে । 

ঈশ্বরের ঘরবাড়ি যদি হয় অসার ভুবনে ॥ 

রাম নারায়ণ গৌর হরি ঈশ্বর যদি গণ্য করি |. 

তারা তবে গর্তধারী এ সংসারে হয় কেনে ॥ 

যারে তারে ঈশ্বর বলা বুদ্ধি নাই তার নর্থতোলা!। 

ঈশ্বরের হয় যম-জালা ভাবো কিসে তাই মনে ॥ 

ভ্রিজগতের মুলাখার সাই জন্ম তার কিছু নাই । 

সিরাজ সাই কয়, লালন রে তাই খাকো সদায় ঠিক জেলে ॥ ৭৮ 
লা, গী. সং 8৪০ পুত লা. লা, শী, সং ২০, পূ ২১ 


বিবিধ 
ঠাওর নাই মোর মন-কাণ্ডারী বুঝি তিরে! ধারায় এবার ডুবাই তরী । 
যেমন মাঝি দিশে হারা. তেমনি গাড়ী মাল্লা তারা । 
এয়া কে কোন্‌ দিকে বয় কেউ কারে! বশ নয়, পারে যাওয়া কঠিন হ'লো ভারি । 
এক নদীর তিন বইছে ধারা, নাই কো নদীর কুল কিনার] । 
ও সে বেগে তুফান ধায়, দেখে লাগে ভয়, ভাসিয়েছি ডিঙ্গা উপায় কি করি। 
(কোথায় হে দয়াল হরি এসে আমার হও কাণ্ডারী । 

২ তর স্মরণলয়ে তরণী ভাসিয়ে যাই, স্সবীন লালন বলে বুঝি বিপাকে মরি । ৭৯ 


লা. শী- সং ১০১, পু *৯, 
x ক্বন্চলীলা 
তারে কি আর ভুলতে পারি আমার এই মনে, দিয়েছি মন যে চরণে। 


আমি যেদিকে কিরি সেই দিকে হেরি এ রূপের মাধুরী ছুই নয়নে । 
সবে বলে কালো কালো কালে৷ নয়ন সে চাদের আলো 
সেই যে কালাচাদ নাই কআআর এমন চাদ যে চাদের তুলন। তাহারি সনে । 


২২২ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্ত মুসলমান কবির পদম্ুষা 


দেবের দেব শিব ভোলা তার গুরু এ চিকন কালা। 

তোরা বলিস চিরকাল তারি গো রাখাল কেমন রাখাল জান গে 
বেদ-পুরাণে। 

সাধে কি মজেছে রাধে, সে কালার প্রেম-ফাদে সে তোরা কি জানবি 

লালন বলে, বল্পে কি মানবি শ্যামের গুণ রাই জানে ॥ ৮* 

লা. শী, সং ০৮৬ পৃ ২৪৯ ৮ লা. লা- গী, সং ১৯৭, পৃ ১৯১ 


গৌবলীলা 


তারে চিনবে কে এই মানুষে । মেরে সাই কেরে কি রূপ সে॥ 
গোলকে অটল হরি, ব্রজপুরে বংশীধারী, 

হলেন নদীয়াতে অবতারি ভক্তরূপে প্রকাশে ॥ 

মায়ের গুরু, পুতের শিশ্বা দেখে জীবের জ্ঞান নৈরাশ্র 

এবার কি তাহরে মনের উদ্দিশ্ব ভেবে বোঝ! যায় কিসে ॥ 
আমি বলি নয় নিরাকার সে কেরে স্বক্কপ আকার, 
সিরাজ সাই কয়, লালন তোমার কই হলো রে সে দিশে ॥ ৮১ 
লা. লা. গী, সং ১৭, পৃ, ১২৭ 


€তামারা আর আমায় কালার কথা ব'লো না। 

ঠেকে শিখলাম গো কালোরূপ আর হেরব না॥ 

পরলাম কলঙ্কের হার তবু ত ও কালার মন তো পেলাম না ॥ 
যেমন রূপ কালো তেমনি উহার মন কালো : 
প্রেনের কি এই শিক্ষে বেড়ায় ব্যঞ্জন চেখে লক্ছা গণে না । 
দ্বপার মরে যাই, এমন প্রেম আর ক’রবো না ॥ 2 
মন চজ্জাৰলী তেমন রাখাল অলি খন সে ছুই অনা সে । 











বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্ধ মুসলমান কবির পদমন্ছুা ২২৩ 


কাধ দ্বারা জ্ঞান হয়েছে অমন চাদ নেবেছে ত্রজে, 

নইলে বিষম কালিদয় বিবের জ্বালায় বাচিত না ॥ 

যে ধন বাঞ্ছিত সদায় তোর ঘরে মা সে দহ্ামন্ 

নইলে কি গো তার বাশী-স্বরে ধার কেরে গঙ্গা ॥ 

বেমন ভেলে গোপাল তোমার অমন ছেলে আর আছে কার, 


লালন বলে যে গোপালের অঙ্গে গোপাল হয় মা ॥ ৮৩ 
লা, শী. সং ৩৪১, পৃ ২০০ ॥ লা. লা. শী, সং ০১৭, পু ২৯ 


গৌরলীলা 


তোরা আয় দেখে য। নতুন ভাব এনেছে গোর! । 

মুড়িয়ে মাথ! গলে খেতা কটিতে কপিন ধড়া ॥ 

গোরা হাসে-কাদে ভাবের অন্ত নাই সদ! দীন দরদী বলে ছাড়ছে হাই 
জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা হয়েছে কি ধন-হারা ॥ 

গোরা শাল ছেড়ে কপিনী পরেছে আপনি মেতে জগত মাতিয়েছে, 
মরি হায় কি লীলে কলিকালে বেদ-বিধি চমৎকার । 

সত্য ত্ৰেতা দ্বাপর কলি হয় তার মাঝে এক দিব। যুগ দেখায় 

“অধীন লালন বলে, ভাবুক হ'লে সে ভাব জানে তারা ॥ ৮৪ 

লা, গী, সং ২০২, পৃ ২০৮ € লা. লা, গী, সং ১৯৯, পৃ ১২৮ 


গোরলীলা 


তোরা কেউ যাস্‌ নে ও পাগলের কাছে। তিন পাগলে হ'লো মেল! লদেয় এসে 
একটা পাগলামো করে, কোল দেয় জাত অজাতেরে দৌড়িয়ে যেয়ে । 

ও তার নাই জেতের রোগ, এমন পাগল কে দেখেছে ॥ 

একট। নারকোলের মালা ভাতে জল তোল! ফেল! করঙ্গ সে। 

আবার হরি ব'লে পড়ে ঢলে ধূলার মাঝে ॥ 

দেখতে যে যাবি পাগল সেইতো! হ’বি পাগল বুঝবি শেষে । 

ছেড়ে ভারে! ঘর-ছুয়ার কিরবি নে যে ॥ 

পাগলের নামটি এমন বলিতে অধীন লালন হয় তরাসে ॥ 

চৈতে নিতে অদ্বে পাগল নাম ধরেছে ॥ ৮৫ 

লা. শী, সং ০১০, পৃ ২১৪ 5 লা লা; গী- সং ১৮০ পৃ ১৯১ 





২২৪ বাঙ্গালার উক্ষবভাবালছ মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 
বিবিধ 


খাক না মন একান্ত হয়ে । গুরু গৌসাইর বাক লয়ে ॥ 
চাতকের প্রাণ যদি যায় তবু কি অন্য জল খায় 

উর্ধসুখে থাকে সদায় নব-ঘন জল চেয়ে । 

তেমনি মত হলে সাধন সিদ্ধি হবে এই দেহে ॥ 

এক নিরিখ দেখ ধনি সুযগত কমলিনী 

দিনে বিকশিত তেমনি নিশিতে মুদিত রহে। 

তেমনি যেন ভক্তের লক্ষণ একরূপে বাধে হিয়ে ॥ 

বহু বেদ পড়াশুনা সন্বিতে পায় রে মন! সদ! শিব যোগী সে না, 
কিঞ্চিং ধ্যান করিয়ে শ্মশানে মশানে ফেরে কিঞ্চিতের লাগিয়ে ॥ 
গুরু ছেড়ে গৌর ভজে তাতে নরকে মজে 

দেখ না পুথি পাখি সত্য কি মিথ্যা কহে ॥ 

মন তোরে বুঝাবো কত লালন কয় দিন যায় বয়ে ॥ ৮৬ 

লা, রী, সং ১৯০, পৃ ৮৭, 


গৌরলীলা 


দয়াল নিতাই কারে? ফেলে যাবে না । চরণ ছেড়ো না রে ছেড়ো না ॥ 
দৃঢ় বিশ্বাস করি এখন ধরো! নিতাইটাদের চরণ 

এবার পার হবি পার হবি তুক্ান, অপারে কেউ থাকবেনা ॥ 
হরির নাম-তরণী ল'য়ে, ফিরেছে নিতাই নেয়ে হ'য়ে, 

এমন দয়াল চাদকে পেয়ে শরণ কেনে নিলে না ॥ 

মি se hehe 
অধীন লালন বলে মন চলো যাই, ১ ন 
Rt: সং ১৪, পৃ জগত + লা 


২২৫ 





a বাঙ্গালার বৈষ্বভা 


ধেঙ্স রাখতে মোদের সাথে আবা আবা ধৰনি দিতে 

এখন এসে নদীয়াতে হরির ধ্ৰনি দেও এ ভাবে কি ॥ 

তুল বুঝি পড়েছে ভাই তোর, আমি সেই ছিদাম নকর, 
লালন কর, ভাব শুনে বেভোর দেখলে সকল হৃত খানি ॥ ৮৮ 
লা. গী. সং ৯, পু ২৪১; লা. লা. গী- সং ১৯৯, পৃ ১৪১ 


গৌরলীল! 
দাড়া রে তোরে একবার দেখি ভাই । এতদিন রহ [) 
ষড়ৈশ্বদ ত্যাজ্য করে অ/লি রে ভাই নদেপুরে । 
কি ভাবের ভাব তোর অন্তরে আমায় সত্য বল রে ভাই ॥ 
তোর শোকে যশোদা রাণী হয়ে আছে কাঙ্গালিনী । 
ও সে হায় নীলমণি নীলমণি বলে সদায় ছাড়ছে হাই ॥ 
দৃষ্ট করে দেখ তুমি তোমার ছিদাম নক্ষর আমি |. 
লালন কেন্দে বলে, আমি ভাবের বলিহারি যাই ॥ ৮৯ 
লা গী. সং ৬৫৪, প্র ২৪৩; লা. লা. গী. লং ১০২, পৃ ৮ 


৮ কুষ্ণলীলা 
ধন্য ভাব গোপী ভাব আহা মরি মরি | যাতে বাধা জের শীহরি ॥ 
ছিল কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এমন যে ভাবে যে করে ভজন তাইতে হয় তারি ॥ 
সে প্রতিজ্ঞা তার না রহিল আর করলে গোলীর ভাবে মন চুরি ॥ 
ধর্মাধর্ন নাই সে বিচার করুষণ হুখে স্থখ গোপিকার হয় নিরস্থরি ॥ 
তাইতে দয়াময় গোপীরে সদর মনের ভ্রমে জানতে নারি ॥ 
গোপীভাব সামান্ত বুঝে হরিকে না পেল খুঁজে শরনারায়নী ॥ 
লালন কয়, এমন আছে কত জন বলতে হয় দিন আখেরি ॥ ৯৮ 
লা. গী- সং ২৫৯১ পৃ ২৪৯) লা লা; শী, সং ১২৩, পৃ ১১৪ 





২২৬ বাক্ষালার বৈফবভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্চয। 
১ 


ধন্য পিতা বলি তারি ঠাকুর জগঞ্জাথ মিশ্র । 
যার ঘরে গৌরাঙ্গ হরি মানুষ রূপে জন্মাইলে ॥ 
ধন্যা রে নদীয়া বাসী হরিল গৌরাক্ষ শশী । 


যে বলে সে জীব সন্ন্যাসী লালন কর সে কেরে পালে ॥ ৯১ 
লা. শী, সং +১৬, পৃ ২১৭ লা- লা- শী, সং ১৪৪, শু ১২৩ 


গোৌরলীলা 

ধন্যা রে জপ সনাতন জগত মাঝে । 
উল্িরানা ত্যজিয়ে সে না কপিনী সার করিছে ॥ 
শাল দোশালা ত্যজিখে সনাতন সে কপিনী কাথা করিল ধারণ । 
অল্প বিনে শাক-শুধানে ও সে জীবন রক্ষা করিয়েছে ॥ 
সে ছাড়িয়ে লোকের আলাপন একা প্রাণী কোন পথে ভ্রমণ, 
বন পশুকে শুধায় ডেকে ব্রজে বাই আজ কোন পথে ॥ 
সে না আহা প্রস্থ বলিবে আকুল হয়, অমনি অঘাটে অ-পখে পড়ে রয় । 
লাশন বলে, এমনি হালে গুরুর দেখা হয়েছে ॥ ৯২. 
লা. লা. গা. সং ১৮৬, ১৮৮ 

গৌরলীলা 
ধর গো ধর গৌরাঙ্গ চাদেরে । গৌর বেন পড়ে না বিভোর হয়ে তূমের উপরে ॥ 
ভাবে গৌর হ'য়ে মত্ত বাহু তুলে করে নৃত্য । 
(কোথা হন্ত, কোথা পদ ঠাওর নাই রে উহার অন্তরে ॥ 
মুখে বলে হরি হরি, নরনে বহিছে বারি । 
ঢল ঢল তঙ্র-তরী. বুঝি পড়! মাত্র যা ম'রে ॥ 
কার ভাবে শচী-সথত হানছে বেহান গলে কতা 
লালন বলে. ব্রজের কথা বুঝি পড়েছে মনের দ্বারে ॥ 2৩ 
লা, শী, সৎ ৩৩৭০ পৃ ২৭২ 





ভি 


বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্ মুসলমান কবির পদম 


কি জোযোতিরূপ, সে কথা কারে শুধাব, বল স্থৃ্টি ক'রলেন কোথায় বলে ॥ 


উপাসনায় গোল যদি হয়, কি বলিতে কি ৰলা যায়, 


গোলের হরি বলিলে কি হয়, ককির লালন ভেৰে পায় না দিশে ॥ ৯৪ 
হারানণি, ওয় খণ্ড, সং ২৩, পৃ ৯ 


না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে। 

কথায় যদি ফলে রুষি তবে বীজ কেন রোপে ॥ 

গুড় বললে কি মুখ মিঠা হুয় দীপ না জাললে আঁধার কি যায়, 
তেমনি জেনো হরি বলায় হরি কি পাবে ॥ 

রাজায় পৌকুষ করে জমির কর সে বাঁচে না রে, 

তেমনি সাইর একরারী কাজ রে পৌকুষে ছাড়বে ॥ 

গুরু ধর খোদকে চেনো সাইর আইন আমলে আনো 


লালন বলে, তবে মন সাই তোরে নিবে ॥ ৯৫ 
লা, শী, সং ১৪২) পৃ ৯৭) লা. লা. গী, সং ২০৪, পৃ ২১৪ 


নারীর এত মান ভাল নয় ও রাই কিশোরী । 

যত সাধে শ্বাম, আরো মান বাড়াও ভারী ॥ 

ধন্য তোর বুকের জোর কাদাও জগত ঈশ্বর ক'রে মান জারি, 
ইহার প্রতিশোধ না নিবেন কি সেই হরি ॥ 

তবে বুঝলাম দড় শাম হতে মান বড় হ'লো তোমারি, 
থাকো থাকো রাই দেখবো সব ভারি ভুরি ॥ 

দেখছো কে কোথায় পুরুষকে নারীর পায় ধরায় কোন্‌ নারী, 


রাগে কয় বিন্দে লালন কি জানে তারি ॥ ৯৬. 
লা. শী- সং ০৯৭, পু ২৫২ ॥ লা- লা- শী সং ১১৯ প্‌ ১৯৯ 


নিরাকারে ভাসছে রে সে ফুল। 

বিধি, বিষ্ণু, হর আদি, পুরন্দর, তাদের সে ফুল হয় যাতৃফুল ॥ 
কি বলিব সেই ক্ষুলের গুণবিচার পঞ্চসুখে সীমা দিতে নারে হর, 
যারে বলি মূলাধার, সেই ত অধর, ফুলের সঙ্গে ধরা তার সমতুল ॥ 


২২৭ 


বিবিধ 


বিবিধ 


২২৮ বাঙ্গালার বৈক্ণবভাবাপন্ন মৃসলমান কৰির পদমন্ুষা 

মিলে যূলবস্ত ফুলের সাধনে, বেদের অগোচর কেহ নাহি জানে, 

সেই ফুলের নগর আছে কোন্‌ স্থানে সাধুজনা ভেবে করছেন উল ॥ 
কোথায় সে ফুলের বৃক্ষ, কোথায় সে ভাল, 

তরদ্দের উপরে ভাসছে রে চিরকাল, কখন আসে অলি মধু খায় সে ফুলি 


লালন ধরতে গেলে পায় না সে ফুল ॥ ৯৭ 
ৰা. বা বা- সং৯%, পু ৬০৪ ॥ লা. গী- সা ৯৮, প্‌ ৭; লা. লা, গী- সং ২১৭, পৃ ১৯৪ 


দেহতন্ধ 
পড়গে নামাজ জেনে শুনে ৷ নিয়াত বাধগে মাহুষ মক্কা পানে ॥ 
মাহুষে মনস্কামনা সিন্ধি করো বর্তমানে ॥ 
(দেখ ) খেলছে খেলা বিনোদ কালা এই মান্ুনের তন্‌ ভুবলে ॥ 
শতদল কমলে কালার আসন শূন্য সিংহাসনে 
চৌদ্দ ভুবন ঘোরায় নিশান ঝলক দিচ্ছে নয়ন কোণে ॥ 
মুরশিদের মেহেরে মোহর যার খুলেছে সেই তা জানে ॥ 
(এবার ) বলছে লালন, ঘর ছেড়ে ধন খুঁজিস কেন বনে ধনে ॥ ৯৮ 
লা. শী. সং ২৯৪, প্‌ ১৯৯; লা. লা. গী. সং ১২, পৃ ১৪. 


গৌরলীলঃ 
পারে কে যাবি তোরা আয় না জুটে । 
আমার দয়াল চাদ হয়েছে নেয়ে ভবের ঘাটে ॥ 
হরির নামের তরী যার রাধা নামের বাদাম তার | 
ভব তুফান বলে ভয় কি রে তার সেই নায় উঠে ॥ 
নিতাই বড় দয়াময়, পাড়ের কড়ি নাই হে নেয় । 
এমন দয়াল মিলবে কোখার এই ললাটে ॥ ০ 
ভাগ্যমান বে ছিল সে তরীতে পার হল । শন 
লালন ঘোর তুক্ধানে প'ল ভক্তি চটে ॥ ৯৯. 


লা, লঃ- শী. সং ২১৯, পু ৯৯৯ 











বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঙ্গ্ষা ২২৯ 


এক পিরিত ভবানীর সনে করে ছিল পঞ্চাননে। 
নাম রহিল ত্রিতুবনে কিঞ্চিৎ ধ্যানে মহাদেব সিন্ধি ॥ 
এক পিরিতি রাধার অঙ্গ পরশি়ে শ্যাম গৌরাঙ্গ । 


কর লালন এমনি সঙ্গ কহে সিরাজ সাই নিরবন্ধি ॥ ১-- 
লা. শী, সং ১৭৭, পৃ ১৯৯ লা- লা. গী. সং ১১৯, পৃ ১০৫ 


বিবিধ 
প্যারী, ক্ষম অপরাধ আমার, মান তরঙ্গে কর পার ॥ 
তুমি রাখে কল্পতরু ভাব প্রেম রসের গুরু । 
তোমা সম অন্য কারু না দেখি জগতে আর ॥ 
পূর্বেরোগ অবধি যারে আশ্রয় দিলে লরেকারে । 
স্বর দোষে সে দাসেরে ত্যাগিলে কি পৌরুষ তোমার ॥ 
ভাল মন্দ যতই করি তথায়ে প্রেষদাস তোমারি। . 
লালন বলে, মরি মরি হরির এ কি ক্ষণ স্বীকার ॥ ১*১ 
লা. শী সং ৩৭১, পৃ ২৪৪ লা- লা. শী, সং ১০৮, পৃ ৯১ 


’ গৌরলীলা 
প্রেম কি সামাপ্তেতে রাখা যায় । প্রেমে মজলে ধর্মাধর্ম ছাড়তে হয় ॥ / 
দেখ বে সেই প্রেমের লেগে হরি দিল দাসধত লিখে ॥ 

মড়ৈশ্বধ তেজ্য করে কাঙ্গাল হয়ে ফেরে নদীয়ায়॥ 

ব্রজে ছিল জলদ কালো। প্রেম সেধে গৌরাগ হ'লো ॥ 

সে প্রেম কি সামান্য বলো যে প্রেমেরো! রসিক দয়াময় ॥ 

€প্রম পিরিতের এমনি বারা, এক মরণে ছুইজন মর! । 


ধর্মাধর্স যায় না তারা লালন বলে, প্রেমের রীতি তাই ॥ ৯৯২ 
লা. গী. সৎ১৭৮, পু ১৯৪ ৪ 


প্রেম না জেনে প্রেমের হাটের বুলবুল! । 
এ তার কথায় দেখি ত্রহ্ম-আলাপ, মনে গলদ যোলকলা ॥ . 
শাদা বাধা কৃত-ছাড়ানি সেইটে বড় ভালো! জানি। ....... 
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মুখে হরিনামে ভুবায় তরী, তিলক নেয় আর জপের মালা ॥ রর 
তার যন মেতেছে মদন-রসে, সদায় থাকে সেই আবেশে । 


লালন বলে, মিছে মিছে লোক-জানানী প্রেম উতলা ॥ ১০৩ 
বা বা, বা, সং ১০৪০পু ৯২৮৪ লা. গী. সং ১৭৪, পু ১১৭ ॥ লা. লা, গী- সং ২৭৬, পৃ ২৫০ 


কুষমলীলা 
ৰনে এসে হারালাম কানাই । যেয়ে কি ব'লবো মা যশোদারে ভেবে দিশে নাই ॥ 
*  খেললাম সবে লুকালুকি আবার হ'ল দেখাদেখি । 
মোদের কানাই গেল কোন মূল্তুকি খুজে নাহি পাই ॥ 
ছিদাম বলে নিব খুঁজে পালাবে কোথা বনমাঝে | ৬ 
দাদ! বলাই বলে, আর বুঝি সে দেখা দেয় না ভাই ॥ 
সুবল বলে, প'লো৷ মনে বলেছিল একদিনে । 
কানাই যাবে গুপ্ত বৃন্দাবনে.গেলেন বুঝি তাই ॥ ১৯৪ 


লা. গী, সং ০৯, পু ২০% 


গোৌরলীল। 


বল গো সঙ্গনি আমায় কেমন গো সেই গৌরমণি। 

জগত জনার মন নামে করে পাগলিনী ॥ i 
একবার যদি দেখতাম তারে রাখতাম লে রূপ হৃদয়ে পুরে । 

রোগ শোক সব যেত দূরে শীতল হইত মহাপ্রাণী ॥ 

মন আোহিনীর মন-হরা দেখলি কোথা সেই যে গোরা । 

আমায় নিয়ে চল্‌ গো তোরা দেখে শীতল হই গো ধনি ॥ 

নদেবাসীর ভাগ্যে ছিল গৌর হেরে মুক্তি পেল । 

অবোধ লালন কেরে প'লো না পেয়ে সে চরণখানি ॥ ১-৫ 

লা. গী. সং৩২, পৃ ২২২; লা. লা. শী? সং ১৪৯, পৃ ১৪০ 








বাঙ্গালার বৈষ্চবভাবাপিন্গ মুসলনান কবির পদ মঞ্চুয। ২৩১ 


এমন বালক সময় এ বোল কে শিখালে তোরে ॥ 
তুমি শিশু ছেলে আমার মা হয়ে ভেদ পাইনে তোমার । 
লালন বলে, শচীর কুমার জগৎ কেললে চমৎকারে ॥ ১-৬ 
লা, শী, সং ০৯৭) পৃ ২১৮১ লা, লা. গী- সহ ১৪%, শু সুত 





কষ্চলীলা। 


বল রে বলাই, তোদের ধরন কেমন হা রে । 
«“ তোরা বলিস চিরকাল ঈশ্বর এই গোপাল, মানিস কৈ রে ॥ 

বনে যেয়ে বনকল পাও, এটে। করে গোপালকে দেও । 
তোদের এ কেমন ধর্ম বলো সেই মর্ম আজ আমারে ॥ 
গোলে গোপাল যে দুঃখ পায় কেঁদে কেঁদে বলে আমায় । 
তোরা ঈশ্বর বলিস যার স্বন্ধে চড়িস তার কোন্‌ বিচারে ॥ 
আমারে বুঝাও রে বলাই তোদের ত সে ভাব দেখি নাই । 
ফকির লালন বলে, তার ভাব বোঝা ভার এ সংসারে ॥ ১৭ 
লা. গী- সং ০৪২, পৃ ২০৫ । লা. লা, গী- সং৮৮ৎ পূ ত 


গৌরলীলা 


বল স্বরূপ কোথায় আমার সাধের সারী। যার জন্যে হয়েছি রে দণ্ধারী ॥ 
কোথা সে নিক্ুকবন কোথা সে যমুনা । এখন 2৫153142505 
রামানন্দের দরশনে পৃষ্ঠ ভাব উদয় মনে, 

যাই আমি কাহার সনে সেই পুরী ॥ 

আৰ কি সেই সঙ্গী পাব মনের সাধ পুরাবো, 

পরম আনন্দে বো, এ কূপ হেরি ॥ 

গৌর চাদ পৰ দিল ব'লে আকুল হয় তিলে তিলে 


লালন কর, সেহি লীলে হু-মাধুরী ॥ ১-৮ 
লা. সী- সং ০৬, পু ২০১। লা- লা. গী- সং 
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যার লাগি কুল গেল সেই আমারে ফাকি দিলো, 
কলঙ্কী নাম প্রকাশ হ'লো কি বল গে। আজ আমারে ॥ 
দরশনে দুৰ্গতি যার পরশে পরশ করে নিশ্চয়, 

হেন চাদ হুইয়ে উদয় লুকাল কোন শহবে ॥ 

শুধু গৌর নয় গৌরাঙ্গ অন্তরে আছে গৌরাঙ্গ 

লালন বলে, হেন সঙ্গ পেলাম ন! কর্ষের ফেরে ॥ ১*৯ 
জা, শী, সং ৩৩০, পৃ ২২৭: লা. লা. শী, সং ১৭৯, পৃ ১৯০ 


বিবিধ 


বেদে কি তার মর্ম জানে । ঘেরূপে সাইর লীলা-খেলা আছে এই দেহ-ভুবলে ॥ 
পঞ্চতৱ্ত বেদের বিচার পণ্ডিতের! করেন প্রচার, 

মান্তষ তব ভগ্ছনের সার, বেদ ছাড়া বৈরাগোর মনে ॥ 

গোলে হরি বললে কি হয়, নিগৃড় তত্ব নিরালা পায়, 

নীরে ক্ষীরে যুগলে রগ, সাইর বারামখানা সেইখানে ॥ 

পড়িলে কি পায় পদার্থ আব্মতবে যারা ভ্রান্ত, 


লালন বলে সাধু মোহাস্ত সিন্ধি হয় আপনারে চিনে ॥ ১১* 
ৰা, লা, ৰা. সং৮*, পৃ *৯৮। লা. শী, সং ১৯, পু ৯১ ॥ লা, লা.নদী, সং ২২২) পু ১৯৮ 


আঙ্ছের সে প্রেমের মর্ম সবায় কি জানে । 
স্যাম অঙ্গ গৌরাঙ্গ হল যে প্রেম সাধনে ॥ 
সামাক্ত বিশ্বাস রতি ম্বণাল চলে যুগল গতি । 
বিশ্বাস সাৰিতে বাদী হব গে! সামান্তে ॥ 











লমান কবির পদম্জুষা ২৩৩ 


নিহেহ ভাব স্ধর ধরা ক্দাছে যাহাদের সনে ॥ 

গোপী ভিন্ন জানে কে বা, শুদ্ধ রস অস্থৃত সেবা ॥ 
পাপ-পুণ্যির জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণ দরশনে ॥ 

টলে জীব টলে ঈশ্বর নইলে কি হয় রসিক-শিখর । 

লালন বলে, রসিক বিভোর "ছে সেই রস ভিয়ানে ॥ ১১২ 
লা, লা. গী. সং ১২৪, পৃ ১১৪ 


বিবিধ 
ভক্তির দ্বারে বাধা আছেন সাই । 
হিন্দু কি যবন ব'লে তার কাছে জাতের বিচার নাই ॥ 
ভক্ত কবীর জেতে জোলা, প্রেম-ভক্তিতে মাতোয়ালা, 
ধরেছে সেই ব্রজের কালা দিয়ে সবশ্ব ধন তার । 
রামদাস মুচি এই ভবের’ পরে পেলো রতন ভক্তির জোরে, 
তার স্বর্গে সদাই ঘণ্টা পড়ে সাধুর মুখে শুনতে পাই ॥ 
এক চাদে হয় জগৎ আলো, এক ৰীজে সব জন্ম হ’লো, 


ফকির লালন কয়, মিছে কল' কেন করিস সদাই ॥ ১৯৩ 
বা. বা. ৰা, সং ১০২, পৃ ৮০৭৪ লা. গী. সং ৭, পূ ০৭; লা. লা. শী, সং ৬০৯ পূ ২০ 


বিবিধ 





মন আমার গেল জানা, কারে! রবে না, এ ধন জীবন যৌবন 

তবে রে মন তোর এতই বাসন! ॥ | 
সৰুরেরি দেশে রয়, দেখি দম-কলে উঠিস নারে ভেসে পেয়ে যন্ত্রণা ॥ 

যে করিবে কালার চরণেরি আশা, তুমি জান না রে তার ও কি দুর্দশা । 
ও সে ভক্ত বলিরাজা ছিল রাজ্যেশ্বর বামন কূপে প্র করে ছলনা ॥ 
কর্ণরাজ ভবে বড় ভক্ত ছিল, অতিখ রূপে তারে স্ববংশে নাশিল 

কর্ণ অস্রাগী ন! হইল, ছঃশী অতিবের মন করে সাব্কনা ॥ 
প্রহ্নাদ-চরিত্র দেখ এহি পৃত্বিধামে, কত ছুঃখ তার এহি কুষ্ণ নামে, ' 

ও তাহ জঙ্গি বে ns 








২৩৪ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদনঞুষা 
গৌরলীল! 


মন জানো সেই রাগের করণ । যাতে ক্ষ বরণ হল গৌর বরণ ॥ 

শত-কোটি গোপীর সংগে, কৃষ-প্রেম রস রঙ্গে 

সে যে টলের কাধ নয় অটল না বলায় সে আর কেমন ॥ 

রাধাতে কিভাব ক্ুষেরো কি ভাবে বস গোপী তারে? 

সে ভাব না জেনে সে সংগ কেমনে পাবে কোন জন ॥ 

শুভ্র রসের উপাসনা না জানিলে রসিক হয় না 

লালন বলে, সে যে নিগৃড় করণ ত্রজে অকৈতৰ ধন ॥ ১১৫ y 
লা, লা. শী- সং ১০৯১ পৃ ১২২ 


গৌরলীলা 
মন বুঝি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে । 
জানে না কানছির খবর রং মহলের নিকাশ নিচ্ছে ॥ 
ঠিক পড়ে না কুড়ো-কাঠা ধূলে ধরে সত্তর গণ্ডা 
অকারণ খাটিয়ে মনটা পাগলামি প্রকাশ করছে ॥ 
যে জমির নাই আড়া-দীঘল তা কি রূপ কালি করে সেথা, 
শোনে চৌদ্দ পেয়ার কথা কুড়ো-কাঠা কয় আন্দাঞ্জে 
কুষণদাস পণ্ডিত ভাল রুষ,লীলা সীমা দিল 
আর পঞ্ডিত চূর্ণ হল টুনি এক পক্ষীর কাছে « 
বামন হয়ে চাদ ধরতে যায় তেমনি আমার যন মন্থরায়, 
লালন বলে, কবে কোখায় এমন পাগল দেখেছে ॥ ১১৬, 
লা. লা. শী, সং ২৮৩, পৃ ২৪৯ 


মন রে, সামান্য কি তারে পায়। শুদ্ধ প্রেম ভক্তির বশ দয়াময় ॥ . 


ক্লষ্ণের আনন্দ-পুরে কামী লোভী যেতে নারে 
শুদ্ধ ভক্তি ভক্তের দ্বারে সে চরণ-কমল নিকটে যায় । 1 








বাঙ্গালার বৈষ্বভাবাপর মুসলমান কবির পদমন্জুষা ২৩৫ 


মনের কথা বলবো কারে । 
মন জানে আর জানে রঙে ম্গেছি মন দিয়ে যারে | 
মনেরো তিনটি বাসনা নদীয়ায় করবে! সাধনা, 
নইলে মনের বিয়োগ যায় না, তাইতে ছিদ্াম এ হাল মোরে ॥ 
কটিতে কৌপীন পরবো করেতে কর নেবো 
মনের মাধ মনে রাখবো কর যোগাব মনের শির্ে 1 

* যে দায়ের দায়ে আমার এমন রপিক বিনে বুঝবে কোন জন, 
গৌর হয়ে নন্দের নন্দন লালন কয় সে বিনয় করে ॥ ১১৮ 
লা. গী. সং ০৭, পূ ২০৭ লা. লা. গী. সং ১৪৬, পৃ ১৪ 


গৌরলীলা। 


মর! গৌর স্বয়ং কার শিক্ষায় বলি। 

গৌর বলে হরি বলতে শুনতে পাই তা সকলি ॥ 

শুধাই কোন জনে বলে আমি না চাই তুল্য কঃ 
সে বাকা হলে অমান্য কই থাকে গুক্ প্রণালী । 

গুরু বাকা লঙ্ঘন হলে আন্দাজী পণ্ডিত হলে 

নিকাশী ফাস বাধবে গলে জেনে-শুনে কেন কুলি $ 

চৈতন্ত চেতন সদায়, জন্ম-মৃত্যু তার কিছুই নাই 

লালন ভাবে, সে মূল কোথায় কেন বাধাই গোলমালি ॥ ১১৯ 

লা. লা, শী- সং ১৮৯ পৃ ১৯২ 





কুষ্ণলীলা। 


মা তোর গোপাল নেবেছে কালিদয় । সে যে বাঁচে এমন রূপ ও নয়॥ 
কালিদয় কমল তুলিতে দিলে কেন গোপালে যেতে ys 
সরে সে সাপের হাতে বিষ লেগে গোপালের গায় ॥ 
কালকুটে কাল রাগ তারা কালিদয় রয়েছে পুরা 
= বিষে করল জারা জারা, তাইতে তার প্রাণ যায় ॥ 
কংসের পাপের কারণ কালিদয় মরিল নীলরতন * 
বলে, পুত্রের কারণ বাচিবে না যশোদা মায় ॥ ১২৮ 


উরস ২৭ 4575 = 










৯২৩৬ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্জুষ! 
গোৌরলীলা 


মানব লুকাইল কোন শহরে । এবার মানুষ খুঁজে পাইনে গো তারে ॥ 
ত্রজ ছেড়ে নদেয় এলো, তার পূর্বান্তরে খবর ছিল, 

এবে নদে ছেড়ে কোথা গেল, যে জানো বল মোরে ॥ 
স্বরূপে সেই কপ দেখা যেমন চাদের আভা 

এমনি মতে! থেকে কোথা প্রত ক্ষণেক ক্ষণেক বারাম দেয় রে ॥ 
কেউ বলে তার নিজ ভজন, করে নিজ দেশে গমন, 

মনে মনে ভাবে লালন, এবার নিজ দেশ বলি কারে ॥ ১২১ 

লা, গী. সং ২০০, পু ১০৪ লা, লা- শী. সং ১৮০, পূ ১৬৪ 


বিবিধ 
মূলের ঠিক না পেলে সাধন হুয় কিসে । 
কেউ বলে শরীক্বষ্ণ মূল, কেউ বলে মূল ব্রন্ক সে ॥ 
অর্গা ঈশ্বর দুই তো লেখা যায় সাধ্য যত 
উচান্িচা কি তারো তো করিতে হয় সেও দিশে ॥ 
কোখা যাই কি বা করি ব'লে বেড়াই গোলে হরি 
লালন কয়, এক জানতে নারি তাইতে বেড়ায় মন ভেসে ॥ ১২২ 
লা. শী, সং ৪০৮, শহ ০০ ৮ লা. লা. গী. সং সত পৃ ২২০ 


গৌরলীলা 
যদি গৌরচাদকে পাই । গেল গেল এ ছার কুল ক্পার তাতে ক্ষতি লাই ॥ 
জন্মিলে মরিতে হবে কুল কি কারো! সঙ্গে যাৰে 
মিছে কেবল দুদিন ভবে করি কুলের বড়াই ॥ 
হা কলোর লব 
ভব-তরঙ্গের তরী গৌর গোসাই ॥ 
ছিলাষ কুলের কুলবালা স্বপ্ধে নিলাম আঁচল! ঝোলা । 
লালন বলে, গৌর-বাল! আর কারে ডরাই ॥ ১২৩ 
লা. শী. সং ০২৬, পু ২২৪ ॥ লা. লা- গী. সং ১৯১, পৃ ১৪৯ 











বাঙ্গালার বৈধ্বভাবাপন্র এনলমান কবির পদমঞ্জুষা ২৩৭ 


24 কোথা রাধে, কোথা ক্ষণ ধন, কোখ। রে তোর সব সখিগণ ; 
আর কতদিন চলিলে লে চরণ পাই ॥ 
যার জন্ম মুড়িকেছি মাথা তারে পেলে যায় মনের ব্যথা, 
কি সাধনে সে চরণে পাব ঠাই ॥ 
তোর ষত স্বরূপ গণেতে বর দে গো রুষ্ষের চরণ পাই যাতে; 


অৰীন লালন বলে, কুষ্ণ লীলার অস্ত নাই ॥ ১২৪ 
লা. লা. শী সং ১১৮, পু ১৯০ 


A অভিমান 
যাও হে শ্যাম রাই-কুঞ্জে আর এসো না, এলে ভাল হবে না ॥ 
গাছ কেটে জল ঢালছ পাতায় এ চাতুরী শিখলে কোথায় 
উচিত ফল পাইবে হেখায়, তা নইলে টের পাবে না ॥ 
করতে চাও শ্যাম নাগরালি যাও যখ! সেই চন্দাবলী 

এ পথে পড়েছে কালি এ কালি আর যাবেনা ॥ 

কেনে বধু জানা গেলো উপর কালো ভিতর কালো! 

লালন বলে, উভয় ভালো করি উভয় বন্দন ॥ ১২৫ 

লা, শী, সং ৩৭০, প্‌ ২৪৪; লা. লা- গী- সং ১৯%, পঢ় ১১০ 


A গৌরলীলঃ 
যাবো রে এ স্বরূপ কোন্‌ পখে। 
স্বরূপ আয় রে আয় এসে আমায় ব্রজ্জের পথ বলে দে ॥ 
যার জন্মে ঝোরে নয়ন তারে কোথা পাৰ এখন 
যাৰ আমি উবন্দাবন, পথ না পারি আর চিলিতে ॥ 
দেখবো সেই হুন্দর কুমার মলে সাধ হয় রে আমার 
মিনতি করি তোমার সেই পথের উদ্দিশ জানিতে ॥ 
একবার সেই গোকুলের চাদ দেখলে জুড়ার মোর নয়ন-চাদ 
লালন বলে গৌরাঙ্গ এ কূপ কেঁদে আকুল হই চিতে ॥ ১২৬, 
লা, গী, সং ৬০১, প: ২২৮ লা- লা. শী, সং =*, প্‌ ২১ 





গৌরলীল। 


> ঘে প্রেমে শাম গৌর হয়েছে, সামান্য তার মর্ম জানা কি সাধ্য আছে। 
{ না জেনে সে প্রেমের অর্থ, আন্দাজী প্রেম ক'রছে কতো 





২৩৮ বাঙ্গালার বৈষ্বভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমনঞ্জুষা 


মরণ-ফাসী নিচ্ছে সে তো, পস্তাতে পাচ্ছে ॥ 

মারে সৎস্ত না ছোয় পানি, হাওয়া ধরে বায় তরণী, 

ওমনি জেনে প্রেম করণি, রসিকের কাছে ॥ 

গোসাই অন্থসঙ্গী যারা এবে সে প্রেম জানবে তারা 

লালন ফকির পাগল পারা সে-প্রেম লালসে ॥ ১২৭ 

লা. ফী. সং ১৯৯, পঃ ১৯৯ $ লা. লা- সী. সং ১৭৩, পঢ় ৯৪৬ হাৰামনি, এষ খণ্ড, সং ১০৬৯, পু ৯৯ 


ক্রষ্চলীলা 
বে ভাব গোপীর ভাবনা । সাম স্বোর কাজ নয় সে ভাব জানা ॥ 
বৈরাগ্য-ভাব বেদের বিধি, গোপিকা-ভাব প্রেমের নিধি, 
ডুবে থাকে তাহে নিরবধি রসিক জনা ॥ 
যোগীন্র মুনীন্দ্র যারে পায় না যোগধ্যান ক'রে, 
সেই ক্ষ গোপীর দ্বারে রয়েছে কেনা ॥ 
যে জন গোপী অন্রগত, জেনেছে সেই নিগুঢ় তব; 
লালন কয়, বলিক মত্ত পেয়ে সেই রসের ঠিকানা ॥ ১২৮ 
বা. বা. ৰা. সং ১১০, প্‌ ৬১৪; লা. গী. সং ৩৭৩, পৃ ২২৬ ॥ লা, লা. সী, সং ১২৭, প্‌ ১১৯ 


গৌরলীল! 
খে যাবি আজ গৌর-প্রেমের হাটে । 
তোরা আয না যনে হ'রে খাটি খাক্তায় যেন যাসনে চটে ফেটে ॥ 
ও সে প্রেম-সাগরের তুফান ভারি ধাকা লাগে বর্ষ পুরী 
কর্মযোগে ধর্মতরী কারো কারো তাতে বেছে ওঠে 
চতুরালি থাকলে বলো প্রেমবাজনে বাবে ফলো 
হারিয়ে সে সে ছুটি কুল কাদাকাটি লাগাবে পথে ঘাটে ॥ 
আগে দুঃখ পাছে সুখ হয় সয়ে বয়ে কেউ যদি রয়, 


লালন বলে, প্রেমের পরশ পায় সামান্য মনে কি তাই ঘটে ॥ ৯২৯ 
লা, শী, সং ১৯৯, পৃ ১১৪ ৪ লা. লা. গী- লং ১:২, পৃ ১৯৮ 


বিবিধ 


যে বা ভাবে সেই কূপ সে হয়। বাম রহিম করিম কালা এক স্দাল্পা জগতময় ৷ 
“কুলে সাইন মোহিত’ খোদা আপনা জবানে কয়ে এ কথা 





বাঙ্ছালার বৈষণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞুষ! ২৩৯ 


যার নাই রে বিচার, বুদ্ধি নাচার, পড়িয়ে সে গোল বাধায় ॥ 
আকার সাকার নম্ব, নরেকার এক জন! উদর, 

নির্জন দরে রূপ নেহারে এক বিনে কি দেখা যায় ॥ 
একে নেহার দাও মন আমার ছাড়িয়ে রে দো-খোদায়। 
লালন বলে একরূপ খেলে ঘটে পটে সব জায়গায় ॥ ১৩০ 
বা. ৰা. ৰা সং ২২, পৃ ৪৯০ ॥ লা, শী লং ৪২%, পৃ ২৯০ 


বিবিধ 
যে রূপে সাই আছে মানুষে, তালার উপর তাল৷ তাহার ভিতর কালা 
মান্ুধ ঝলক দেয় সে দিনের বেলা শুধু রসেতে 
ল৷ মকামে আছে শুরি সে কথা অকথ্য ভারি 
লালন কয় সে দ্বারের দ্বারী নইলে কি জানা যায় ॥ ১৩১ 
হারামি, ৩ খণ্ড, সং ১১৪, পুল 
বিবিধ 


রাত পোয়ালে পাখিটে বলে গে রে তাই। 
(তখন ) গুরু কাৰ্য মাখায় খুয়ে কি করিরে কেমনে যাই ॥ 

আমি বলি আত্মারাম, নেওরে সুখে রুনা, যাতে মুক্তি পাই । 

সে নামেতো হয় ন। রত, খাবো খাবো রব সদাই ॥ 

এমন পাখী কে পোষে, খেতে চায় সাগর চুষে কেমনে যোগাই । 

আমার বুদ্ধি গেল সাধি গেল সার হ'লরে পেট.কো বাই ॥ 
আমি একজন নাল পড়া পাখিটে মোর সেই আড়া তার সাবরি কিছুই নাই । 
(তাইত ) লালন বলে, পেট ভরলে হয় কি আর গুরু গৌসাই ॥ ১৩২ 

লা. গী- সং «৬, পৃ লা. লা, শী, সং ২০ পু ২১০ 


গৌরলীলা 


রাধার গুণ কত নন্দলাল তা জানে না। 

কিঞ্চিৎ জানলে তো লম্পটো! ভাব থাকতো না ॥ 
করে সে পিরিতি, নাই তার স্থরীতি, 

কুরীতি ছলনা, বলে তাই সত্য দেখি অঙ্ক ভাবনা ॥ 
যদি মন নিলে রাধারে, তবে শষ ক্বুজারে স্পর্শ ক'রত না, 





শা কা কাকে তার মালক গো 


© 


২৪০ বাঙ্গালার বৈফ্ণবভাবাপহ মূসলনান কবির পদমঞ্জুষা 


এক মন কয় জায়গায় বেচে তা ত জানলাম না ॥ 
চন্দ্রাবলীর সনে মত্ত কোন্‌ রসরঙ্গে ভেবে দেখ না, 

তেষনি অনন্থ ভ্রান্ত শ্বাামের যায় জাল ॥ 

জানলে প্রেম গোকুলে নয় ত কেঁতা গ'লে নদেয় আসতে না, 
বঅর্ধীন লালন কয় ক'রো এ বিবেচনা ॥ ১৩৩ 

লা. শী সং ০৬, পৃ ২০ ॥ লা. লা. শী- সং ১৯৯, প্‌ ১০২ 





বিবিধ 
রাখার তুলনা পিরিত সামান্ত কেহ যদি করে। 
মরে বা না মরে পাপী অবশ্থয যায় ছারেখারে ॥ 
কোন প্রেমে সে ত্রজপুরী বিভোরা কিশোর-কিশোরী 
কে পাইবে গন্ধ তারই কিঞ্চিৎ ব্যক্ত গোপীর দ্বারে ॥ 
গোপী অহুগত যারা এবে সে প্রেম জানবে তারা 
তাদের কামের ঘরে স্থরকি মার! মরায় মরে ধরায় ধরে ॥ 
পুরুষ-প্রক্ুতি স্মরণ থাকতে কি হয় প্রেমের করণ 
সিংহের দায় দিয়ে লালন শৃগালের কাজ করে ফেরে ॥ ১৩৪ 
লা. শী, সং ১৭৯ পৃ ১১৮০ লা- লা. শী, সৎ ১১৯ পৃ ১০৪ 


বিবিধ 
লাগলো ধুম প্রেমের খানাতে মন চোরা পড়েছে খরা কালা রলিকের হাতে ॥ 
বৃন্দাবনে রসে রে খেলা, ত! জানে রাজ্ুুবালা, 
তার সন্ধান কি পাবি তোর! চাদ ধরিতে ॥ 
ভক্তিরাম অযাদারের হাতে, দুই দিনকীর চাদ জিম্বা আছে 
তিন দিনের দিন চালান করে চলে আট কৌশলেতে ॥ 
চোর আছে অটলের ঘরে, কার সন্ধান কে চিনে ধরে, 


লালন কয়, সাধনের জোরে পাবি অধর চাদ হাতে ॥ ১৩৫ 
লা. লা. গী- সং ২৭৭, পৃ ২৪২ 


বিবিধ 
প্রেম ন! দিলে ভজে কে আর পায় । 
EULA ডর 





te WE 


ভ. 


বাঙ্গালার বৈষ্বভাব1-ই নুসলমান কবির পদমঞ্ুষা ২৪১ 


মনি প্রেম নাই যার ওমনি কষ্টে, সে নিজ স্তৰ সাধনা বলিদান দেয়॥ 

সে প্রেমের প্রেমী যারা ফণী যেন মণিহারা, 

দেখলে তার মুখ হৃদয়ে বাড়ে সখ, আমার দয়াল চাদ তাহারে থাকে সদয় ॥ 
যোগেন্দ মণীন্্র আদি, যোগ সেবে না পায় সে নিদি, 

প্রেম দিয়ে আর বাধলে গোপীরে, 


লালন বলে, সে প্রেম কি ঘটবে আমার ॥ ১৩৬ 
লা. গী, সং. ১৯৪, পৃ ১১১ ॥ লা. লা, গী. সং ১০৬, পৃ ১২২ 





গৌরলীলা 
শুনে অজানা এক মানুষের কথা । প্রস্থ গৌরচাদ মৃড়ালে মাথা ॥ 
হায় মানুষ কোথায় সে মান্য, বলে প্র্থু হলো বেহুশ, 
দেখে সব নদীয়ার মানুষ বলে না তা ॥ 
কোন্‌ প্রেমের দায়ে গৌর পাগল, পাগল করলে নদের সকল । 
রাখলো না কারো জেতের বোল প্রেমে একাকার ক'রলে সেথা ॥ 
যার চিন্তে জগৎ চিন্তে তার চিন্তে কার চিন্তে 
লালন বলে, হইল চিন্তে কে গো আছে সে অচিনত! ॥ ১৩৭ 
লা, ফী. সং ৩১৪ পৃ ২৯৮ ॥-লা- লা. নী, সহ ১৪৮১ পৃ ১৪৪ 


বিবিধ 
ঝড় রসিক বিনে কেবা তারে চেনে যার নাম অধরা । 

শাক্ত শক্তি বুঝে সে রূপ যে মজে বৈষ্ণবের বিষ্ণুর্প নেহারা ॥ 

বলে সপ্তপস্থীর মত সপ্তরূপ বেষ্টিত রসিকের মন নয় তাহে রত । 
রূসিকের মন রসেতে মগন রূপ রস জানিয়ে খেলেছে তার! ॥ 

হলে পঞ্চতত্ব জ্ঞানী পঞ্চকূপ বাখানি, রসিক বলে সেও তো লীলে রূপ গণি, 
বেদবিধিতে যার লীলার নাই প্রচার নিগুম শহরে সাইজী মেরা ॥ 

যেজন ব্র্গজ্জানী হয় সেও ত কথায় কয়, না দেখে নাম ব্রহ্ম সার করে হৃদয় । 
স্বন্ধপ-দর্পণে কূপ দেখে নয়নে, লালন বলে, রসিক দীপ্ত যারা ॥ ১৩৮ 

লা. গী, সং ৯০৭, পৃ স০। লা- লা শী, সং ২০৯, পৃ ১৮০ 


বিবিধ 
সকল দেব-ধর্ম আমার বে্টামী । ইই ছাড়া কষ্ট নাই মোর শটে ছাড়া নষ্টামী ॥ 
আজ কেমন হুখ ভাত রাধ জল আন৷ তাই কেন কেউ করে দেখ না, - 
বা, বৈ. মৃ ক. প-৯৬ 


২৪২ বাঙ্গালার বৈ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুমা 


দুটো! মুখের কথায় মোলা দিয়ে ইষ্ট গোসাইর কষ্টামী ॥ 

বোষ্টমী মোর শীতকালের খেতা। তখন ইষ্ট গোসাই রয় কোথা । 
কোন্‌ কালে পরকাল হবে তাইতে ভজব গোস্বামী ॥ 

বোষ্টমীর গুণ বিষ্ণু জানে ভাই, আর জানি সুই চিতেরান গোসাই । 
লালন কয়, বোষ্টমী রতন হেঁসেলেরো শালগ্রামী ॥ ১৩৯ 

লা-লা. নী সং ২০৭, পৃ ২ 


বিবিধ 
সকূলি কপালে করে! 
কপালের নাম গোপালচক্্র, কপালের নাম শুয়ে-গোবরে ॥ 
যদি থাকে এই কপালে, রত্ব এনে দেয় গোপালে । 
কপাল বিমতি হলে দূববনে বাঘে যারে ॥ 
কউ রাজা কেউ হয় ভিখারী, কপালের ফের হয় সবারি। 
মনের ফেরে বুঝতে নারি, খেটে মরি অন্ধকারে ॥ 
যার থেমন মনের ঘটনা তেমনি ফল পেয়েছে সে না । 


লালন বলে ভাবলে হয় না, বিধির কলম আর কি কেরে ॥ ১৪৯ 
বা. লা- বা, সং ১৯, পূ +৮ ৪ লাখ জী, সং ৪১৮, পৃ ২৮৯ ৪ লাত লা, শী, সং ২৭৯, পৃ ২৩৯ 





গোষ্ঠ - 


সকালে যাই ধেম্ত ল'য়ে । এ বনেতে ভয় আছে ভাই মা আমায় দিয়েছে ক'য়ে ॥ 
আজকার খেলা এই অবদি গোছা রে ভাই বেন আদি । 

প্রাণে বেঁচে খাক যদি কাল আবার খেলো আসিয়ে ॥ 

নিত্য নিত্য বন ছাড়ি সকালে যাইতাম বাড়ি । 

আজ আমাদের দেখে দেরি, মা আছে পখপানে চেয়ে ॥ 

বলেছিল মা যশোদে কানাইকে দিলাম বলার হাতে । 

ভাল মন্দ হ’লে তাতে, লালন কয়, কি বলবো যেয়ে ॥ ১৪১ 

লা. শী, সং ৩, পৃ ২৩৭ - 
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গাজায় দম চড়িয়ে মনা ব্যোম কালী আর বলো না রে ॥ 
বর্তমানে দেখ ধরি নর-দেহ অটল বিহারী । 

পড় কেন হরি বড়ি কাঠের মাল! টিপে হারে ॥ 

দিল ঢুঁড়ে দরবীশ যারা রূপ নিহারে সিদ্ধ তারা । 


লালন কয়, এবার আমার ডাণ্ডা-গুলি সার হল রে ॥ ১৪২ 
লা. লা, শী সং ২৯৬, পৃ ২৭১ 


বিবিধ 
সবে বলে, লালন ফকীর হিন্দু কি যবন। 
লালন বলে, আমার আমি না জানি সন্ধান ॥ 
একই ঘাটে আসা-যাওয়া, একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া ॥ 
কেউ খায় না কার ছোওয়া, বিভিন্ন জল কে কোথায় পান ॥ 
বেদ-পুরাণে করেছে জারী যবনের সাই হিন্দুর হরি । 
লালন বলে, তাও বুঝতে নারি ইৰূপ স্থইি করলেন কিরূপ প্রমাণ ॥ 
বিবিদের নাই মুসলমানী, পৈতা নাই যার সেও বাওনী । 
বোঝো রে ভাই দিব্য জ্ঞানী, লালন তেমনি খাত.নার জাত এক খান ॥ ১৪৩ 
লা, লা গী, সং ২৯৩, পৃ ২৯৯ 


বিবিধ 


সাই আমার কখন খেলে কোন্‌ খেল! ৷ জীবের কি সাধ্য আছে তাই বলা ॥ 
কখনো ধরে আকার, কখনো হয নিরাকার |. 

কেউ বলে সাকার, কেউ নিরাকার, অপার ভেবে হই ঘোলা ॥ 

অবতার অবতারী সে তো স্বভাবে তারি । 

দেখে জগৎ ভরি এক চাদে হয় উল! ॥ 

ভাণ্ড বেভাগু মাঝে সাইবিনে কি খেল আছে । 


লালন কর নাম্‌ ধরেছে কু করিম কালা ॥ ১৪৪ 
সা, বা, বা, সং ৮৮, পু ৯০৮ ৮ লা, গী. সং ২৭২, 5 চে 


[বিবিধ 


সামান্তে কি অধর চাদ পাবে । যার লেগে হল যোগী দেবের দেব মহাদেবে ॥ 
ভাব জেনে ভাব না দিলে তখন বুখা যাবে সে ভক্তি ভজন 





© 


২৪৪ ৰাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপদ হুপলমান কবির পদম্জুষা 


বানক! যদি হয় সে চরণ ভাব দে না সে ভাবে & 

যে ভাবে সব গোপিনীরা হয়েছিল পাগলপার। 

চরণ চিনে তেমনি ধারা ভাব দিতে ( তায় ) হবে ॥ 
নি-হেতু ভজন গোপিকার ; তাইতে সদার বাধা নটবর 
লালন বলে, মনরে তোমার মরণ ভব-লোভে ॥ ১৪৫ 
লা. শী, সং ১৮৯, পু ১২৭ লা. লা, শী- সং ৩২৭, পৃ ০০ 





গৌরলীলা 


সামান্যে কি তার মর্ম জানা যায়। যে ভাবে অটল হরি এলো লদীয়ায় ॥ 
॥ জীব তরান অংশ হইতে, বাছা তার নিজে আসিতে । 

আর বাঞ্ছা! হ'লে! অইৈতের বাহ্ছায় ॥ 

শুনে অদ্বৈতের হুহক্কারি এলেন কু নদে পুরী । 

বেদেরো। অগোচর তারি, সেই লীলে হয় ॥ 

ধন্য রে গৌর-অবতার, কলিকালে হ'লো প্রচার । 

কলির জীব পাইল নিস্তার, লালন গোল বাধায় ॥ ১৪৬ 

লা. শী, সং +১৪, পৃ ২১৭ লা. লা" শী, সং ১:৩, পৃ ১৪০ 


বিবিধ 
লামান্তে কি সে ধন পাবে । দীনের অধীন হয়ে সারিতে হবে ॥ 
সাধন-পথে কি না হলো বাদশারা বাদশাই ছাড়িল। 

কুলবতীর কুল গেল কালারে ভেবে ॥ 

কত কত খুনি-ষি যুগ-যুগান্তর বনবাসী । 

পাব বলে কালশশী বসিয়ে তপে ॥ 

শুরুপদে কত জনা বিনামূল্যে হ'য়ে কেনা । 

করে গুরুর দাস্যপনা সে ধনের লোভে & 
চরণ-ধনের যারে আশা অন্ত ধনের নাই লালা । 

লালন ভেড়ের বুদ্ধিনাশা দে| ভাসা ভবে ॥ ১৪৭ 

লা. যী. সং ৩২, পৃ ২২৮ লা- লাণ শী. সং ৯৭৭, পৃ ৯২৯ 


Ly বিবিধ 


এ সামান্তে কি সে প্রেম হবে । পুরু পরশিলে [পনি প্রেম উদয় দিবে ॥ 
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যোগ্য অহুসর মর্ম জানে তার অযোগ্য পাত্রে কি সে ভাব সন্তবে ॥ 
বলবো কি সেই প্রেমের বাণী, কামে থেকে হয় নিষ্কামী । 

সে যে শুদ্ধ সহজ রস করিয়ে বিশ্বাস, দোহার মন করে দৌহার ভাবে ॥ 
কমলিনী প্রচ্ষুল-বদন, সে সে লক্ষ যোজন অস্তে দোহার প্রেম, 
একাস্তে লালন কয়, রলিকের তেমনি প্রেম-ভাব ॥ ১৪৮ 

লা. শী- সং ১৯২, পু ১০৯; লা. লা, গী- সং ১৯৯ পৃ সপ 


বিব্ধ 
সেই অটল রূপের উপাসনা ভবে কেউ জানে কেউ জানে না। 


বৈকুণ্ঠ গোলোকের উপর আছে রে সে ক্ূপেরে বিহার 
কুষের কেউ নয় রাধার পতি সে জনা ॥ 

স্বরূপ কূপের এই জেনো ধরন দোহার ভাবে টলে দোহার মন 
'অটলকে টলাতে পারে কোন্‌ জনা ॥ 

নরেকার যা হতে জন্মায় শক্তিধারা সেই আবিষ্ে 

অধীন লালন বলে, দিন থাকিতে জানলে না ॥ ১৪৯! 

লা, শী; সং ৪৪, প্র +০০; লা. লা. শী, সং ১৭৯, শু ২২১ 


গৌরলীল! 
সেই কালাচাদ নদেয় এসেছে । 
সে না বাজিয়ে বাশী কিরতে। সদায় ত্রজাঙ্গনার কুল-নাশে ॥ 
যদি মজ্জবি ও কালার পীরিতি, আগে জান্গে উহার কেমন রীতি । 
উহার প্রেম করা নয় প্রাণে মরা অস্তমানে বুঝিয়েছে ॥ 
যদি রাজ্য ও পদে কেউ দেয় তবু ও কালার মন না পাওয়া যায়। 
রাধা ব'লে বাজে ৰাশী এখন তারে কত কীদিয়েছে ॥ 
ও না ত্রন্জে ছিল জলদ কালো না জানি কি সাধনে গৌর হ'লো। 
ফকির লালন বলে, চিহ্ন কেবল দুনয়ন বাকা আছে ॥ ৯৫ 
লা. গী- সং ০৯, পু ২৯০৩ লা. লা. শী- সহ ১৪০, পু ১২৯ 


সে কালার প্রেম করা কখার কথা নয় । 
ভাল হইলে ভালই, ভাল নইলে ল্যাঠা হয় ৷ 
সামান্তে কি এ জগতে পারে কি কেউ প্রেম মজিতে 


২৪৬ বাহ্মালার বৈষ্ণবভাবাপঙ্স মুসলমান কবির পদমজুষা 


প্রেমী নাম পাড়ায়ে, মিছে দুকুল হারায় ॥ 
এক প্রেমের ভাব অশেষ প্রকার প্রাপ্তি হয় সে ভাব 'অন্সার । 
ভাব জেনে ভাব ন৷ দিলে তার প্রেমে কি কল পায় ॥ 

গোপী যেমন প্রেম আচরি যাতে রাধা বংশীধারী. 


লালন বলে, সে প্রেমেরি ধন্য জগতময় ॥ ১৫১ 
লা. গী. সং ৩৮০, পৃ ২৪; লা. লা. গী. সং ০২৯, পৃ ৩*১ 





বিবিধ 


সে ধন কি পড়লে দেলে । হরি ভক্তের অধীন কালাকালে ॥ 
ভক্তের বড় পণ্ডিত নয় প্রমাণ তারে প্রহলাদে কয়, 

যারে আপনি রুষের গোসাই অগ্নির কুণ্ড বাচাইলে ॥ 

বল রে একট। পশু বই নয়, ভক্ত হস্থমান তারে কয় 

রাম-রূপ সে ক্ব্ণ-রূপ ধরায় অ-ভক্তরে দেয় লা দেখা ॥ 

কেবল শুদ্ধ ভক্তের সখ। তারে শুধু দেয় গো) দেখা 

লালন ভেড়ের স্বভাব বাকা অধর চাদকে রইলে তুলে ॥ ১৫২ 


লা. লা. শী, সং ২৮২, পৃ ২৪১ 


গৌরলীলা 


সে নিমাই কি ভোলা ছেলে হবে । 
তুলেছে ভারতীয় কথায় এমন কথ! কেন বলে সবে ॥ 

যখন ব্রজবাসী ছিল অ্রজের সব স্ুলাইল । 

সে নাগর নদেয় এলো দেখনা রে কারে না ভোলাবে ॥ 

"আপনি হয়ে কপট ভোল! ত্রিছগতের মন ছলা ॥ 

_কে বুঝে তার লীলে খেল! বুঝতে গেলে সেই যে তুলে যাবে ॥ 
তারে ছেলে বলে যে লোক-সকল সে পাগল তার বংশ পাগল । 
লালন কর, আমি এক পাগল গুরু ছেড়ে বেড়াই গৌর ভেবে ॥ ১৫৩ 
লা- গী. সং ৩১৯ পৃ ২১৯ ॥ লা. লা. শী. সং ২৪৮, পৃ ১২০৯ 


সে পরশের জোর যে পরশ সে পরশ চিনিলে ন! । 
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পরশিবে যে জনা তাই খুচিবে জঠর-যন্ত্ণ/ ॥ 

কুমীরেতে পরকে যেমন ধরায় সে আপন ধরন ॥ 
পরশে জানিবে মন এমনি যেন পরশে সোনা ॥ 
ব্রজের এ জলদ কালো যে পরশে পরশ হা'লো । 


লালন বলে, মন রে চলো জানিতে সেই উপাসন! ॥ ১৫৪ 
লা. শী- সং ২৯, ৫৮। লা. লা. গী- পা 





: গোৌরলীল৷ 
সে প্রেম গুরু জানাও আমায় । আমার মনের কৈতব-স্াদি যাতে ঘুচে যায় & 
দাসীকে আজ নিদয় হয়ো না, দাও হে কিঞ্চিৎ প্রেন উপাসনা । 

ব্রজে। জলদ কালো গোরাগ্গ হলো কোন্‌ প্রেম সেধে, সে বাকা! স্তামরায় ॥ 
পুরুষ কোন্‌ দিন সহজ ঘটে, তাই জানলে সন্দ যায় মিটে । 

তবে ত জানি প্রেমের করণি, সহজে সহজে লেনা-দেনা হয় ॥ 

কোন্‌ প্রেমে সব গোপীর দ্বারে, কোন, প্রেমে স্যাম রাধার পায় ধরে, 

বলে৷ বুঝায়ে হে গুরু গোসাই, দীন অধীন লালন বিনয় করে কয় ॥ ১৫৫ 

লা, শী, সং ১৮৪, পু ১১০ ॥ লা, লা. গী. সং ১৯৭, পঃ ১৭৯ 


গৌরলীলা 


॥ 
সে প্রেম সামানোতে কি জানা যায়। সে প্রেম সেখে গৌর সা মরায়॥ 
দেবের দেব পঞ্চাননে, জেনেছিল সেই এক জনে 

শক্তির আপন বুকে দেয় সে মহাশয় ॥ 

প্রেমী একজন চন্ডীদাসে, বিকালো৷ রজকী-পাশে, 

মরিয়ে জীবন সে, দান পায় ॥ 

আ'রে যদি ডুহতে পারে সে প্রেম শুরু জানায় তারে, 

সিরাজ সাই কয়, লালন তোরে ভাই জানাই ॥ ১৫৯ 

লা. গী. সং ৫৯ প:০ 


গোরলীলা। 


সে প্রেম সামাগ্তেতে কি রাখা যায় । প্রেমে মজিলে ধর্মাধর্ম ছাড়তে হয়? 
দেখ রে প্রেমের লেগে হরি দিলেন দাসখত লিখে, 
ৰড়ৈশ্ব ত্যজিয়ে সেজে কাঙ্গাল হয়ে এলো! নদীয়ায় ॥ 








২৪৮ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্র মুসলমান কবির পদমঞ্জবা 


ব্ৰজে ছিল জলদ কাল, প্রেম সেখে গৌবাঙ্গ হল, 

সে প্রেম কি সামান্য বল যে প্রেমের রসিক দয়াময় ॥ 
প্রেম-পীরিতের এমনি ধার! এক যরণে দুইজন মরা, 
ধর্মাধর্ম চায় না তারা, লালন বলে, সেন ততে তাই ১৫৭ 
Sd be শী, সং >৯৮, প্‌ ১৭৭ 


কুষণ্লীলা 


সে ভাব কি সৰাই জানে । যে ভাবে শ্যাম আছে বাধা গোপীর সনে ॥ 

গোপীপ্রেম জানে কারা শুদ্ধ রসেয ভ্রমর! যারা, ॥ 
গোপীর পাপ-পুপ্োর জ্ঞান থাকে না রুষ্ণ দরশনে ॥ 

গোপী অনুগত যারা ব্রজের সে ভাব জালে তারা, 

তারাই জানে অধর ধরা গোপীর সনে ॥ 

টলে জীব, অটলে ঈশ্বর, তা জানলেই কি হয় রসিক নাগর, 

লালন কয়, রসিক বিভোর রস ভিয়ানে ॥ ১৫৮ 


বা. ৰা, ৰা, সং ১০৯ পৃ ৯২৯ ৮ লা. গী- সং ৯৯, পু ২৪৮ ॥ লা, লা. গী- সং ০৩%, পু ৩৪২ 


বিবিধ 
হতে চাও হুজুরের দাসী । মনে গোল ত পোরা রাশি রাশি । 
" না! জান সেবা সাধনা, ন। জান প্রেম উপাসনা, 

সদাই দেখি ইতর পনা, প্রভু রাজি হবে কিসি? 

কেশ বেঁধে বেশ করিলে কি হয় রস বোধ না যদি রয়, 

রসবতী কে তারে কয়, কেবল মুখে কাষ্ঠ হাসি । 

কুষণপদে গোপী স্থজন ৷ করেছিল দাস্য সেবন, 

লালন বলে তাই কিরে মন পারবি ছেড়ে স্বখ বিলাসী ॥ ১৫৯ 
প্ৰবাসী, লো পু ২৯৪ + মাল ১২০, পু ২০; লব ত ৩% 





বাঙ্গালার বৈষ্ণব চাবাপত্ন মুসলমান কবির পদমঞ্ছ্ষ! ২৪৯. 
গৌর হরি দেখে এবার কত পুরুষ নারী ছেড়ে যায় ঘর । 


জানি সেই হরি কি করে এবার ও তাই লালন ভাবে মনে ॥ ১৬* 
লা. গী. সং ০০, প্র ২২৯) লা. লা. শী, সং ১৭ শু ১৪৮ 


১২৮ লাল বেগ 
মিলন-স্বপ্রে 


কি করিল সধীসবে মোরে নিদে জাগাইয়া। ধু 

আইল চিকন কাল! সময় জানিয়া 

চাপিল প্রেমের নিদে স্তাম কোল পান্যা । কহিছে বিনয় করি উরে হাত দিয়া ॥ 
যৌবনের গরবে সুই না চাইলু কিয়া ॥ 

পিউ পিউ বলিয়া বালিন লৈলু উরে । 

চৈতগ্ত পাইয়া দেখো শিয়া নাই মোর কোলে ॥ 

মনের স্তাকুতে মুই এখলা নিদ যাম । কেনে রে দারুন বিধি মোরে হৈল বাম ॥ 
কহে কৰি লাল বেগে স্বপ্রেত জাগিয়া। খণ্ডিল জন্মের দুঃখ চান্দ সুখ চাইয়া ॥ ৯ 
কাৰামালঞ্চ, পৃ ৩৯ ( সালবেগেৰ পিতা) 7 প্ৰাচীন পুখির নিবরপ, সং ৩৯৭, পৃ ২৪৯ বা.বৈ- 
ভা, সং ৯৪, পু ৯০ ত্র ৪, প₹৬৩) ম. ৰা. গী- সং ১০৯, পূ গধ ও সক, প- সং ১৪৯, পৃ ২৮ 
সাহিত্য, ১৯৯৪ কান্ত, পৃ ০৯৪ 








১২৯, লাল মামুদ 
হরিনাম স্মরণ 


দয়াল হরি কৈ আমার | আমি পড়েছি ভবকারাগারে, আমায় কে করে উদ্ধার ॥ 
ষড় রিপুর জালা প্রাণে সহ হয় না আর । 6 

শত দোষের দোষী বলে, জন্ম দিলে যবন কুলে, বিলে গেল দিন আমার । 
আমি কুল ধর্মে পরম ধর্ম ভুলি কত কলেম কদাচার ॥ 

যদিও তুমি আলা খোদা, তুষি লক্ষ্মী তুমি সারদা, সত্ব রজ ত্রিগুণের আধার । 
তবু হরে রুষণ ক্ুফঃ বলে ডাকতে প্রাণ কাদে আমার ॥ 

দীনহীন লাল মামূদে ঠেকিয়ে সংসার গারদে মনের খেদে বলতেছে এবার, 
জীবনাস্ত কালে হরি বলে প্রাণ যায় যেন আমার ॥ ১ 
সৌরভ, ১০২০ বৈশাখ, পৃ ২৮৮ 


২৫০ বাক্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্স মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 
নাম-মাহাস্ময 


প্রভো, বিশ্ব মূলাধার, অনস্ত নাম ধর তুমি, তোমার হয় অনন্ত আকার । 
কখন সাকারেতে বিরাজ কর, কখন নিরাকার ॥ 

কেহ তোমায় বলে কালী, কেহ বলে বনমালী । 

কেহ খোদ! আজা বলি, তোমাকে ডাকে সারাৎ্সার ॥ 

নামের গুনে পারের দিনে সকলি হয় পার । 

অন্ত নাম ধরে ধরে, ভক্তে বাধ ভক্তি ডোরে, তোমারে টানে অনিবার ॥ 
তুমি দয়া করে খুচাও নাখ মনের অন্ধকার । 

হিন্দু কিন্বা হৌক মুসলমান, তোমার পক্ষে সবই সমান, 

আপন সন্তান জাতির কি বিচার? 

ভক্ত, সকল জাতির শ্রেষ্ঠ চণ্ডাল কি চানার ॥ 

জন্স নিয়া মূসলমানে বঞ্চিত হব ভরে, আমি মনে ভাবি না একবার ॥ 
(এবার ) লাল মামুদে হরে ক্ষ নাম করেছে সার ॥ ২ 

ৰা. ৰৈ. ভা. সং ৯৪, পৃ ৯০৪ সৌরভ, ১০২০ বৈশাখ, পু ২০৮ 


বংশীধ্বনি আকৃষ্ট বাঁধা 


চিতান__সখি সনে স্ব ভবনে বসে আছেন রাই। 
এমন সময় কালে, জয়রাধা উনরাধাবলে, বংশীধ্বনি করিলেন কানাই ॥ 

লহুর--শুনে সেই বাশরী খৈখহারা বাই কিশোরী, 

পড়িলেন ঢলে, অনি ধেয়ে সখি সকলে, 

কোলে তুলে রাই রতনে, জিজ্ঞাসে মধুর বচনে, 

এমন হলে কি কারণে, বল্‌ গো মন খুলে ॥ 
মিল-- ললিতার গলে ধরি কয় - 
নারীর প্রাণে আর কত সয়, নিদারুণ বাশীর আকষণ । 
মহড়া_আর ঘেন বাজ লা বাব শ্র/মকে যেয়ে কর গো.কারণ।. 
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বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ মুসলমান কবির পদমন্ুৰা ২৫১ 
লহর-__বদি ননদিনী, কফ প্রেমের বিবাদিনী 


শুনে এ সকল, তবে হবে বড় 'অনঙ্গল, 
আমায় দেখলে ধৈর্ধ হারা অগ্নি হাতে লবে খাড়া, 
দায় হবে রক্ষা কর! জীবন কেবল । 
মিল-_দারুণ প্রেমের ফাসী, বাশী নিদারুণ, 
কুল নারী করিতে খুন, কোন বিধি করিল গঠন। 
সুমুর__সখি আর সহিতে নারী, শ্রমের বাণী হৈল প্রাণের বেরী ॥ 
পরাণ ধরিয়া টানে, নিষেধ বাধা নাই মালে, বলনা কি করি। 
শুনিলে সে ধ্বনি, শুন গে! সজনি, বুঝি না বাঁচি কি মরি ॥ 
পরচিতান _ স্থধা বিষে, আছে মিশে, বাশরা রবে । 
“আমার যে যন্ত্রণা» প্রাণে জানে আর কেউ জানে না 
বল্‌ সখি কি উপায় হবে? 
লহর-_ধীশীর মিঠাতে প্রাণ, আকুল করে থাকে না জ্ঞান, 
বিষে পুড়ে যায়, এখন্‌ হবে বল কি উপায়, 
মনে কয় যে দিবানিশি, শুনি শ্যামের মধুর বাশ, 


মধুর সঙ্গে বিষে আসি, পরাণ পোড়ায় । ৩ 
সোঁতত, ১৮২৬ বৈশাখ, পৃঃ ২০৩ 


গৌরলীলা! 


সোনারম।জ্ষয ন'দে এলো রে, ভক্তসঙ্গে, প্রেমতরঙ্গে, ভাসিছে প্রীবাসের ঘরে ॥ 
(ও তার ) সোনার বরণ, কূপের কিরণ, দেখতে নয়ন ঝরে ॥ 

(গৌর ) হবি নামের বন্া আনি, ধন্য করেছে ধরণী, 

বিরাম নাই আর দিন রজনী, 

নামেএজোত চলেছে দবীরেধীরে, কলির জীবকে ভাসাইয়ানিচ্ছে প্রেম সাগরে ৮ 
সোনার মাসুব, সোনার বরণ, সোনার হুপূর, সোনার চরণ, 

চারিদিকে সোনার কিরণ, ছুটেছে আলোকিত করে, 

কত লোহার মানুষ, সোনা হল গৌর অবতারে ॥ 


_ খারা ভজে সোনার মানুষ, তারাও হবে সোনার মান্য, 


লাল যামুদের হৈল না হস, এখন আর দোষ দিবে কারে ? 
সে যে সারা জীবন কাটাইল রাগের বাজারে ॥ ৪ . | 
সৌরভ, ১০২৩ বৈশাখ, পৃ ২০০ 





২৫২ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপঞ্র মুসলমান কবির পদমঞ্ছ্যা 
১৩০, শাহ আকবর চে 
সফট 

গৌরলীলা 
জীউ জীউ মেরে মন-চোরা গোরা । আপহি নাচত আপন রসে ভোরা ॥ ধু 
খোল করতাল বাজে ঝিকি কিকিয়া । আনন্দে ভক্ত নাচে লিকি লিকিয়া ॥ 
পদ দুই চারি এগ, লটিয়। ৷ থির নাহি হোযত আনন্দে ॥ 
এছন পহকে যাহু বলিহারী । শাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী ॥ ৯ 
কাব্যমালঞ্চ, পু ৮৯৪ গৌরপদ তৱঙ্গিনী, ২ সং সং ২৯ পা পৃ সঃ ৰা. ৰৈ- ভা, সং ৯৯, 
পৃ স১। বত, পু ০৯৪ ম-ৰা.গী, সং ১০ শব ৭ হুক, প- সংগ, পৃ ২১; র. পৃ১। সত 
সমাচার, শব ০০৯ 


১৩১. শা হুছন আলম 

বংশী 
নিদারুণ পরাণের বন্ধু রে, বড়ো নিদারুণ । ড 
হয় রে ইদরেতে জালাইয়া! দিলায় পিরিতের আগুইন রে। 
ও আমার বন্ধু বড়ো নিদারুণ রে। ধু 
বাশীটি বাজাও বন্ধুরে, আমারে শিখা, ব্‌ 
ওয় রে, আমি বাছাই মোহন বাশী বন্ধু, তুমি তুলিলাও রে। 
“আর কদস্বেরি ডালে বসি' বন্ধু গে, বাশীটি বাজাও, 
হয় রে, নাম ধরিয়া ডাকে বাশীয়ে প্রাণি নিতে চায় রে। 
আর গয়া-কাশী বিচারিলু বন্ধু, তিরতিয়া বানারলী, 
কাল নিত্বাতে পিয়া দেখি দমে কষে মোহন বালী রে। 





বন্ধুরে বিচারতে আমারে 
জী, লো. স. সং২৪৮, পু ২২৫ 





বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপ 0 ননান কবির পদমঞ্ছুষা। ২৫৩ 


তুমিত জগত পতি জগ মোহিনী, আমি ত ভাগি নাবী কলঙ্ক ছুঃখিনী ৷ 
করূপেতে ঝলমল করে জ্বদে দেখি মোর । 

তোর প্রেমে হিয়া মোর হইল জর জর । 

আসবে বলি প্রাণ নাথ উদ্গাসিনী প্রায়, 

নিশা ভাগে চাইয়া আমি বসি তর দায় নিশি তো গইয়া যায় অহে স্যাম রায়) 
যুবতী রহিমু কেমনে কি করি উপায় ॥ 

আসবে আসবে প্রাণনাখ রাত্রি যায় গইয়া । 

রাত্রি শেষে আইলায় না তুমি অনাথিনী জানিয়! ॥ 

শিতালং কৰ্িরে কহে বন্ধের কূপ হেরি । 

কালাচাদ বিহনে আমি হইলাম দেশান্তরী ৷ ১ 

মোক্ষদা সংগ্রহে বাক্ষত পাুলাপ 


টি দর্শনাকাজচা 
বাগ বসন সি 


আইল রে বসন্ত তু কালিয়া বরণ । কালান্ধপে প্রাণি রাষ্চ দিয়া দরশান ॥ 
সয়ালের চক্ষু দান কালিয়া বরণ। এ্রকা রূপে কর মোর নয়ানে রুসন ॥ 
জগৎ কুবন কালা একি আ/চন্বিত ৷ কালারূপে খেলা করে বন্ধের সহিত ॥ 
কালার বিরহে মোর আকুলিত মন । স্অন্ত্রেতে আইল কালা মোর নিকেতন ॥ 
কালা রঙ্গে খেলা তোর কালার্ূপে লীলা । দরশন দেও প্রস্থ শ্যাম চিকন কালা ॥ 
কালা ধল রঙ্গে খেলা জগ সয়াল । কালা রূপে খেল! কর নাছুত মলকুত হে॥ 
প্রেমিকের সঙ্গে মিলে জবরুত লাহুত। পলকেতে আছে কালা, কালার . 
কালিয়া হে ॥ 
শুইয়! বিরাজ কালা, কালা রং লইয়া । কালারূপে কর খেল! মনছক পাতাল হে ॥ 
জগৎ জুড়িঘা কালা ঠাকুর দয়াল । কালা কাল! ডাকি বন্ধু কাল প্রেম দল হে॥ 
শিলং ফকিরে কহে না হইল মিলন । প্রাণ রক্ষ। কর কালা দিয়া দরশন & ২ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাুলিপি 


মাথুর 


আমার বন্ধুয়া কোন স্থান, শুন সজনী, প্রেমবদনী, বন্ধ সানি রাখ প্রাণ । 
সখি গো, যাও ধনী, কষলিনী. মখুরার স্থান । 


২৫৪ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপ্থ সুসলযান কবির পদমঞ্জুযা 


আন প্রিয়া, ফাটে হিয়া, উন্নাদ্দিনী হৈল প্রাণ । 

সখি গো, বন্ধু বিনে, অদর্শনে, গেল কুলমান ৷ 

না পাই দিশা, মন ভরসা, আসবেনি প্রাণ কুজস্থান । 
সখি গো, অনহরা, প্রাণচোরা, খেলে সবস্থান । 

কুলমান, নিলপ্রাণ, হারা হইলাম বুদ্ধিজ্জান | 

সখি গো, প্রাণহরা»না যায় ধরা, নাহিত নিশান । 
ভ্রমণায় খুরে প্রায়, কোন স্থানে নাহি তার স্থান। 

সখি গো, নয়ন বাণে শর মদনে, কটাক্ষেতে মাইল বাণ। 
বনবেহারী, ধরতে নারী, পাইনা কইলে যোগখ্যান + 
সখি গো, শিতালঙ্গে, বলে সঙ্গে, গেল কুলমান, 

গেল যান, বুদ্ধি জ্ঞান, ব্যাকুল হইল প্রাণ ৩ 
শিতালজ্গী বাগ, সং", প্‌ ৮ 


দর্শনাকাজকষা 

বাশ বাউল 
আমি কি করি উপায়, আইল না বন্ধু প্রাণ ঝুরে সদায় । 
শুন সখী প্রেয়সিনী বলি যে তোমায়, আন প্রিয়া ফাটে হিয়া অঙ্গ জলি যায়। 
বিমল ঘরে বসিয়া ডাকি প্রাণ বন্ধু কোথায় ॥ 
প্রেম সাগরে বুঝি ভাসাইল আমায় ॥ 
প্রেম সাঘরে ফেলিরা মোরে কালাচান্দে যায়, প্রেম সায়রে ঘুরি পঞ্চকের বায়। 
ভাসিয়ে সিন্ধু ডাকি বন্ধু রাৰিও ক্ুপায়, দর্শনের নৌকা দিরা তরাকাসাবট। 
প্রেমের সাগরের মাঝে দুধারে উজার ।. 
সাক্ষাতে চাদের হাটে খেলে ছিরকুলায়, বিষূল ঘরে সিংদারেতে ভূঙ্ঙ্গ দাড়ায় । 
একে তিনে সাতে পাচে ত্রিশূল চালা সোনাপুরে স্থথে পাখীয়ে নাম জপে সদায় । 
জববলপুরে চন্দ্র উদয় গগনে লুটার, Ue SC Atay BEL 
দরশন ন! হইল বুঝি দোষগুণে আমার । ৪ 





৬ 





বাঙ্গালার হৈকবভাবা্িদিলঘান কবির পদমঞ্চুৰা 


স্বপনে আসিয়ে প্রাণে সামার দেখা দিয়ে গেল তায় ॥ 
এগো দেহা শূন্য করি নিল প্রাণ হরি প্রেম দায় ॥ 
দেখা দিল বিদ্ধাধরী স্বপনে আসিয়ে আমায় ॥ 
সে অবদি প্রাণ কুরে হিয়া কুঞ্জ মঙ্গরায় । 

অপরূপ কাহিনী রূপ দেখা দিল স্বপন দায়। 
দেব কি গন্ধধ নর দেখ! দিল আসিয়ে আমার । 
গোলাপের পুষ্প জিনি দেখিয়াছি রঙ্গ তায়। 
দেখা দিয়ে প্রাণি নিল সন্যাসী করি আমায় । 
শিতালং ফকিরে কহে গ্রাম বিনে প্রাণ যায়। 
শ্ামার বিহনে মোর দেহ জলে জ্বলনায় । ৫ 
মোব্ষগা সংগ্রহে রক্ষিত পাপ্ুলিপি 


বাগ বাউল 
আমি বন্ধ তায়, হইলাম প্রায়, প্রাণেশ্থর স্যামের দায়। 
প্রেমের ফাসি লাইগাছে গলায় । 
শ্বামের বিচ্ছেদে মোর প্রেমানলে প্রাণজ্বালায়। 
প্রেম ভিক্ষা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর প্রাণ শ্রামরায়। 
প্রেমানলে সঙ্গিনী হুইয়! ফিরি ভ্রমণায় । 
করেতে করগ নিয়। দাড়াইয়াছি ভিক্ষার দায়। 
শ্যামরূপ হৃদে মোর নক্স হৈল প্রেম দায় । 
কটাক্ষেতে প্রাণি নিল উদাসিনী করি আমায় । 
শ্রমের বিচ্ছেদে মোর অগ্নি জলে সবগায়। 
অদর্শনে প্রাণি ঝুরে বল কি করি উপায়। ম্‌ 
শিতালং ফকিরে মাঙ্গে ভিক্ষা দেও গো প্রাণ স্রামরায় । 
প্রেমের দার ভিক্ষার ছলে দাড়াইয়াছি তার দরজায় । ৬ 
নোহ্দা সংগ্রহে রক্ষিত পাছুলিপি 


এগো প্রাণ সই না আসিল প্রাপনাথ কুছ্েতে । eo 
_ প্রেমানল দিয়া গায় বন্ধে মোরে ছাড়িয়া যায়। 
বিরহিনী হৈয়া! বন্ধু ডাকিয়ে তোমায় । 


বং 





২৫৬ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভা' মান কবির শদমঞ্ুষা 

দেখিমু নি রূপ তোর ত্রিপুলিয়ার ঘাটেতে ৷ 

দেহ! মোর জলি যায় প্রাণ ঝরে তোর প্রেম দায়, 

দরশন দিয়া মোরে রাখরে কৃপায় । 

না চিনিলু বন্ধু তোরে আসিরা সে ভবেতে । 

দমে দমে বাশী বাও পদ্থ নিরথিয়া চাও । 

পরম নাম জপিয়া সে পবনে উজায়। 

দেখিবে উদয় চান্দ প্রকাশিত জবরুতে । 

যে জন রসিক হয় সে (দেখে চন্দ্রের উদয় । 

লাহতের তালা কুঞ্জি সে জলে খুলয় । 4 
নিকুজে জ্জলিবে দীপ প্রকাশিবে লাহুতে । 
শিতালৎ ফকিরে গায় হিয়া দহে প্রেমদায় । 
বিনা দরশনে মোর দেহ! জলি যায় । 
বিরহিনী হুইয়া ফিরি চান্দ কূপ হেরিতে | ৭ 
মোক্ষদ। সংগ্রহে রক্ষিত পাক্ুলিপি 

বিবিধ 

বাগ বাউল জিপদী 

ও মাঝি ভাই তুমি হইয়াছ রে বেদিশা। বেধারে চালাইছ নৌকা দেখ না। 

ভব সায়রে নাইরে কুলাক্ল শরকেতুরের মত হুইয়াছ বেতুল । 4 
এগো ভাল! কইলে বুরা বুঝে উল্টা! তার জাতের বুলা । x 
পাড়ি ধরলাম অকল সারে ঠিক রাইখ হালের কাটা পড়বায় যে ফেরে । 

চাকে ডুবিব নৌকাখানি পাতালে করব রে বাসা । 

অজপুরের বত বেপারি, বাজারে আসিয়া তার। বায় বেপার করি। 

'এগো জনম ভরি তোর মোর কেরেংকালি গেল না। ন 

আমার গোপাল বড়রে চতুর, ত্রিজগতে দেখি না গো এমন ধাদ্ধাগুর । 

সর লনি মাখন খায় পিছ খাটালে বসির । 

ছিল মোর কপালে লেখা, খালে রইল বাড়া ভাত আমির 





৬৯ 


৮১২ 





বাঙ্গালার ব্ষবনাবাপনপু্দলবান কবির পদমঞ্জুবা ২৫৭ 
দূতী গো, অপরূপ তোতিরা বৃক্ষেতে বসতি । 
দেশান্তরী হইয়া যাইতে উলষবিত মতি । 
দৃতী গো, আমি অপরাধী নারী জগতের ছুঃখিনী ॥ 
কোকিলার নাদ শুনি আকুলিত প্রাণী । 
দূতী গো, স্থললিত তোতিরাজ ফিরে ডালে ভালে । 
মকরন্দ পান করি প্রবেশে কমলে । 
দূতী গো, তোতিরাজে নাদ করে বৃক্ষেতে বসিয়া । 
তাহার স্থরেতে নিল পার শোষিয়া । 
দূতী গো, জিপুনীতে নাদ করি পঞ্চমেতে গায় । 
সর্বস্থানে ফিরে পংখী কোঠায় কোঠায় । 
দূতী গো, তোতিরাজে খেলা করে লাহতের স্থান 
রতন কোঠায় প্রবেশিলে হৈয়ে বেনিশান ৷ 
দূতী গো তিন অক্ষর দমে দমে যে করে স্মরণ 
সে দেখিবে তোতিরা'দ সুন্দর বরণ । 
দূতী গো এক অক্ষর যেই জনে জপন। করিবে । 
সন্মুখেতে চন্দ্র আশি উদয় হইবে । 
দৃতী গো, শিতালং ফকিরে কহে আকুলিত হিয়া 
না আসিল তোতিরাজ যায় লুকি দিয়া । ৯ 
মোক্ষদ! সংগ্রহে রক্ষিত পাণুলিপি 

বাগ বাউল, 


কাস্ত যখন হয় রে স্মরণ, প্রাণ হইয়া যায় উদ্দাসী 
প্রন্থুর বিরহে হইলাম লক্গ্যালী। 

প্রস্থ গেলা মথুরায়, প্রাণ সুরে মোর সর্বদায় 
বিচ্ছেদের অনল মোর সহন না যা॥ 

এ গো অস্নেষিয়া বিপিনেতে হইয়া ফিরি বনবাসী । 
্রন্থুর বিরহে মোর হুইল রে মন উচাটন ৷ 

হাটে ঘাটে মাঠে ফিরি করি অন্বেষণ । 

এগে। বিচ্ছেদের তীক্ষশরে মন হইল উদাসী । 
বৃক্ষে যত পুষ্প কলি রইল মুকুল বন্ধ করি 

_ বা. বৈ. মু. ক. প-১৭ 














২৫৮ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্র মুসলমান কবির পদমঞ্জযা 


প্রভুবিনে বক্ষারেতে প্রাণ ত্যজিল সব অলি। 
এ গো কুঞ্জ বন অন্ধকার হইল না উদয় শশ্ট। ' 
শুন গো দূতী প্রাণেশ্ব হী, বলি যে চরণে ধরি ) 
তোমরানি দেইখাছ আমার নিকুঞ্জ বিহারী ৷ 
এ গো বল গো সখি কুশলের কথা পাই কিসেতে প্রাণশশী । 
প্রস্থুবিনে মনাস্তরে বুক চোষিল তীক্ষ শরে । 
জল দেও জল দেও বলি ডাকি নিরন্তর ॥ 
এ গো চাতক যেমন উধৰ মুখে জল বিনে থাকে বসি । 
প্রস্থ বিনে বিরহেতে বুক চোষিল তীক্ষ শরে । ) 
জলন্ত অনল আমি না পারি সহিতে ॥ 
এ গো জলবিনেতে বুক চোষিল মন মজাইল প্রিয় শশী । 
ডাকি প্রস্থ সোনা রতন কুঝ্েে কর আগমন 
দরশন দেও প্রস্থ মদন মোহন ॥ 
এ গো কুবনে কদমতলে প্রেম হরে বাজাও বাশী। 
শিতালং অহক্ষণ ডাকি প্রস্থ নিরঞ্রন প্রবাসী অতিথি জানি দেও দরশন । 
এ পো দরশনে পাপনাশে জিন্দাকাঘা মৌরশি । ১ 
আোক্ষলা সংগ্রহে রক্ষিত পাঞুলিপি 
বাগ মুলতান চোঁহন্ৰি 


কালাগান্দ আইলাম না, আমার বিরাজ হুইল না। 
আইস বন্ধু রুপা করি, অস্তবে কুরিয়া মরি, সৃদয়েতে প্রেমেরি অনল | 
আকুলিত মোর হিয়া যদি আইস প্রাণ প্রিয়া হইব মোর আনন্দ মগল। 
ক্বপার সাগর তুই জগতে কলঙ্কী মুই প্রেম শোকে শোষিল পাঞ্রর | 
ৰ যা যাক সাম > 
স্ব Hy 





৩৯ 


বাঙ্গালার ১ উস কবির পদমঞ্ছুষা ২৫৯ 


শিতালং ফকিরে কহে বিরহেতে 'ঙ্গদহে আইস বন্ধু চিকন কালিয়া । 
বিয়েতে বলি তোরে দরশন দেও মোরে তোর প্রেমে দহে মোর হিয়া ॥ ১১ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাঞডুলিপি 





রাগ উদিত 

কালা-মাহাস্ম্য 
কালা রূপে লীল! সয়াল জুড়িয়া । কালা কাল! ভাব সঙ্গে খেলা । 
চান্দের হৃদয়ে দাগ কালিয়া বরণ । ভাস্করের মধ্যে কালা তাপিস কিরণ । 
স্বৰ্গ কালা তুমি কালা কালা রঙ্গে খেল! । কুকাফের রং কালা! মধ্য বর্ণ নীলা । 
মন পবন বৃষ্টি কালা কালা ন্মাবছায়া। বিরাজে চিকন কালা সয্াল জুড়ি ৷ 
ফলক আফলাক কালা মঞ্চদয় সয়াল । সাগরের জল কাল! কালা লে পাতাল। 
কালা ছাড়া বাকী নাই কাল৷ সৰ্ব অঙ্গ । নক্ষত্ৰ প্রকাশে তার জমি কাল। রঙ্গ । 
বৃষ্টির সঙ্গে চলে চপলা যখন । মধ্যে তার কাল৷ রক্ষ প্রকাশে তখন। 
সব মধ্যে কালা রঙ্গ অপরূপ লীলা । স্বর্গেতে কামান চড়ে কাল৷ বর্ণ চিল। । 
খাকি হরি মধ্যে কালা কালা বলি জানি ৷ কালবর্ণ আদমের প্রকাশে নয়ন। 
শিতালং ফকিরে বলে আকুলিত মন । দরশন নেও প্রস্থ কালিয়া বরণ। 
কাল! কাল৷ বর্ণকাল। কালারূপে লীল।। সরালজুড়িঘা কালা! ভবসঙ্গেতে খেল1 ।১২ 
মাপা সংগ্রহে রক্ষিত পাালিশি 

জল-ভরা 

গোপিনী সকল জলে যায় প্রিয় সজনী কালাচান্দে মুররী বাজায় । 
গোকুলের যত নারী সকলে আনন্দ করি এ গো ঘাটে চলে যথা শ্বামরায । 
কলসী কাংখেতে করি সকলে মন্্রণা করি এ গে! প্রেমমালা পরায় গলায় । 
নীলবন্র শোভে অঙ্গে জলেতে চলর রঙ্গে নীলবস্ত্র বাতাসে উড়ায়। : 
করি সবে জয়ধ্বনি চলে যত প্রেয়সিনী আনন্দ রঙ্গেতে জলে যায় । 
চলে যন্ত ব্ৰজ দারা কুরঙ্গ নয়নী যারা কটাক্ষেতে প্রাণ নিয়ে যায়। 
আগর চন্দন অঙ্গে জলেতে চলয় রঙ্গে স্ব বাত্যায় চামর দোলায়। 
আগে পাছে সবধনী মধ্যে রাখা চক্্রমণি ঘাটে গিয়ে পুলিনে দাড়ায় । 
গোপীগণ জলে যায় বেহার সত্বাদ গায় প্রবেশিল কদস্ব তলায় । 
চন্দ্রাবলী বিশখাছ শ্রীমতী শীরাৰিকায় আনন্দিত বিরাজ খেলায় । 


২... হেরিফে পরশমণি প্রপামিল সর্বধনী শূররী বাজান শামা । 


চারা 


সিতালং বরে কহে শে ্ানল নহে যে প্রাণ তোর গেম দাৰ ১০ 
লোকদা সংগ্রহে ক্ষত পাুসিপি ক ওলাব 





২৬ ৰাঙ্গালার বৈষ্ণৰভাবাপহ্ মুসলমান কবির পদমঞ্ছুষা 


গো সজনী সই আমার বন্ধু নি মিলিবা চান্দরূপে । 
তোমারে নি বলিয়াছইল মিলিবা স্বরূপে । 
সজনী সই শুন গো সখী দয়াময়ী তোমাতে মরম-কহি। 
যত ইতি বিরহের কাহিনী ৷ 
সঙ্গাদ বলয়ে মোরে ধরিয়ে চরণ তোর কাহার মন্দিরে নীলমণি ৷ 
বিচ্ছেদ নলে মোর অঙ্গ জলে নিরন্তর বিরহেতে চিত্র ব্যাকুল । 
কি করি সুই হায় হায় কলস্কিনী তোর দায় প্রেম ভাবে গেল জাতি কুল । 
শুন গো সখী কমলিনী প্রেম শেল গুণমণি অস্তরেতে করিয়াছে খাও । 
বন্ধু কি বলিমু তোরে প্রাণে বধিয়া মোরে কর্মদোষে ফিরিয়! না চাও । 
হৃদয়েতে কাম শর অন্তরে হানিল মোর সর্বাজেতে জ্লম্ত অনল | 
চন্দ্র গোসাই বিনে আর বঁষধ নাহি তার দরশনে করয়ে শীতল । 
মুহন্ত হইল যারা সমাইর সঙ্গে তারা প্রেমভাবে থাকে লা সুকাম । 
মলকুত করিয়া ভর জবরুতে মারিয়া পর স্বরূপ দেখে তারা রূপে বেনিশান । 
শিতালং ফকিরে কহে হৃদয়ে আনল দহে জলিয়! হইলু ভল্মাকার । 
বলিক বন্ধুয়া "রি নিরলে বসিয়া ঝুরি আইস প্রিয়া মন্দিরে আমার ৷ ১৪ 
আোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণুলিপি 

রাগ শ্যামগড়া 

॥ মাথুর 


গো সজনী সই নিকুজষেত্তে মোর অন সুরে । 
কদম ভালে দহে হিয়া না দেখি তোমারে ॥ 
টাদরূপ না দেখিয়া আকুল হইয়াছি হিয়া । অন্তরেতে অনল জলে মোর ॥ 
তুই বন্ধু আসিবে করি পন্থ নিরখিয়া ঝুরি । স্বরূপে হেরিতে রূপ তোর ॥ 
প্রেমের ভিখারী আমি রুপা যদি কর তুমি ৷ ভিক্ষা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর ॥ 
আমি দোষী অপরাধী দরশন দেও যদি, পাপ নষ্ট হইয়া যাবে মোর ॥ 
নিকুত্র মন্দির ঘর প্রকাশ না হয় মোর, অন্ধকার হইল বিষম ॥ 

বৃদ্দাবনে গোপীগণ আকুলিত হৈল মন, কোকিলায় ত্যজিল পঞ্চম ॥ 
বৃন্দাবন অন্ধকার তোর শোকে ছারখার, প্রেমানলে জ্বলি হৈল ভঙ্গ ॥ _ 
পুস্পেতে না বসে অলি মকরন্দ আছে খুলি, ভমরায় ন! করয়ে পরশ « 


) 





© 
A বাঞ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্চ্যা ২৬১ 
আমাকে অনাথ করি গিয়া রইলায় মধুপুরি, গোকুলে না কর আগমন ॥ 
নিকুঞ্জ মন্দিরে মোর আইস প্রিয়া প্রাণেশ্বর, প্রকাশিত কর বৃন্দাবন ॥ 
তুই বন্ধু আসিবে যবে আনন্দেতে বিরাজিবে, স্থগন্ধি হইবে সবস্থান ॥ 
হৈবে অতি কোলাহল ফুটিবে কদন্ব ফুল, অলিয়ে করিবে মধুপান ॥ 
নিকুঝে আসিবে বন্ধু যেন পুপিমার ইন্দু ত্িপুন্নী হইবে দীপ্তিময় ॥ 
মধুরায় ঘণ্ট। মারি ভ্রীকুলায় শব্দ করি, চাদরূপে হইবে উদয় ॥ 
সজনী সই প্রাণ প্রিয়া আকুলিত হৈল হিয়া, দরশন দিয়া রাখ প্রাণ ৷ 
৮ দেখিমু শ্বর্ূপেতে ফটিকের দালানেতে, যথা হয় কামরসদান ॥ 
শিতালং ফকিরে বলে হিয়াদহে প্রেমানলে, রহে আক্কুল মোর মন ॥ 
ক্ষমা করি অপরাধ পুরাও মনের সাদ, প্রেম ভাবে করয়ে মিলন ॥ ১৫. 
আোক্ষপা সংগ্রহে রক্ষিত পাঞুলিপি 


চান্দ গুরুর চান্দ মুখেতে শুনছি গুরুর স্থবচন। 
ভাব সাধিলে হয় রে সাধক রূপের সাধন । 
ভাবের ভাবি হৈল যেই প্রেম ডুরি দিয়া সেই ভাবের মালা করছে গাখন । 
৮ ভাবক ফুলেরহার গলে শোভিয়াছে তার ভাবসঙ্গে তারমন আসি হুয় সন্মিলন। 
ক্ষলভাবক গলে যার প্রেমানল দহে তার জলে যেন অরণ্যে আনল । 
অন্তরে আনল জলে রূপের সঙ্গেতে মিলে (প্রেমভাবে অস্তরেতে খুলিবে কমল । 
প্রেমানলে দাহে যার সদানন্দ হয় তার দরশনে প্রফুজিত মন। 
প্রেমানলে অঙ্গ জলে নিকুঞ্জে বন্ধু মিলে প্রেমভাবে তিরপুন্নীতে হয়দরশন । 
ভাব সঙ্গেতে যার খেলা দেখেছে প্রহুর লীলা! স্বরূপেতে চান্দের বাজার । 
মথুরায় খেলা হয় পুরে চান্দের উদয় সোনাপুরে দীপ্তময় রঙ্গের বেহার । 
প্রেমভাবি হৈল যেই ক্ূপ সাধন করে সেই স্বকূপের করে অব্ষণ। 
কামরতি তেয়াসিয়া ভাবের মালা গাখিয়। রূপ সঙ্গেতে সম্মিলনে থাকে অনুক্ষণ । 
কূপ সঙ্গেতে মিশে যারা গেমের প্রেনিক তার! ভঙ্গনে ধিহান না হয় কখন । 
ব্ূপেরসে কাঙ্গালিনী ব্ূপবিনে হয়নদাকুলিনী মণিহারাইৈলে ফণী তেয়াগে জীবন । 
মই পাপী মহাদোষী কলন্কিনী কর্মনাশী না৷ হৈল রূপের সাধন । 
কূপের মন্দির যথা প্রেয়সী ত নাই তথা পন্থ আগুলিয়া আছে ভুজজ দুর্জন ॥ 
নিকুঞ্জেতে রূপ দয়াল ভুজন্দিনীরা৷ খাওয়াল রাজ দুয়ারে করয়ে গর্জন । 





© 


২৬২ বাঞ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন সুনলমান কবির পনমঞ্জুবা 
পন্থ ছাড়ি না দেয় মোরে যাইতে না পারি ঘরে রাজ দুয়ারে প্রবেশিতে 

কৈল বিড়ম্বন ) 
শিতালং ফকির কহে প্রেমানলে অঙ্গ দহে রূপ সঙ্গেতে না হৈল মিলন ॥ 
রাজ দুয়ারে ঝুরিয়া মরি আন্দরে যাইতে নারি রূপ বিনেতে আক্কুলিনী হৈল 

মোর মন । ১৬ 
আোক্ষপ। সংগ্রহে রক্ষিত পত্ুলিপি 

বিরহ 


* ছাড়িয়া ন। যাও মোরে প্রেমানল দিহা রে। 

বন্ধু শ্যাম কালিয়া, আইস প্রভু জগত বন্ধু রে ॥ 

নিষ্টুরজানিয়া মোরে নাযাইয়ো ছাড়িয়া । প্রাণরক্ষা কর মোর দরশন দিয়া রে ৬ 
প্রেমানলে অঙ্গ জলে সহিতে না পারি । শ্রবণেতে শুনি বাজে মুকুন্দ মুররী রে ॥ 
প্রেমস্থরে বাইয়ো বাশী রসিক বন্ধুয়া । অবুলার প্রাণী নেও স্রেতে টানিয়া রে ॥ 
পবনেতে বাইয়োবাশী ডাকি’ নামধরি। যৌবতী সবের তুমি প্রাণীনেওহরি রে॥ 
সুররী বাজাইয়ো সাধু কোকিলার স্থরে ৷ প্রাণী হবি নেও মোর দগধে অন্তর রে ॥ 
মখুরায় বাইয়ো বাশী কদস্ব হেলিয়া। সোনাপুরে জপে নাম স্থন্দর তুতিয়া রে ॥ 
সোনাপুরে আছে সাধু রূপের ভাণ্ডারী । ক্ষপেতে হরিয়া সাধু তুতিয়া পসারি রে ॥ 
সোনাপুরে যাইয়ো সাধু করিয়া ঘোষণ । মিলিবা তুতিয়। সাধু চান্দের বরণ রে ॥ 
আনন্দে প্রবেশ হুইয়। জীকুলার হাটে । দেখিতে রসিক বন্ধু, ত্রিপুন্লীর ঘাটে রে ॥ 
শিতালং ফকিরে কহে না ভজিলাম প্রিয়া । মোরে নাহি চায় বন্ধু কলন্ধী 

নথ জানিয়া রে ॥ ১৯ 

জী. লো. স.সং ২৭৮, পৃ ২৪১ 


ৰাউল 


জপ মন স্ুক্ষণ গুরুবাকা প্রেম ধন, হিরা কুঞ্ধে রাখিয়া স্মরণ । 
প্রেম সায়র প্রেম সিন্ধ, সাঁতারে কর লক্ষন । 
এ গো মদন তরঙ্গে বসি দিবে আসি দরশন | 

বেহার হৈলে বিপিনে করে ভ্রমণ । ৮৮০৮০ 
 বিকহিনী হৈছা করে স্বরূপের অস্থেষণ । ib Lee 
মহস্ত যেই সাধে সেই স্কপ সাধন । ১৪ 








এ 


২৬৩ 





এ গো প্রেম ভাবে জপে নাম গুরুর সবল । 
শিতালং ফকিরে বলে তরাইবে নিররন ৷ 
এ গো ভবিস্যৃতে মোস্তক্ধার পদাশ্রয় ম শরণ | ১৮ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পার্টুলিপি 
k জলভর। 


জলেনি যাইবায় সখী গো চল প্রাণেশ্বরী, যমুনার ঘাটে বাজে মোহন মূররী । 
কাংখেতে কলসী লইয়া না কর বিরাজ, অবিলস্বে গিয়া! সবে দেখি যুবরাজ । 
সুররী বাজায় কালা নামে নামে ডাকে, কলসী লইয়া চল যার মনে থাকে। 

সব সখী চলে গেল দিয়! প্রেম মালা, আনন্দে মিলল আসি শ্যাম চিকন কালা । 
গোকুলের যত নারী আনন্দ রক্ষেতে, কাংখেতে কলনী লইয়া চলিল! রঙ্গেতে । 
কাংখেতে লৈয়া কুস্ত সব সবী চলে, প্রেমমালা দিয়া যত কলসীর গলে । 

সারি সারি হৈয়। চলে যুবতী সকল, চলিলা! ঘাটের কুলে ভরিবারে জল । 
কদস্বের তলে কাল! ফু কে মোহন বাশী, নিরখিরা চায় রূপ যতেক রূপসী । 
বাশী বায় চিকন কাল৷ কোকিলার সুরে, যুবতী সবের শুনি দরদ অন্তরে । 
কাংখেতে কলসী লইয়া যত ব্রজদ্ারা, দেখতে প্রস্থুর লীলা খাড়া হইয়া তাঁর! । 
প্রেমমালা হাতে লইয়া সখী সবে চলে, প্রেম ভাবি হইয়া দের মনচোরার গলে। 
আনন্দে মোহিয়া প্রস্থ আকুলিত মন, কামভাবি হৈয়া দেৱ প্রেম আলিঙ্গন । 
রাঙ্গা পদে প্রণামিয়া যতেক রূপসী, জলেতে চলিলা সবে ভরিতে কলসী । 
সারি সারি হৈয়া চলে ঘাটের কুলেতে, জল ক্রীড়া খেলে তারা সকলে জলেতে । 
জলক্রীড়া করি সবে খেলে এক সঙ্গে, কলসী ভরিয়া চলে আনন্দিত রঙ্গে । 
কলসী ভরিল! যদি সকল যুবতী, দেখিয়া চিকন কালা আকুলিত মতি । 
শিতালং ফকিরেকয় ভবেতেঅ1সিয়া কলসী সাল ভরা নাভজিলু প্রিয়া । ১৯ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাুলিপি 





বিরহ 
জলিয়াছে বিচ্ছেদের অনল, হারা হইলাম বুদ্ধিবল ॥ 
বল বল বন্ধুয়ার কথা বল ॥ 
প্রাণের বন্ধ যারে বলি, সেত আমায় প্রাণে মাইল । lb 
২২... এ গো! তবু তারে না দেখিলে সুরে আংনি টলটল ॥ 
কি করিম কোন লাজে, যাব আমি যোগীর সাজে৷ 
এ গো যথা গেলে বন্ধু মিলে তথায় যাব চল চল ॥ 





২৬৪ বাঙ্গালার বৈষ্কবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্চ্যা 


কেহ যদি দেখে শুনে, বসিয়া থাকে ঘরের কোণে। 
এ গো ঘরে 'আছে কাল ননদী মুখে হাসে খল খল ॥ 
শিতালং ফকিরে বলে, সাক্ষাতে সঙ্কট কালে । 
এ গো বুকে নাই তোর দয়াষাঘ্া মূখে মধু গলগল ॥ ২৯ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাুলিপি 
বিবিধ 


তোরে লইয়া নিগৃচ বনে ললিত স্বরে গান করি ; 
* দেশে আইল নবীন কিশোরী । ধু । 
তোর বাড়ী যাইতে বন্ধু রে ও বন্ধু, রইদে করে ধাক্ধাকি $ 
এ গো, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তুমি আমার দয়ার বন্ধু, 
ছিরের উপর ধর ছাত্তি। 
মোর বাড়ী যাইতে বন্ধু রে, ও বন্ধু, খালায়-নালায় আইল পানি; 
সায় রে এৎতের দিমু লিলুয়া ঘোড়া বরিষার দিমু নাও খিনি। 
মধুরারি হাটে গিয়া ও বন্ধু, কিনিয়া আনলাম লাকুড়ি; 
এ গো শুকনার কাঠে নাও বান্ধাইয়া জলে ভাসায় হ্ন্দরী । 
শিতালং ফকির কইনি ও সই, এখন আমি কি করি) 
এ গো, এ বঙ্গ-সংসারের মাঝে ফকির নামে বাস করি । ২১ a 
পরী, লো. স. সং ২৮০, পৃ ২৪৪ 


দিয়া প্রাণ কুলমান মন পাইলাম না সজনী । 

আমি হইলাম গো সই কুলকলক্ষিনী ॥ ধু 

ব্আংখি দিলাম রূপ দর্শনে কর্ণ দিলাম নাম শুনি । 

এ Sean 9S Sh El 





বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপর মুসলমান কবির পদমঞ্ুযা 
ও ভাই চাতকীর মত দিবা নিশি রজনী । 
এ গো পরেতে পরার বেদন বুঝব নি প্রাণ সজনী ॥ 
প্রেম তাপিত যে জন তার হৃদয়ে আপুনি । 
এ গো আলিঙ্গন দিয়া প্রস্থ শীতল কর পরানী ॥ 
আর শিতালং ফকিরে কইন শুনো ওগো বিরহিনী। 
এ গো তোমার পিরীতের কাছে জান করতাম কোরবাণী ॥ ২২ 
শিক্ষাসেবক, ১০০৫ কার্তিক, পু ১৯; শী. লো- স- সব ১৯৮ পু ১০৯ 


2] 3 বাউল 


দৃতী বল গো উপায়, জলনে অস্ত্র জলে প্রাণ বন্ধের প্রেম জালায়। 

প্রাণ বন্ধের বিরহে প্রাণি আমার জলি যায়। 

এ গো জ্বলনে সৰ্বাগ্গ জলে প্রাণ বন্ধে মাইল আমায় । 

আমারে ছাড়িয়া গেলায় কি দোষেতে কি কথায়। 

এ গো প্রেম ফাসি দিয়া গলে গেলায় তুমি মথুরায়। 

মধুরায় যাইবার কালে বলিলায় আমায় । 

এ গো তোমারে ছাড়িয়া আমি রহিসু কার আশায় । 
৯. কলঙ্কিনী করিয়া মোরে রহিলায় তুমি মণুরায়। 

এ গো তুষানলে মন প্রাণ দেহ আমার জলি যায়। 

মধুরায় গেলায় বন্ধু প্রেম ফাসি দিয়া আমায়। 

প্রেম ফাসি লাইগাছে গলে ছাড়াইলে না ছাড়া যায়। 

প্রাণ বন্ধের প্রেমানলে হানিল মোর সর্বগায়। 

এগো প্রেম সায়রে ভাসাইল বিচ্ছেদের যঙ্জরণায় | 

শিতালং ফকিরে কহে পদাশ্রয় দাও আমায়। 

এগো বিলম্ব করিও না প্রস্থ বিলস্থেতে প্রাণী যায । ২৩ 

মোক্ষ! সংগ্রহে রক্ষিত পা্ুলিপি 


দেহার লীলা অসম্ভব দেখলে হবে হাল বেহাল । 
দেখ মনা তোর হৃদয়ে গোলমাল । 

কূপ সিন্ধু যমূনার মাঝে বেরঙ্গে প্রাণ বন্ধু সাজে গো, 
যোগী লোকে গোলবনিতে রঙ্গ নেহারিয়া হয় নিহাল। 
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২৬৬. বাঙ্গালার ইৈফবভাবাপন সুদলঘান কবির পদমঞ্ুষা 


কলন্দরা কৈল যেই কপ সায়রে ডুবল সেই গো, 

রঙ্গ হেরি তুষ্ট হয় জিন্দাকায্া সর্বকাল । 

রসিক ত্রিপু্ীর ঘাটে বিরাজে চান্দের হাটে গো, 

নাম জপে সোনাপুরে নামে পং্খী হীরালাল । 

'অকাব. কাওয়াছিনের স্থলে হায়াত নদী বেগে চলে গো, 
সেই নদীর জল ভক্ষিলে মৃত্যু নাই তার কালে কাল। 
ত্রিপাল নদীর উপর অংশে কুলছম নদী উজান ভাসে গো, 
শীতল নদীর জল চুষিলে যম সাক্ষাৎ সর্বকাল । 

“শিতালং ফকিরে কহে প্রাণ ঝুরে মোর অগ দহে গো, 
দিন তে। গেল কু আচরণে কি গতি মোর পরকাল । ২৪ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাুলিপি, শিতালঙ্গী বাগ, প্রথম খণ্ড, লং =, পৃ ত 


স্বাগ বাউল, 


বংশী, 


না লে! সজনী আমি শুনিয়াছি অবণে। ত্রিপুনীয়ে বাজিল জয়ধ্বনি । 

উদাসিনী করিয়া মোরে বংশীয়ে নিল প্রালী। প্রেমবায়ে বংশীয়ে ডাকে নাম ধরি । 

সন্যাসী করিল মোরে মুকুন্দ মুররী ৷ হাটে ঘাটে মাঠে কিরি হৈয়া কলক্ছিনী । 

যণায় তথায় যাইয়া শুনি বাণীর প্রেমধবনি । কদমতলে বাজাও বাণী শুনি ৰণ 
কর্মনাশী ॥ 

মনচুরা বংশীয়ে মোরে কৈল উদাসী ৷ বৃন্দাবনে হয় শব্দ আথিয়ে না হেরি । 

পাঞ্জর চোখিল বংশী বিরহেতে ঝুরি । কুহবনে বাজাও কাশী রসের চূড়ামণি । 

শব্দ শুনি প্রাণদহে জলন্ত আগুনি। রস প্রেম প্রহ্থ তুই অপূর্ব কাহিনী ॥ 
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বিনা দরশনে হৈলু কলক্কী ছুঃখিনী ॥ ২৫ = 














বাঙ্গালার বৈন্তবভাবাপনর মুসলমান কবির পদমঞ্চ্যা ২৬৭ 


ক্ষুধা নিত্রা নাই তার মনে জল ধারা ছুই নয়নে গো, 
এগো ছির খুরে প্রেম ধুন্ধে দিবানিশি ইন্ডিজার ॥ 
হাসি খুসী নাই তার মনে সদার খাকে শোর নয়নে গো, 
এ গো লাজ ভয় নাই তার কলঙ্ক তার অলঙ্কার ॥ 
যার গলে পিরীতের ফরাসী সে হয় সকলের দাসী গো, 
এ গো লোকের নিন্দন পুষ্প চন্দন অলঙ্কার পইরাছে গায় ॥ 
প্রথমকু পিরীতে মজা! দ্বিতীয়ে পিরীতে সাজা গো, 
এ গো তৃতীয়ে পিরীতে রাজা রঙ্গ খুলী বেসমার ॥ 
শিতালং ফকিরে বলে প্রেমের মালা যার গলে গো, 
এ গো তার! কেওরের কথ। নাহি শুনে কেবল বন্ধ বন্ধু বন্ধু সার ॥ ২৬ 
কাৰ্য মালঞ্চ, পু ॥৯॥ বা, বৈ. ভা" সং ৯৭, পৃ ৯১ শিক্ষাসেবক, ১০ কাতিক, পৃ ১৮+ 
জী, লো. স. সং ১৯০, পৃ ১১০ 
বাগ তু 
বিরহ 


প্রভু ডাকি হে তোমায় ! প্রেমের আনলে মোর দেহা জলি যায়। 

দেহা জলি যায় রে মোর শোষিল পাখার, প্রতু বিনে কামানলে দগধে অস্তর । 
জাঙ্গালেসে 'মাওরে বন্ধু জাঙ্গালেসে যাও, শীকুলার হাটে গিয়া মুররী বাজাও । 
মুররী বাজাওরে বন্ধু পবন সহিত, অবলা রাধায় শুনি ব্যাকুল চিত । 

বাশীটি বাজাও প্রতু ঠাকুল দয়াল, ধাশীতে আছয়ে বন্দী জগত সয়াল ॥ 

জগত সয়াল বন্দী যত জীব দান, বাক্চষিঘাছ মুররীতে অবলার প্রাণ । 

প্রন্থর বিচ্ছেদে জলে বিরহে আকুল, অস্তর দগধে মোর না হয় শীতল । 

শীতল না হয়রে দেহা কি করি উপায়, পস্থ নিরখিযা খাকি তোর প্রেম দায় । 
নিতি নিতি-যাও ওরে প্রস্থ মখুরার হাট, বিরাজিত করে অলি ত্রিপুন্রীর ঘাট । 
ধরিতে না যায় ধর। কি করিরে না, ভ্রমিয়া করয়ে খেল। পরনের সাথ । 
নিকুঞ্জেতে আওরে বন্ধু নিকুদ্গেতে যাও, মুই দোষী কর্মনাশী ফিরিয়া না চাও । 
অঙ্গ জলে বিরহেতে না যায় সহন, জবরুত মঞ্জিলে প্রত বিরাজ যখন । 

চন্দ যেন প্রকাশ হয় উদ্দিত গগন, গগনে উদিতে যেন আনন্দ মোহন । 
হৃদের সহিতে মোর শশী সম্মিলন, প্রহথবিনে অঙ্গ মোর দহে নিরস্তর। 

নিদয়। নিঠুর বন্ধু দয়া নাহি তোর, অস্থরেতে কামানলে আকুলিত মন ॥ 


নিকল মন্দিরে খেলে প্রহু কুষলাল, কাজল কুন প্রবেশিলে দুধের ছাওয়াল |. 
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২৬৮ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুযা 
ভুধের ছাওয়াল নহে ঠাকুর দয়াল, দরশন দিয়া মোরে করহে নিহাল। 
শিতালং ফকিরে কহে না হৈল চিন, বিনা দরশনে মুই গওয়াইলু দিন। 
বুথা কাজে দিন গেল না হৈল মিলন, প্রন্থর বিরহে মোর আকুলিত মন | ২৭ 
মোক্ষদ! সংগ্রহে রক্ষিত পাত্লিপি 
বিবিধ 


প্রভু প্রিয় প্রেম ধন, কামানলে দহে অঙ্গ না যায় সহন । 
'অখিলের নাথ প্রস্থ জগত তারণ, তোর প্রেমে আনন্দিত সয়াল ভুবন । 
আমি দোষী কলস্কিনী তুই প্রতু নির্জন, কুপায় কর মোর কলঙ্ক মোচন । 
বিরহেতে প্রাণদহে ব্যাকুল মন, প্রাণরক্ষা কর প্রত দিয়া দরশন । 
লাহুত মঞ্িলে প্রস্থ বিরাজ যখন, কিশোরীমোহন আসি মিলয়ে তখন । 
'আনন্দেকরযে প্রভূ প্রেম আলাপন, প্রেমিকের সঙ্গে মিলে মদন মোহন । 
নাছুতে বিরাজে প্র বেরঙ্গ বরণ, উধৰ পাতালে খেলে সহিতে গগন । 
তথায়ে স্বন্দর পক্ষী ডাকে ঘনে ঘন, হু হু শব্দে নিজনাম করয়ে স্মরণ । 
মলকুত মঞ্চিলে প্রতু সাজিয়া সাজন, দৃষ্টি যোগেতে হর যুবতীর মন । 
দৃষ্টি কর প্রভু মদন মোহন, মিলন আশেতে কান্দে যুবতীর মন । 
অবরুত মঞ্জিলে প্র চান্দের বরণ, নক্ষত্র সহিতে খেলে চৌদিকে কষসন । 
হুর মনোহর তথা আনন্দে মগন, ইন্দ্রের সহিতে শশী করয়ে মিলন । 
কামানলে অগ দহে না যায় সহন, মম হৃদয়েতে আইস শাম নিরঞ্চন। 
শিতালং ফকিরে কহে মম আলাপন, মৃত্যুযোগে আল! আল্লা থাকয়ে স্মরণ ২৮ 
বোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাপুলিপি 

বাগ বাউল ত্রিপদী 


বিরহ 


শুভ বিনে অঙ্গ দহে শীতল হয় না পরানী, 

সজনী প্রন্থ বিরহের শুন কাহিনী । 

বেসুল হইয়া কিরি মনাকার, দিন যায় আপনার, 

‘নৌকায় ভরিয়া ঘন পলাইল নীলমণি ॥ 
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বাঙ্গালার হৈষ্ণবভাৰা ৰ) সলমান কবির পদনঞ্জ্যা 


কেউরের কথা কেউ না শুনে, রত্ববশিবাসী তারা গোকুল নিবাসী, 
রাজ পন্থ পলাইয়া কেউ যাবে না রমণী । 
যার সঙ্গ যেবালয় অন্তর, সক্ষট দেখ দুরস্তর, 
বাড়াইল ভাব আসি দুঃখের সঙ্গে দুঃখিনী । 
শিতালৎ ফকিরে কহে মোর প্রাণী, শুন প্রভুর কাহিনী, 
মৃত্যুযোগে দোষ ক্ষেমিয়া তরাও রবগনি ৷ ২৯ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাকুুলিপি 
বাগ বাউল ত্রিপদী 


প্রভু বিনে মদন বাণে মন হইল উদাসিনী । 

সজনী হৃদয়ে জলিলরে বিচ্ছেদের আপুনি ॥ 

ভাসিয়৷ কিরিলু লাঙ্ব সায়র, স্থতের শেওলা বরাবর ৷ 

নিরমুলি সায়র হনে তরাও প্রস্থ রবগনি । 

ঢেউর হক্কারে নদী শব্দ হাহাকার, তাতে ৰাণের সঞ্চার । 

নাগের গর্জন আর অন্ধকার যামিনী । 

মথুরার নগরে প্র রইল ভ্রজপুর, হইল মধ্যে সমছুর । 

দরশনের নৌকা! দিয়া ভব তরাও নীলমণি। 

অজপুর রমণীবাসী কতই আদরিনী আমি গোকুল কলক্ষিনী। 
মখুরায় রহিল প্রভু পক্ষ সেত দুঃখিনী । 

প্রকুবিনে অঙ্গ দহে সয়না বিরহিনী, যেমন জলন্ত আগুনি। 

বিরহের কামবাণে প্রাণ ত্যজিমু রমণী । 

কটাক্ষেতে হেরিয়া বন্ধু হনিথা নিল প্রাণী, মোরে মাইলে নহান বাণ। 
বিরহিনীর হক্কারেতে ভোলে পাষাণ মেদিনী । 

শিতালং ফকিরে কহে বিরহের জালা, কোখায় রইলে চিকন কালা। 
হুংকারেতে মধুমিলে দান দেহ প্রাণ রবগনি ॥ ৩* 

মোক্ষদা সংগ্রহে বক্ষিত পাখুলিপি 


প্রাণ কালিয়া আইল প্রভু জগত বন্ধুয়ারে, 
ছাড়িয়া না যাও মোরে প্রেমানল দিয়ারে। 


২৬৯ 


মাথুর 


বংশী 


নিঠুর জানিয়া মোরে না মাও ছাড়িয়া, প্রাণ রক্ষা কর:প্রহু দরশন দিয়ারে ৷ 
প্রেমানলে অঙ্গ দহে সহিতে না পারি, শ্রবণেতে শুনি, বাজে মুকুন্দ মুরারীরে ৷ 





২৭০ বাঙ্গালার ইন চোর কবির পদমন্জুষা! 
প্রেম স্বরে বায় বাশী, রসিক বন্ধুযা, অবলার প্রাণী নেয় স্থরেতে হরিয়ারে । 
পবনেতে বায় বাশী, ডাকে নাম ধরি, যুবতী সবের সেই, প্রাণ নেয় হুরিরে । 
মুরারী বাজাও প্রস্থ কোকিলার স্তরে, প্রাণ হরি নিল মোরে দণ্ডে অস্তরেরে | 
সথুরায় বায় বাশী কদদ্ব হেলিয়া, সোনাপুরে জপে নাম, হুন্দর তোতিয়ারে । 
সোনাপুরে আছে সাধু রূপের ভাওারী.কূপের বেহারী সাধু তোতিয়ানসারীরে । 
সোনাপুরে যায় সেই করিয়া গমন, মিলিবে তোতিয়৷ সাধু চান্দের বরণরে ৷ 
"আনন্দে প্রবেশ হুইয়া প্রীকূলার হাট, দেবিবে রসিক বন্ধ ত্রিপুন্রীয়ার ঘাটরে । 
'শিতালৎ ফকিরে কহে না ভজিন্ শ্রিয়া, মোরে নাহি চাহে বন্ধু কলঙ্ক 
জানিয়ারে । ৩১ 
শিতালনী বাগ, সং ১২, পু ১০ র্‌ 
মিলনাকাজ্ঞা 
বাগ বাহির 
প্রাণনাথ বন্ধু আরে নিশি অল আছে শুনি কুইলার সম্বাদ। 
বৈকালেতে প্রাণনাথ মনেতে ভরসা । যামিনী খুগেতে নাথ পুরাইবে আশা ॥ 
একলামন্দিরে আমি ঝুরি কর্মনাশী । পুরাও মনেরসাধ নাথ নিশিযোগে আসি ॥ 
প্রথম প্রহর নিশি নাথ ফুটে নাগেশ্বর ৷ বিরহিনী হৈয়। ঝুরি আইস প্রাপেশ্বর ॥ 
পদ নিরখিয়া থাকি নাথ শয্যার উপরে। পিউ পিউবলি ডাকি প্রিয়নাই মোর ঘরে॥ 
দ্বিতীয় প্রহরে ফুটে বন্ধু চামেলী গোলাব। প্রাণরক্ষা কর নাথ আলিয়া সিতাব ॥ 
দ্বিতীয় যুগেতে প্রাণনাথ যামিনী প্রবল ৷ বিরহেতে অগ দহে নাথ নাহয় শীতল ॥ 
তৃতীয় প্রহরে ফুটেলাথ সেউত্ডির ফুল । মদন শোকেতে প্রাণী মোর বিরহে আকুল ॥ 
চতুর্থ প্রহরে ফুটে নাথ চাপা গন্ধরাজ ৷ প্রেম স্োকী হইয়া ডাকি আইস যুবরাজ ॥ 
কালার মন্দিরে গিয়া নাথ হৈলে প্রেমবশ । কোনবিদ্ধ! ধরিয়া নাথ পিয়কামরস ॥ 
কোথায় রইলায় প্রাণনাখ নাপাই উদ্দেশ । বিয়ানেতে হায় নাখ নিশি হৈল শেষ ॥ 
নিশি তবে শেষ হইল উদ্দিত গগন । ছু:খিনী জানিয়া নাখ দেও দরশন ॥ 
শিতালং ফকিরে কহে কান্ত রহিলে কোথায় । 
কান্ত কান্ত বলি হায়রে প্রস্থ প্রাণী মোর যায় ॥ ৩২ 
মোক্ষপা সংগ্রহে রক্ষিত পালিশ 
অপেক্ষমান! নাগ়িক। 
জাগ আহি = fn) 
সি 5 না পাই৷ তোমারে রে ৬০ 
রর 








খে 





২৭১ 


নিকুঞ্রমন্দিরে থাকিরে নাথ হইয়ামগন ৷ আমি অভাগীয়েভাকিনাথ দেওদরশন ॥ 
কুল মান গেলরে নাথ তোমার কারণ । দুঃখের ছুঃখিনী আমি বন্ধু করহ সুছন ॥ 
তোর প্রেমের ভাবে মোর বন্ধু শোবিল পাঞ্ছর 1 

অভাগীর ভাবে.কর বন্ধু দয়ার আচরণ রে ॥ 

কালার মন্দিরে গিয়৷ নাখ হইলে উদ্দিত। 

সারা নিশি গত হইল বন্ধু ভাঙ্গ প্রকাশিত ॥. 

ক্ষুধা নিদ্রা নাই মোর বন্ধু কারণে তোমার । 

তুমি হেন দয়ার নাথ বন্ধু দেখা দেও আমাৰে রে। 

শিতালং ককিরে কহে রে বন্ধু হুইয়া আকুল । 





“ মোস্তফার পদের তলে বন্ধু মোরে দিবায় কুল রে ॥ ৩৩ 


মোক্ষদ সংগ্রহে রক্ষিত পা্ুলিপি 
বিবিধ 
রাগ বাউল দেহতত্ব 


প্রাণ সজনী রাই! প্রাণ বন্ধু মোর কোন স্থানে ধুড়িয়া না পাই । 
পাইলেবন্ধ গুণ সিন্ধু দেহেতে মিশাই | বিচ্ছেদজালা দিয়াকালা রইল কোন্‌ঠাই । 
তাপিতঅঙ্গ শীতলঅঙ্গ কখন হাসেনাই । রংমহলেনিকুঞ্স্থানে প্রেম খেলে গোসাই । 
ভুজঙ্গসনে হইললড়াই সহরেছিপাই । জিকরেজলি দিয়াগুলি মস্তক মারবারচায় | 
অস্্াঘাতে ভুজঙ্গ সাখে যে করে লড়াই । খায় তীর ভুজগ্গ বীর জঙ্গ নিবে নাই। 
সজঙ্গ মহলে জয় হবে ঘুচিবে বালাই । 
পুণ্য নয়ন ঘোরে তখন কূপ দয়াল গোসাই । 
বিমল ঘরে প্রবেশ করে রসিক যে জন ভাই । V0 
দেখবে তখন ভক্ত মোহন রং দেখি নিতাই। শিতালঙ্গে বলে বন্ধুরে যদি পাই ।৩৪ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাত্ৃলিপি 

বিরহ 


প্রিয় সখি ! বলিয়ে তোমায় । দেহ জলে বিচ্ছেদেতে প্রাণবন্ধের প্রেম জাালায়। 
গৃহে বসি শ্রবণেতে গো আমি শুনলাম বাশী বাজায় । 

প্রাণহরি নিল বাশী উদাসিনী করিয়ে আমায় । 

কুক্ষণেতে জলের ঘাটে গো গিরাছিলাম বমুনায় । 

কদমতলে দেখলাম সামি প্রাণ বন্ধে বাশী বাজায় ॥ 


২৭২ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্ মুসলমান কবির পদমঞ্জুযা 


দীাড়াইয়াছে কালাচান্দে গো দেখলাম কদম তলায় । 
সে অবধি উদাসিনী প্রাণ বন্ধে কৈল আমায় ৷ 
নয়ন বাণ প্রাণবন্ধে গো মাইল মাইল প্রেম জালায়। 
অন উদাসী করি মোর প্রাণ নিল প্রাণ বন্ধুয়ায় । 
মন প্রাণ হরি নিয়ে গো প্রাণ বন্ধু রৈল কোথায় । 
অপরাধী দেখিয়ে মোরে প্রাণবন্ধে না কিরিয়া চায় । 
শিতালৎ ফকিরে বলে গো দেহ মোর জ্বলিয়া যায় । 
কলক্ষিনী কৈল মোরে বিচ্ছেদে প্রাণ বন্ধুয়ায় ।৩৫ 
মোক্ষগ! সংগ্রহে রক্ষিত পাত্ুলিপি 
বিরহ 
রাগ বাউল 

প্রেম বিদ্যা তরঙ্গ বিস্তা কে শিখাইল বন্ধুরে । সই কটাক্ষেতে মন যে হরে । 
কি সন্ধানে বাজায় বাশী মধূর থরে, চিত্ত মোর উচাটন খৈষ নাহি মানে । 
উন্মাদিনী কইল মোরে সই কেমনে রহিব ঘরে । 
নিল কুলমান সেত যাছুকরে, কলদ্িনী হইয়া যদি পাইতাম বন্ধুরে । 
স্থখে কাল কাটাইতাম গো সই দুঃখ খৈয়া দূরে । 
ব্রজপুরের যতনারী আছে তারা ঘরে ৷ নিফলদ্ধী আছে তারা! চায় ন! বন্ধুরে ৷ 
যেচাহিল প্রাণেমইল ভাসলাম অকুলসায়রে ৷ নয়নে যখন গো সই দেখ! হয় তারে, 
মনে লয় বন্ধুরে রাখি হৃদয়ের মাঝারে । চায় না কেবল লোকের ভয়ে গো । 
নয়ান রাখি শ্যাম পানে বিরহের জালা, আমার গো সই সামার অন্তরে । 
শিতালতবলে ধনি নাদেখিলে নারি। সেজ্ছালায় জ্বলিয়া মৈলামদহে সদায়অস্বরে 1৩৮ 
মাক্ষদ। সংগ্রহে রক্ষিত পা্টুলিশি 

দর্শনাকাজক্ষা 


বাগ বসন্ত 
বন্ধু নিরুদ্দেশ, প্রাণধন বন্ধু রইলাযঘ কোন দেশ । 


সন্ধ্যায় জালাইয়। বাতি পোহাইলাম সারারাতি আইস বন্ধ প্রিয় প্রেম ধন । 
০০০১০৯১১১১১ লু 





বাদ্দালার বৈষ্বভাবালন্ন মুসলমান কবির পদমন্ধুষ। ২৭৩ 


যদি প্রেষ থাকে মনে আইস মোর নিকেতনে আনিয়া দেখাও চাদ সুখ । 
প্রভাত হইয়া যায় কোকিলায় পঞ্চম গার জাগিয়া উঠিবে সর্বলোক | 
মারুত ঘোড়ায় চড়ি আইস যাও ঘড়ি ঘড়ি উধ্বৰে পাতালে কর খেল! । 
আইস বন্ধু প্রেমদন দেও মোরে দরশন মদনে নিকাও প্রেম জালা । 
ডাকি আমি অপরাধী তোর প্রেম হয় যদি দরশন দেও আসি মোরে | 
শিতালং ফকিরে কহে কামানলে অঙ্গ দহে প্রেম ভাবে আইস মোর ঘরে । ৩৭ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাত্ুলিপি 

বংশী 

বাগ টুমরি 

বন্ধুয়া রে রসের রসিক বন্ধু নিকুঝে ভজন হই না । 
বন্ধুয়া রে কদস্থেরি ডালে বলি সুললিত বাও বাশী ডাকে ধাশী মোর নাম লৈয়া। 
শুনিয়া ঝাশীর টান উলচিত হৈল প্রাণ নিল মোর পান্ধর চোষিয়া। 
বন্ধুঘ। রে বাণীতে করিয়া ছন্দি জগতে হুইয়াছ বন্দী পবনে মোহিয়া বশী বাও । 
শুনিয়া ঝাশীর ধন যত সখী সোহাগিনী অন্তরেতে হয় প্রেম ঘাও | 
বন্ধুয়ারে প্রেমভাবি যেই সখী বিনয়ে বন্ধুকে ডাকি লা মুকামে পায় সে কালিয়া । 
ভক্তি ভাবে যে ডাকিবে আইসে মিলন হৈবে আসিবেক রাজপন্থ দিয়া । 
বন্ধুয়ারে রসিক হইয়াছে যারা লা! মুকামে থাকে তারা দরশন হয় সেই ধাম । 
প্রেম ডুরে মন বাঞ্চে দেখা দিবে কাল৷ চান্দে একেও প্রষটিয়ে জপ নাম | 
বন্ধুয়ারে শিতালং ককিরেকছে প্রেমানলে প্রাণিদহে 'আউসবন্ধু শ্যাম বিনোদিয়! 
বিনয়েতে বলি তোরে দর্শন দেও মোরে প্রেম ভাবে মিলয় আসিয়া | ৩৮ 
মোক্ষদা সংগ্রহে ৰক্ষিত পাুপিলি 

বিরহ 
বন্ধু রঙ্গীযা ও ঠাকুর দয়াল, তোর প্রেমে তুষ্ট আছে জগত সয়াল । 
বলিক বন্ধুয়া তুই কলক্ষিনী হইয়া সুই, ডাকি বন্ধু রসের নাগর । 
ধারা বহে নয়নেতে আইস মোর হৃদয়েতে, প্রাণবন্ধ স্বর্গের ভাঞ্ষর । 
আছ প্রন্থু ন্সিকটে, প্রবেশিয্া ঘটে ঘটে, তব কূপে জগত সম্াল। 
তুই ছাড়া কোন ঠাই, বিরাজিতে বাকি নাই, সব ঘটে ঠাকুর দয়াল । 
লাহুতের মঞ্রিলেতে, অপুর্ব কাহিনী তাতে, প্রেমসঙ্গে প্রেমিক মিলয়। 


ই নিতাইর নিকটে থাকি, বন্ধুকে বলিয়। ডাকি, প্রেমভাবে হইবে সদয় । 


লাহুত মঞ্জিল স্থানে, প্রেম ডুরে বান্ধি আনে, উধ্ব মুখে পবনে উজায়। 
কলেবর কঠধরি, দেখিবে দৃষ্টি করি, নক্ষত্র লইয়া চান্দে বিরাজ খেলায় । 
ৰা. বৈ- মু. ক. প._১৮ 
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প্রেমানলে জলে হয়া, নিকটে আছয়ে প্রিয়া, লুকিদিয়া মোরে বাস ভিন । 
অন্তর দগখে মোর, দয়া ন: হইল তোর, কলক্ষেতে গেল মোর দিন | 
বিরহে আকুল মতি, বন্ধুবিনে নাহি গতি, প্রেমের আনলে জলে অজ । 
ডাকি আ'ম অপরাদী, দরশন দেও যদি, তুষ্ট খাকিবে শিতালং । ৩৯ 
মোক্দ। সংগ্রহে বৰ্ধিত পাঙৃপিপি 

দৰ্শনাকা জক 

বাগ বিজলাগড়া 

বন্ধু রসিয্া ও রসের নাগর, দরশন দেও বন্ধু ক্ুপার সাগর । 
জাঙ্গালেতে আইস যাও মধুরার হাট । মুররি বাজাও শুনি পঞ্চমীর ঘাট । 
কদম তলে বাও বান শুনিতে মধুর বিরহিনী হৈয়। ঝুর শুনিয়া সে স্বর । 
রসিক বন্ধু তুমি গিরি প্রেমধন প্রেম ভাবি হইয়া মরি দেও দরশন। 
অন্তরে দগণে মোর প্রেমের আনল কামানলে অঙ্গ দহে না হয় শীতল। 
তোর প্রেম ভাবে মোর শে।খিল পাঞ্জর যোগিনীর বেশে ফিরি দেশ দেশাস্তর । 
ভক্তি ভাবে যে ডাকবে বন্ধুয়া সে পায় প্রেম সিন্ধু মধ্যে বন্ধু বিরাঞ্ছে সদায়। 
আমি অপরাধী নারী ন! হৈল বিহার কিসেতে আ।সিবে বন্ধু না জানি শৃপার । 
মোর হৃদছ্ধেতে অ।ইস প্রস্থ কুক্তলাল তোর প্রেমে আনন্দিত জগত সয়াল। 
দেশাঙ্জরি হইয়া কির তো. প্রেম দায় দরশন দিছা মোরে রাখিও রুপায়। 
ক্লপাযোগে আইসবন্ধ নাঝাসিও ভিন তোরপ্রেষ হইলেছে|র হইব শু৬দিন ॥ 
শিতালং ফকিরে কে অ।কুলিত হিয়া দরশন দেও মোরে শ্যাম বিনোদিয়া । ৪০ 


মোক্ষগ। সংগ্রহে ক্ষত পাুিপি 
দর্শনাকাভক্ষা 


বাগ ফানি 

বন্ধুরে তোর 'অপঞপ লালা, প্রেম সঙ্গে খেল বন্ধু চিকন কালা । 

বন্ধু বন্ধু ভাকিরে বন্ধু ্ামরে কালিয়া, দুইটি সবি অন্ধ হইল পন্থ নিরধিয়া। 

কা PUSS ne Se nd 
চোষিল প 
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খে ভাই করিতে পারে জবরুতে গমন, ভজন মন্দিরে পায় সেই চান্দের মিলন । 
শিতালং ফফিরে কহে গলে প্রেম ডুর, না ছাড়িও প্রাণের বন্ধু জানিয়া নিষ্টুর। ৪১ 
মোক্ষদ। সংগ্রহে রক্ষিত পাুলিপি 
বিরহ 
রাগ বাণেশ্বৰ ভাটিয়াল 
বন্ধুরে স্বপনে ষদি পাই, চরণ শিয়রে রাখি হৃদয়ে বসাই । 
বন্ধুরবিরহে দেহা পুড়িয়াহইল ছাই । পাইলে তারে হেরে রূপ হৃদয়ে বসাই ॥ 
অন্বেধণকরি মুইরে বন্ধুরে যদি প/ই । একাসনে ভরকরিয়| ভজনে দাড়াই ॥ 
মনের অভিলাষরে বন্ধু বলিয়া রূপ চাই । সম মুণ্ড চরণখানি নয়নে লাগাই ॥ 
গলেতে প্রেমেরডুগি বন্ধুরে দুয়ারে দাড়াই । যোগী ন্ধপ ধরনেতে ফিরি ঠাই ঠাই ॥ 
মুখেতে ক্লঙ্করে বন্ধু দুয়ারে গড়াই । প্রেষ ভিক্ষা কর দান রূপের গোসাই ॥ 
আসনে বসিয়া! আমি যদি পাই নিতাই | পদে ধরি যুগল চরণ যৌবন লুটাই ॥ 
ব্রজপুর মথুরায় তরে চাইল ঠাই ঠাই । বৃন্দাবন কুঞ্চ ছাড়ি না পাইলাম কানাই ॥ 
নিরল আসনে বলি বন্ধুত্বে যদি পাই, বিরহের "আনল মোর বন্ধুরে দেখাই ॥ 
শিতালং ফকিরে কহে বন্ধুরে যদি পাই, পদযুগে দাড়াই তার চরণ ঢুলাই ॥ ৪২ 
আোক্ষদা সংগ্রহে বক্ষিত পাঞ্টপিপি 
সি বিরহ 
বাগ মাগয়ার। 
বন্ধের লাগিয়া ফিরি, করি অন্বেষণ, কেবল প্রেমের কারণ | 
কামানলে অঙ্গ জলে না যায় সহন । বিরহিণী হৈয়া ফিরি ব্যাকুল মন ॥ 
নগরে বাজারে ফিরি প্রতি ঘরেঘর । বিচ্ছেদের আনলে মোর শোষিল পাঞ্র ॥ 
রশিক বন্ধুয়া তুই জগতে কুশন । প্রেম শোকাী হইয়া ফিরি দেও দরশন ॥ 
তোর প্রেমে তুষ্ট যত প্রেমিকের মন । আনন্দিত তোর প্রেমে জগত ভুবন ॥ 
একা রূপে প্রেম খেল! না যায় খেলন । তে কারণে মোহাম্মদ করিল৷ স্বজন ॥ 
বেখিমেতে ছিলেন নবি পুবেতে যখন। মিম নিশাইয়া কইল গেমের আলাপন ॥ 
আহাদ হইতে হইল আহাম্মদ রঙ্গ । মদনেতে উখলিল প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
প্রেমানলে প্রকাশিত হইল আরস। জবরুতে ঘোরে কিরে ০*মের মায়াংস ॥ 


৯... জগত সাল জুড়ি প্রেমের আনল । মদনেতে মত্ত হইল প্রেমিক সকল ॥ 


_ শিতালং ফকিরে কহে না হইল মিলন ৷ প্রেমের অনল মোর জলে অনথক্ষণ ॥ ৪৩ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাঞ্টলিপি 
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২৭৬ বাঙ্গালা বৈষ্ণবভাবাপত্ মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 
বিরহ 
রাগ কক্ণা ভাটিন্বল চোঁহন্দি 
বন্ধের সঙ্গিনী হইয়া সুই না লইলু ছায়া, বন্ধু বিনে লিক্ষল্ত কায়া । 
কি দোষে ছাড়িয়া গেলে অঙ্গেতে আনল জলে, অস্তরে দগধে মোর হিয়া । 
চিকণ কালিয়া চান্দে ঠেকাইল প্রেম ক্ষান্দে, ছাড়ি গেল উদাসী করিয়া । 
নিদয়া নিষ্ঠুর তুই অন্ধকারে বসি মুই, ডাকি বন্ধু আকুলিত হৈয়া । 
অন্বেষণ করি তরে চলি ষাইসু দেশাস্তররে যথা পাইমু স্যাম বিনোদিয়া। 
প্রাণবন্ধু রসিয়। নিকুঝ্তে বসিয়া আনন্দে বিয়াজ করে মোর মন। 
হৃদয়েতে আইস বন্ধু, যেন প্রকাশিত ইন্দু, গ্েমভাবে দেও দরশন | 
বন্ধুবিনে প্রেমশোকে খেদঙ্গ হানিল বুকে প্রেমানল উঠিল জলিয়া । 
'বিরহেতে অঙ্গ দহে প্রাণে মোর নাহি সহে কর্মদোষে না চাও কিরিয়া। 
তোর প্রেমে জলে হিয়া, যাও মোরে দেখা দিয়া কর্ষনাশি অনিষ্ট জানিয় । 
যদি আইস মোর ঘরে, দুঃখ মোর যাইব দূরে, শীতল হইব মোর হিয়। 
শিতালং ফকিরে কহে বন্ধু বিনে অঙ্গ দহে বিরহেতে মরিমু কুরিয়া । 
তুই বন্ধু আসিবে যবে, স্থগন্ধি প্রকাশ হবে, পাপ মোর যাইবে বিনাশিয়া ৷ ৪৪ 
মোব্ষদ? সংগ্রহে রক্ষিত পাুলিপি 
বিরহ 
বিঃহেতে ডাকিরে বন্ধু নব গুণমনি, কামানলে জলে দেহা হৈয়ে উদাপিনী । 
কামানলে মাইলেরে বন্ধু সনি বিএহিণী. প্রাণেবধ কৈলেমোরে, প্রেমাছল হানি ॥ 
কালাচান্দে ঝায়রেখাশী গৃহেবলি শুনি, প্রাপচোরা বাশীয়েমোরে কৈল উদাসিনী । 
শুনি বাশীর ধ্বনি প্রাণ আকুলিনী, ধৈধ নাহি মানে চিতেরে সদা ঝুরে প্রাণী ॥ 
হুস হারা বুদ্ধি হারা কলঙ্কী দুঃখিনী, পন্থ নিরখিয়। ডাকি আইস নীলমণি । 
মম কুঞ্জে 'আইসরে বন্ধু ডাকি বিচ্ছেদিনী, তব আগমনে হয়রে কায়া স্থগদ্ধিনী ॥ 
না পুরিল বাঞ্ছারে বন্ধু গতহয রজনী, কোকিলার নাদ শুনিরে প্রভাত যামিনী । 
বিচ্ছেদেতে জলেরে দেহাজলম্তআগুনি, প্রকাশিততআছি আমিরে ব্রজের তাপিনী ॥ 
পাপেতে ভরিল দেহা হৈয়াছি পাপিনী, বৃদ্ধবাল্য সবে কহে গোকুল কলক্ষিনী ॥. 
নৰ জলধরে দেখি হৈয়া পিন়াসিনী, বারি দে বারি দে বলি ডাকি চাতকিনী । 
৷ দীপ্ত মধ্যে যেন জ্বলে পতঙ্িনী, তোষানলে মরি আমিরে জলি অভাগিনী ৷ 
লং ককিরে বলে হৈরা উন্মাদিনী, দরশন দিয়া বন্ধুরে তুই কর প্রাণী । ৪২ 











বাঙ্গালার, টির. কবির পদমঞ্জুষা ২৭৭ 
ছেহতন্ 

নে ভয় ধন্ধহয়, সঙ্কট কালেস্মরিরে প্রেমের প্রেষিকরে নিবে রদিয়া সে ঘরে ॥ 
নাজানি কিরূপে আইসেবম রাজ্যেশ্বররে,ঘরে সিংদিবেরে চোর! তিনির করিযা!॥ 
দক্ষিণে প্রবেশ হৈয়া হরি নিবে ক্ুয্ারে, চতুর্থ মোহনরে আছে ঘরে প্রবেশিয়া। 
একেএকে নিস্থলিযা অঙ্গ তেছাগিয়ারে প্রেমশোকী হইয়াতে কায়াকরিবে রোদন। 
ছাড়িঘা না যাও মোরে চতুর্থ মোহনরে, শরকুলার হাটেরে শব্দ না হৈবে রোল। 
জরুরত লাহুতে হৈবে মহাগণ্ডগোলরে, আযু পলাতক কবে হৈবে যম-্ূপ হেরি। 
কেওয়াড়ে মাবিয়া কুঞ্জিনিকালিবেপিরীরে,কুঞ্জের মোহন্তরেযোইবে যমেরতরঙ্গে। 
ক্ষেপারাজ! পলাইবে পাগলনারীর সঙ্গেরে, শোষিল চাটারতেলনিবিলসে বাতি । 
মায়ায়ছাড়িবে কানা সাধেরপিরীতিরে, রসেররসিকরে যাইবেছাড়িয়া প্রেমডুরি। 
মথুরায় না বাজিবে মুকুন্দমুরারীরে, জবরুতে না হৈবেরে ধ্বনি কোকিলারশ্বর | 
জোয়ারেছাড়িবেভাটাশোষিয়! সমন্দ,ররে,তিমিরহৈয়ারে যাইবে কুঞ্জের কন্দিল। 
কোঠায় কোঠায় হৈবে খেত্বাড়েতে খিল রে, নিবিবে কুঞ্জের দীপ্ত না হৈবেপসর । 
পিঝির। ছাড়িয়া পংখী হৈবে অন্মররে, নিদয়া নিঠর পংখি চলিবে উড়িয়া । 
লামোকামে প্রবেশিবেপিন্িরাছাড়িয়ারে,প্রাণীকাপেডরেরে মোরন্থয়া হরিনিতে । 
কি রূপে হৈবে দেখা যমের সহিতেরে, শিতালং ফকিরে বলে গিরী মহাশয়, 
জীবন থাকিতে মোরে দিও পরিচয় রে। ৪৬ 


মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পালিপি 


দেহতন্ব 
রাগ জয়সং চোঁছন্দি 


মোহিনী গো রাই ! অপরূপ পক্ষীরাজ নিকুঞ্ে বিরাজ খেলিছে। 

প্রেমে জলে হিয়া বোর দয়! না হইল তোর, বড়ই কঠিন সে কালিয়া । 
তর নাম লইয়া ডাকি, পন্থ নিরথ্য়া থাকি, আসিবে নি মূররী বাজাইয়া । 
তুই বন্ধু আসিবে করি, নিরলে বিছা ঝুরি, প্রেমভাবে আকুলিত মন । 
ডাকি আমি প্রিয়া প্রিয়া, আকুলিত মোর হিয়া, কৃপাবোগে দেও দরশন | 
দোসর নাহিক রাখ, স্বর্গ-পাতালে দেখ, দৃষ্টি রাইখাছ সয়ালেতে । 
বন্ধুকে বলিয়া ডাকি, রাজ্বপস্থে বসিয়া খাকি, দেখিমুনি স্বক্পে আসিতে । 
আমি অপরাধী নারী বন্ধুকে ঢুরিয়া ফিরি, না পাইলু করি অহ্বেষণ । 
খাকি পন্থ নিরখিঘা কিঞ্চিৎ করহ দয়া, ইন্রপুরে করয়ে মিলন । 

কলি মোর দমকলে, লাহুতের কুঞ্জি খুলে দুসাদ হইব পন্থ তার । 
দমকল দাবাইয়ে উন্ট চরকিয়ে, লাহুতের খুলিবে কেওয়াড় । 
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কেওয়াড় খুলিয়া যবে স্থগন্ধি প্রকাশ হবে অলিয়ে করিবে মধুপান । 
কাজল কোঠায় প্রবেশিলে বেলোদ্বারি ঝাড় খুলে রত্ব কোঠায় প্রেম হয় দান) 
বন্ধ প্রবেশিবে, রবিশশী বিরাজিবে স্থগন্ধি হইবে আমোদিত । 
পক্ষীরাজ মত্ত হইয়া কমলেতে প্রবেশিয়া বিরাজ করিবে স্বললিত। 
লাহুতকাবাতুল্লাঘর, অ:সনেতে পেগাস্বর জিকির করইন ঘোস্তকায়। 
দক্ষিণে ব্রজখ মওলা বামেতে করে খেলা, আনন্দিত বিরাজ খেলায় । 
শিতালং ফকিরে কহে বিরহে আনল দহে, ন। চিনিলু শরিয়া আপনায় । 
পক্ষীরাজ না মিলিল, বৃখা কাজে দিন গেল, না হইল গিরীর মিলন ৷ ৪৭ 
মোক্ষলা সংগ্রহে ৰক্ষিত পাস্বুলিপি 
দেহতক 

বাগ বিলম্ছ 
রঙ্গিল বাড়ইয়া! কলেতে হ্জিলায় ঘর পবন কাঠ্ঠের খুম নিয়া । 
'আরবায় নাছিরাদিয়া ছন্থ নিরঞ্জন পরম যতনে ঘর করিলায় স্থজন। 
ঘরের দুয়ারে দশ 'আচানক কল যোগাসনে বসিয়াছে ছুয়ারী সকল । 
গেমে বান্ধিল ঘর পবনের ধ্বনি মিরতিঙ্গা বাসের রুয়া উলুয়ে তার ছানি। 
পবনেতে ঘুরে কল শব্দ হয় ধ্বনি কি সন্ধানে চলে ঘর পুতুলা মেদিনী । 
ঘরের মধ্যে ছুই দীপ ছুয়ারেতে জলে পবনেতে ভর করিয়। মেদিনীতে চলে । 
ঘরের মধে/তে যার অতি মনোহর অষ্টশ চল্লিশ তাতে কুঠুরি স্বন্দর । 
অপূর্ব কাহিনী ঘর অপুর্ব লীলা ুজঙ্গিনী দুয়ারেতে ঘরে চিকন কাঁল1। 
(যোগাসনে যোগ সাধনে যে করে খিয়ান সর্পের মন্ডকে মারে করিয়া নিশান ॥ 
জিকিরের শব্দ শুনি তুজন্দ ছুক্জন পন্থ ছাড়ি পলাইবে করিয়া গঞ্জন । 
দুয়ারে বসিয়! তপ করে যেই জন সেই সে হইবে যোগী যোগের সাধন । 
(যোগিয়া আসনে বসে যে হয় স্থজন শুদ্ধভাবে জিকির জালি করয়ে স্থাপন । 
ঘরে বসিয়া রূপ হেরিবে যখন নিকুঞ্জে হইবে তার প্রিয়ার দরশন । 
শিতালং ককিরে কহে শ্ামেরে কালিয়া প্রকাশিত কর ঘর দরশন দিয়া । ৪৮ 
মোক্ষদ! সংগ্রহে রক্ষিত পাুলিপি 
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বিচ্ছেদের তীক্ষ শরে প্রাণ বন্ধে মাইল আমায় । 
বন্ধু বিনে দেহ জলে দাখ দাখিতে সর্ব গায় । 
বিচ্ছেদের তীক্ষ শরে দেহ জ্বলে জ্বলনায় । 

এগো প্রেম সাগরে ভাসাইল কালা চান্দে হায় হায়। 
প্রাণ বন্ধের প্রেম কাশি লাগছে মোর গলায় । 
কসিলে প্রেষের ফালি প্রাণী মোর যায় যায় ॥ 

বন্ধ বলি ডাকি সই কিরি স্মি ভ্রমণায় । 
'অন্বেষিয়া ফিরি আমি প্রাণবন্ধু কই তোমায় । 
শিতালৎ ফকিরে বলে সই প্রাণ বন্ধের প্রেম দায়। 


জন্মে জন্মে মোরে বন্ধু রাখিও বন্ধু তোমার কৃপায় । ৪৯ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাস্ুলিশি 


বাউল 

রূপবতী প্রাণের দৃতী প্রাণ বন্ধে মাইল স্মামায় । 

মাইল মাইল প্রাণ নিল বিচ্ছেদে বন্ধুরায় । 

প্রাণে নাহি সহে ছখ দেহ জলে সবদায়। 

এ গো দেহবন্দী পাষাণেতে কালাচান্দে নাহি চায়। 
কুলিশ অন্তর প্রাণের বন্ধুরে দয়া নাই তোর দেহায় । 

এ গো মন প্রাণ হরি মোর প্রাণবন্ধ রইল কোথায় । 

দেহ শৃন্ত করি মোর প্রাণি নিল প্রাণ বন্ধুয়ায় । 

এ গো জলে জলে দেহ জ্বলে ঝুরে কুঞ্জ মহ্রায় । 

অতি মহাভাগ্য যারা প্রাণবন্ধুয়া সেই পায়। 

এ গো তাপিত অঙ্গ শীতল হয় ছুঃখ তাঁর দূরে যায়। 
কার কুণ্রেতে গিয়া বন্ধুরে রইলাম তুমি মথুরা ৷ 

এ গো কোন না কামিনী পাইযা তুলিয়া রইলায় আমায় । 
জলন্ত আনলে জলেরে প্রাণ বন্ধুর দার । 

এ গো বন্ধের বিচ্ছেদে বুক ছেদি বাহিরে যান্ত । 
শিতালং ফকিরে কহে দোষগুণ মোর বন্ধুমায় ৷ 

এ গো অপরাধী জানি মোরে প্রাণবন্ধে না চায় আমার। ৫* 
মোক্ষ সংগ্রহে রক্ষিত পস্ুলিপি 


০ 
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বিবিধ 
বাগ উদিত চৌঁছন্ৰি 
রে প্রাণধন কালা, তোমার পিরীতে বিষম জ্বালা অপার মহিমা তোর লীলা । 
প্রেমে জলে হিয়া মোর, না দেখিয়া কূপ তোর বিনয়েতে ডাকিরে তোমায় । 
ক্ষমাকর অপরাধ, পুরাও মনের সাধ, বিন! দরশনে প্রাণী যায়। 
নিশানা নমুনা নাই, কিরূপে বন্ধু পাই আছে বন্ধু সয়াল জুড়িয়া । 
ভাবের ভাবিক হইয়া, নিজ নামে ডাকি প্রিয়া দরশন দিবে সে কালিয়া । 
ছায়ারূপে যার কায়া, নিজে বেনিশানি হৈয়া, মিশিয়া থাকয়ে লা মুকাম। 
কায়ারূপে ছায়া হৈলে, প্রিয়ার দরশন মিলে, আনন্দ বিরাজে তার প্রাণ। 
ইরপানে ডুবিল যেই, জবরুত পৌছিল সেই, ভুবন মন্দিরে সেই ঠাম । 
জবরুতে হয় ধ্বনি, শ্রীপুরে শব্দ শুনি, শেরগঞ্ পহক্ষিয়ে জপে নাম । 
লাহুতে 'অপন্ধপ ছবি, ত্রজখে মোস্তক। নাবি, পিরের ভ্রজখ সেহামিন্দ। 
নাছুতে মারুত ছোটে, ইন্দু বর্ণ হৈয়া উঠে, জবরুতে বজ্জখ মুশিদা । 
বুঙ্গেতে বসিয়া অলি, পুস্পেতে করয় কেলি পিউ পিউ করে মহবোল। 
পশু পাখী যত জীবে নিজ নাম জপে সবে, শুকনা কাঠেতে ফুটে ফুল । 
লাছতের মঞ্জিলেতে, বেলগয়ারি দলানেতে, বিরাজ করেন মোন্তফায় । 
অপুর্ব কাহিনী কাম’ সুকাম মাহমুদা নাম রূপে রূপে তরঙ্গ খেলায় । 
শিতালং ককিরে কহে, অন্তরে অনল দহে না চিনিলু গিরী আপনার । এ 
প্রেমে জলে মোর হিয়া,যদি নাহি আইস প্রিয়া কামানল ন! নিবিবে আর । ৫১ 
মোক্ষ! সংগ্রহে রক্ষিত পাতুলিপি 
বিরহ 
শুন শুন সখী সজনী রাই, বল ধনী কমলিনী প্রাণ বন্ধুয়া কুঞ্জে নাই । 
সী গো বন্ধু বিনে না লয় মনে ধুড়িয়া না বন্ধু পাই । pl 
উচাটন হইল মন চিত্তে বৈধ মানে নাই । 
সখী গো হেমে মন অনুক্ষণ জ্বলিয়া হইল ছাই । 
আন বন্ধু গুণসিন্ধ কূপ দয়াল প্রেম গোসাই । 
_সৰী গে। জলে জলে প্রেমানলে জলনে বেড়াই । 





বাঙ্গালার ১: মুসলমান কবির পদমঞ্ছুষ! ২৮১ 
জ্বলিয়া যাক্‌ বুক ধাখ.ধাখ, ভঙ্মবারী হইয়া! যাই । 
সখী গো শিতালং ককিরে কহে শুন সজনী রাই । 
কাস্ত বিনে না লয় মনে প্রাণ হারা হইয়া যাই ॥ ৫২ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাত্ুলিপি 
মাথুর 
শুন সজনী প্রাণধনী বন্ধু আনি রাখ প্রাণ আমার বন্ধুয়া কোন স্থান । 
সবীগো যাওধনী কমলিনী, মধুরার স্থান । 
'আনশ্রিয়া কাটেহিয়া উন্নাদিনী হৈল প্রাণ ৷ 
সখীগো বন্ধুবিনে অদর্শনে গেল কুলমান । 
কুলমান নিলপ্রাণ হার]ইলাম বুদ্ধিক্জান । 
সমীগে! মনোহরা প্রাণচুরা খেলেসবস্থান । 
নাপাই দিশা মনভরসা অসবেনি শ্যামকুঞ্স্থান ৷ 
সধীগে। প্রাণিচুর। নাহিমিলে তাহার নিশান । 
ভ্রমনায়ে ঘুরেফিরে কোন স্থানে নাই তারস্থান । 
সখীগো নয়ানবাণে সবস্থানে কটাক্ষেতে মাইলবাণ । 
বনবেহারা ধরতেনারি পাইনাকেবল খুগদিহান । 
সখীগো শীতালং ফকিরে বলে গেল কুল মান । 
কুলমান নিলবদ্ধে ব্যাকুল হুইল প্রাণ । ৫৩ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাুলিপি 
পুধরাগ 
শ্যাম সুন্দর হিদ্রে মোর কুরঙ্গ নয়নে তোর । মাইলে মাইলে গো প্রেম শর । 
নাহেরিয়া কূপতোর প্রাণদহে নিরন্তর ॥ তোষানলে জলেদেহা অদর্শনি হয়তোর । 
কটাক্ষে জুড়িয়েশর অন্তরে হানিলেমোর । জলনে সবাঙ্গজলে জলেজলে মমাস্তর । 
লাগাইয়ে প্রেমের শর অঙ্গ হৈল কর ঝর । জলনে ছটকট হিদরে শ্যামার 
বিচ্ছেদে মোর । 
শ্যামক্লপে মনোহর লাইগাছে নয়নেতে মোর । অগ্রেষিয়ে রূপ তোর কিরি দেশ 
দেশাস্তর । 
কালাতুরি ধেন্শ্বর, কালাবর্ণ নয়নতোর । মন্তকে চিকুরকাল!, জিনিনব জলধর । 
শিতালঙ্গে বলে মোর, লাগাইয়া বুকে তীক্ষ শর । প্রাণেশ্বরী স্যামার প্রেমে মন 
উদাসী হৈল মোর । ৫৪ 
মোক্ষদ! সংগ্রহে রক্ষিত পাত্বৃলিপি jl 


© 


২৮২ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 
বিরহ 
স্বাম স্থরক্গ তোর দেখতে মোর অশ্বি জলে । মমাস্তরদরশনেতে প্রাণ রক্ষা কর । 
শ্যামেরবিরহে মোর বিচ্ছেদেজলে পাঞ্রর, জলেজলে দেহাজ্বলে জলেকুগ্র জলন্তর | 
প্রাণশ্যামা রূপেশ্বর বিস্তাধরীমনোহর, দেবকি গন্ধবজিনি সেতুল্য না আছে নর । 
নয়নবাণ প্রেমশর বিদ্ধিয়াছে মমান্তর ৷ নিলনিল প্রাণনিল দেহাশৃন্ত করি মোর ) 
ললাটে ভাস্কর তোরপ্রাণ হরিনিল মোর | নয়নে অঞ্চল শোভেস্বক্ষইন্দু লালধর । 
বদন গোলাবী তোর লাগাইয়াছে নয়নেতে মোর । তোর ক্ষপ অন্বেষিয়ে ফিরি 
আমি ঘরে ঘর ॥ 
শিতালং বলেমোর শ্যামরূপ কামেশ্বর ৷ ক্কপের ভিখারী তোরযুগলনয়ন মোর 1৫. 


মোক্ষদা সংগ্রহে বক্চিত পাত্ৃলিপি 
বিবিধ 


বাগ নায়ৃদ 
সাধের বন্ধয়ারে হিয়া দহে প্রাণে স্মরি, গলায় বান্ধিয়া প্রেম ভুরি । 
আমি কলক্ষিনী নারী, নগরে বাজারে কিরিরে ও বন্ধু প্রেম ভাবে হৈয়া ভিখারী ॥ 
ফিরি আমি ঘরে ঘরে দরশন দেও মোরে ও বন্ধু বিরহ সহিতে না পারি। 
কদম ডালে বাজাও ঠাশী শুনি আমি কর্মনাশী ও বন্ধু ডাকি বসি তোর নাম ধরি । 
শুনিয়া বাশীর ধ্বনি উলচিত হইল প্রাণী ও বন্ধু উদাসিনী হৈয় আমি কিরি। 
বিনয়েতে বলি তোরে ছাড়িয়া না যাওমোরে ওবন্ধু তোর প্রেমে সরি যে মরি 
যোগীর্ূপ বেশ হৈয়া ধুড়ি আমি প্রিয়৷ শরিয়া, ও বন্ধু ভ্রমণায় করি অন্বেষণ । 
রসিক হইল যারা প্রেমের প্রেমিক তারা ও বন্ধু প্রকাশ করয়ে চান্দ রূপ । 
জবরুতে প্রবেশে যেই স্বরূপে পৌছিবে সেই ও বন্ধু দরশনে আখি হইবে সুরি ॥ 
প্রেম ডুরি দিয়া গলে সোনাপুরে গিয়া মিলে ও বন্ধ সব হয় মুকুন্দ মূরারী । 
সোনাপুরে বসি ভাকে তথায় স্বন্দর পংখিয়েরে ও বন্ধু জপেনাম হইয়া একাসরি ॥ 
ইপানে ডুবিলে যেই জবরুপে পৌছে সেই ও বন্ধ ভুবন মন্দির সেই ঠাই । 
জবক্ুতে হয় ধ্বনি ছিরিপুরে শব্দ শুনি ও বন্ধু সেরগঞ্জে পাখীয়ে জপে নাম । 
লাহুতে অপরূপ ছবি ব্রজখে মোস্তাক! নবী ও বন্ধু পিরের বজ্দ্রকি হয় কানা) 
__ লাহত মারুত ছুটে ইন্দ্রের বরণ হইয়া উঠে ও বন্ধ জবকুতে বজ্দকে হুর ধ্বনি) 
তিনি নাহি ৯ 

















বাঙ্গালার বৈষবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমগ্গষা! ২৮৩ 
শিতালং ফকিরেকহে প্রাণিদহে প্রেমানলেওবন্ধু প্রেমভাবি হৈয়াআমি ঝুরি 1৫৬. 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাস্ুলিপি 


বিরহ 


বাগ সুলি চোঁহন্দি 
হায়রেপ্রহু অখিলেরনাথ বিরহতে নাছাড়িও মোরে, বিরহেতে না ছাড়িও 
মোরে) 
মিনতি করি তোরে, ছাড়িয়া না যাও মোরে ছুষ্টভাবে অনিষ্ট জানিয়া । 
আমাকে ছাড়িলে তুই দেশে দেশে কিরি সুই বিনা দোষে না চাইলাম করিয়া) 
সন্্যাসীর হইয়া বেশ, 'আউলাইঘা মাখার কেশ যোগীরূপ করিয়া ধারন ৷ 
কর্ণেতে কুণ্ডল দিয়া, ভ্রমণের বেশ হৈয়া! ভ্রমণে করিনু অন্বেষণ । 
হায়রে কঠিন শ্যাম, জপিয়া তোমার নাম প্রেমতিক্ষা মাগিয়া বেড়াই । 
ফিরি আমি ঘরে ঘরে প্রেম ভিক্ষা দিয়া মোরে তুষ্ট কর স্বরূপ গোসাই । 
বারে বারে কি বলিমু আর কত লিবেদিসু কহ বন্ধু কে আছে আমার । 
কুপা করি যদি আইস মোর হ্ৃদয়েতে বৈস যাইব দুঃখ আনন্দ অপার । 
যার প্রেমে যেই আছে দূরে থাকি যার কাছে দরশনে থাকে "আনন্দিত । 
দয়ার সাগর তুই পাপী অপরাধী মুই ছাড়িয়া যাইতে না হুয় উচিত। 
তোর প্রেম হৈল যার সফল জীবন তার মরা কাষ্ঠে পাইবে চেতন । 
অমৃত তার কথা মরিয়া হইব জীত! থাকিতে না হইব মরণ । 
শিতালং ফকিরে বলে, অন্তরে আনল জলে বিরহেতে আকুলিত মন। 
ক্ষমা কর অপরাধ, পুরাও মনের সাধ প্রেমভাবে দেও দংশন ॥ ৫৭ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাসুলিপি 
বিরহ 
বাগ বসা ভাটিয্বাপ 
হায়রে বন্ধ গেল মোর রসের যৌবন । না দেখিরা প্রাণনাখ ব্যাকুল মন ॥ 
আইস বন্ধু রসিয়া, কোথায় রহিলায় গিয়া । ডাকি সামি আকুলিত হৈয়া ॥ 
নিরলে আসনে বসি ঝুরি আমি কর্মনাশী । আইস বন্ধু চিকন কালিয়া ॥ 
ছাড়িয়া না যাও মোরে, বিনদ্বেতে বলি তোরে ৷ প্রাণঝুরে তোর প্রেম দায় ॥ 
আকুলিত হৈল যন দেও আলি দরশন ॥ তোর প্রেমে মোর প্রাণি যায় ৪ 
অন্তর দগধে মোর, দয়া না হইল তোর । গেল মোর রসের যৌবন & 
(যৌবন থাকিতে মোর, ন! আনিল প্রাণেশ্বর । এ ছুখেতে ত্যজিসু জীবন & 
যৌবন গইয়া গেলে বন্ধুতা আসিয়া মিলে । পরকালে কি হৈব তার ॥ 


ee ATED 
উস 
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২৮৪ বাঙ্গালা বৈফ্ণবভাবাপস্ন মুসলমান কবির পদমন্তুষা 


করিয়া গেল ফুল, ভ্রমরায় না করে রুল কিনা দোষে বিনশিয়া যায় ॥ 

ক্ষমা কর অপরাধ, পূরাও মনের সাধ । আইস বন্ধু প্রাণের সাগর ॥ 

ডাকি আমি অপরাধী দরশন দেও যদি, দুঃখ মোর যাইবে অন্তরের ॥ 

ত্রিপুনীর ঘাটে আসি যেন পূণিমার শশী, আনন্দে খেলাও তুমি রঙ্দেতে ॥ 
দরদশন দেওযোরে মিনতি করিতে তোরে, আইস প্রতুডাকে শিতালজেরে ॥৫৮ 
মোক্ষদ| সংগ্রহে রক্ষিত পাতীলিপি 


১৩৩. শেখ কবির 
শ্রীরাধার রূপ 
খানদী বেলাৰলী 
"্মকি অপরূপরূপে রমনী ধনিধনি ৷ চলিতে পেখল গজরাজগমনী ধলিধনি ॥ ধু 
কাজলেরঞ্জিত নয়ন ধনি ধবলভালে ৷ ভ্রমর! ভোলল বিমল কমল দলে ॥ 
গুমান নাকর ধনি খিন অতি মাঝাখালি । 
কুচগিরি ফলের ভরে ভাঙ্গিআপড়িব জৌবনি ॥ 
নদী চান্দমুখি বচন বোলসি হাসি । 
'অমিআবরিবে জানি জৈছে শরদে পুরণশশী ॥ 
শেখ কৰিরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে। 


ছলতান নছি41 শাহ। তুলিছে কমল বনে ॥ ১ 
ৰা. ৰৈ, ভা- সং ৯৮, পৃ ৯২ ॥ ভা. ৩০২৪ পোঁষ, পৃ ৭৮৪ ম. ৰা. গী-. লং ০৮ পূ. ২৫ ও মৃ. প- 
সং ২৪, পৃ ৪৬৪ 








১৩৪. শেখ ভিখন 
খণ্ডিতা 


বিভাস 


সভাই বলে রাধার পরাণ কানাই । তুমি রজনী বঞ্চিলে কোন্‌ ঠাই । ধু 
কেমনে বনালে চূড়া, শ্রবণে দুলিতেছে, মেলিতে নার দুটি আখি । 
হব না অথুরা গতি, কি কব চূড়ার ভাতি, শ্যাম অঙ্গে লাগিয়াছে সাখি । 
টন গন্ধি তাম্বুল, খুইয়া ছি শির উপরে ৷ 
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আমার করম দোষে, তুমি থাক অন্ত পাশে হৌক মেনে রাধার মিরিতি ৷ ১ 
কাবা মালক্চ, প্‌ ৪০ :॥ পা. পৃ. ১০ ৮ বা. বৈ. ভা, সহ ৯৯, পু ৯৯: ত্র. ৪, পু ০, , বা. গী- 
সং ১৮৯, পৃ ১২৯; স্ব ক- প- সং ২০০, পৃ সৎ ॥ রত পৃ ১০5 মু সমাচার, পু ০৮ 





১৩৫. শেখ লাল 


ববাড়ি 
শুন লো '্বজনি, কিছুই না জানি, কি বুধি করিব আমি | 
তরিতে নারিব, দৈবে মরিব, নিশ্চয় জানিহ তুমি ॥ 
শয়নে স্বপনে, স্যাম বধূর সনে, স্থখে গিয়াছিন্জ নিদ। 
পাজর কাটি, শ্যাম বধুরে কেবা, দিয়া নিল সাদ ॥ 
শয়নে শ্বপনে, ঘরেতে পিরীতি, করিম শ্ামের সনে। 
সেই হইতে মোর, চিত বেয়াকুল, কিছুই লা লয় মনে ॥ 
তোমারে কহিস্থ সখি, পিরীতির এই রীতি, সদাই পরবশ দে। 


শেখ লালে কয়, যে জন তাহার হয়, সে বিনে জানিবে কে ॥ ১ 
পা, পৃঃ বা. নৈ- ভা, সং ১৯০, পৃ সত) তপু ০৯5 ম ৰা. গীত সং ২৪৯) পু সি) মৃ 
ক. পণ সং ২২৪, পৃ ৯৭ ॥ ৰ. পৃ ১০৪ সু সম! 





পৃ গদ 


১৩৬. সদাই শাহ 

বাউল 
আমি করি গো! মানা, শ্বামরূপ নিরখি গো জলে ঢেউ দিও না। 
যদি কূপ দরিতেচাও হেগো পরাণসজনী জলেতেনামিয়া গোতোর! ঢেউ দিওনা । 
নাওয়ের মগো পঞ্চজন, একজন কাণ্ডারী গো আমার তিনজন গুণারী। 
মাস্থলেতে পাল চড়াইছি গো পরাণ সজনী, সামার মনাই ভাই বেপারী । 
সদাই শাহ ফকিরে কয়, হয়ে আউলা ঝাউল। গো সখী হয়ে আউলা ঝাউলা । 
আমি চড়াইছি রান্ধনেরজুইত গো পরাশসজনী আমার ভাতরইল কুটি চান্ডলা ।১ 
বা, বৈ ভা, সং ১১, পয 2৪ ॥ বাগ মাবিফত, সহ ৩৪, পৃ ২২ ॥ জী. লো স- সং ২১%, পৃ ১৮১ 


১৩৭. সমসের 

বিরহ 
ভ্ৰমে অভাগিনী ন চাহিলাম গুণমণি। 
আনিল রে প্রাণবন্ধু, না কৈলাম দরশন, ধরি পড়শির বোল (হাম অভাগিনী) 


© 


২৮৬ বাঙ্গালার ইবফবভাকাপন্ মুসলমান কবির পদমঞ্চুবা 

বন্ধা নাগর 'গুণের সাগর, গোপত পরশ হার । (হাম্‌ অভাগিনী) 

পুরাণ পিরীতি, ছিল যখ ইতি, সেই সব লাগে ধান্ধা । (হাম অভাগিনী ) 
এবে দিনে দিনে, চিত্ত বিধে খুণে, জীউ রহে মাত্র বান্ধা । (হাম অভাগিনী ) 
কহে সমসেরে, গুণের সাগরে, এখনে বন্ধরে পাম | ( হাষ অভাগিনী ) 


মনের আগশুনি, কহিয়া কাহিনী, চরণে মিশিয়া যাম্‌ ॥ (হাম অভাগিনী ) ১ 
ৰা. বৈ, ভা সং ১০২, পৃ সি ও তর ৪. পৃ ০২৪ সু. ক. প- সং ১৪১, পু ৮০ 





১৩৮. সফ তোল্ল। 
বংশী 
শীত সারক্ষ 
ও মন দেখ রে! সতত মুরলী কুকে কে ॥ ধু 
নন্দিয়া কিনারে, কদস্ব শিকড়ে, শুন মুরলীর স্বরে । 
হারাই যে জ্ঞান, ছটফট প্রাণ, রহিতে না পারি ঘরে ॥ 
শুনিতে মুরলী, ছাড়ি গৃহ বাড়ী, স্থির নহে নারীর চিত। 
হেন হি মাধুরী, সে বাশীতে ভরি, সদা গাহে কেন গীত ॥ 
মুইতো! অভাগী, খতু সঙ্গী লাগি, নিকালিতে নাহি পারি । 
গৃহ কর্ম ছাড়ি, সঙ্গে আর চারি, তার ভয় করি নারী ॥ 
দেযারিয়! ঘরে, ননদিনী ভরে, শাশুড়ী কালের কাল । 
সতিনীর জ্বালা, সদা সুখ কালা, বিষ প্রায় হৈল জাল ॥ 
সদা মনে দুখ, গৃহে নাহি সখ, পড়শী হইল অরি। 
কহিতে লাঘব, নাহিক বান্ধব, সতত এ দুখে মরি ॥ 
সকল হারাই, পদ্ব নাহি পাই, গুরু বিশ্ব লক্ষ্য আর | 
সেই পদ বিনে, জিলোক ভুবনে, সেই বস্তু নাহি সার ॥ 
কাতর কিছ্বরে, ডাকে বারে বারে. শাহ আলিরজা পায়। 
সারেনির স্বরে, কান্দিয়ে নির্ভরে, হীন সফ তোলা গায় ॥১ “ 
ৰা. বৈ. ভা. সং ১০৩, পৃ ৯৪, মৃ. ক" প. সং >২=, পৃ ৭৪; সাহিত্য সংহিতা, ১৩০৮ আৰাঢচ়, 
সং *, পু ১৮২ 


১.৩৯ সালবেগ 
~~ রর 


বিবিধ, 





৯০ 


© 
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গজরাজ চিন্তা কলা থাই ঘোর জলেন চক্র পেখি গ্রহা নাশি উদ্ধারিল আপন । 
ঘোর বনে মৃগুনীকি পড়িখিলা কষন কেড়ে বড় বিপত্তিক করিছ তাংপ। 
কুরু সভা তন্দে পুনি ত্রৌপদীর জনান কোটি বস্ত্র দেই হেলে ল্দ্দ কল বারণ । 
রাবণর ভাই বিভীষণ গলা শরণ শরণ সন্ভালি তাকু লঙ্কে কল রাজন। 
প্রহলাদ পিতা সে যে বড় দুষ্ট দারুণ স্তম্ভরু বাহারি তাক বিদারিল তক্ষণ । 
কহে সালবেগ হীন জাতিরে মূ যবন রাঙ্গা চরণ তলে করু আচ্ছি জনান। ১ 
ও. সা- প- ১ম খণ্ড, সং২, পৃ ০০৪ 

ৰিহ্গড়া _তাল চৰ্চ্চরী 


জয় জয় রাখে গোপাল গোপাঙ্গনারে ॥ ধু. 
শীশ মোর মুকুট নট শোহে কটি পীতপট কিন্কিনী অধিক শোহা না রে ॥ 
ভাল কেশর তিলক কানে কুণ্ডল ঝলক 'অবর পর মুখলি স্থথ পাওনা রে । 
যমুনা তট রঙ্গিনী সকল রমণী মণি রূপ নব-দামিনী-গঞ্জনা! রে ॥ 
খন্জন ননঘ বর-রব উঘট ভেদ যঙ্থ বর সাত স্বর তান্‌ বিশ মূৰ্চ্ছনা রে । 
খিসিনি গান দিদ্ধিকট ভগধেনাং তিস্থিগট সালবেগ পুরল মন-কামনা রে ॥ ২. 
পগকজতক, সং ২৯৭২৪ হু. ক. পা. সং ৪%, পু ৯ 

১৬) 

রর ভ্রীরাধার রূপ 

নাগৱী নাগরী নাগলী । কত.প্রেমের আগরী নব নাগরী ॥ ধু 
কনক কেতকা চম্পা তড়িত বরণী । ইন্দীবর নীলমণি জলদ বসনী ॥ 
মুগ পক্ষজ মীন খঞ্জন নয়ানী ॥ কামধন্থ ভ্রমর পংক্তি ভুরু তুজলিনী ॥ 
নাস! তিল ক্ষুল খগ চাম্পাকলি জিতা । যামি জল বহস্তি বেণী কপি ঝলকিতা ॥ 
ভালে শে সিন্দুরবিন্দু শোভে কেশশোভা | জিনি ইন্দীবর বাহু মালের আভা ॥ 
ভালে বিরাজিত বর উরে মোতিম হারা । হংস বক শ্রেণী গঙ্গা জল দুদ্ধ ধারা ॥ 
কহ সালবেগ হীন জগত পামরা। রসের কলিকা রাই কাঙ্থ সে ভ্রমরা ৷ ৩ 
কাবামালঞ্চ, পৃ ৯: কীর্ভন পদাবলী, পৃ ১৪৯॥ পদকলতক্ষ, সং ২৪৭২; পা. পথও বৈষ্কৰ 
গীতাঞ্জলি, সং ৬৪৮, পৃ ২৮৮ ॥ ব্র ৪, পৃ ২৪ ॥ম. বা. গী- সং ৪৯৮ পৃ *> ৪ মৃ. ক. প” সং +, 
পৃ ৪১) ব.পু৬$ সাহিতা* ১২৯৯ ভাত, পৃ ০০২, সু" সমাচার, পৃ ৩০৭ 





মিলন 
বায়ে সখিগন বিবিধ বাজন বায়ে অতি অহপাম রে। 
স্বদঙ্গ চঙ্গ উপাঙ্গ সুমধুর সপ্ত হুর তিন গাম রে 





২৮৮ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্র মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 
কোই নাচত তাল বজায়ত নাচত শ্যামা স্াম রে । 
আনন্দে তরঙ্গিত, বহই যমুনা এরূপ সবি-স্থখ ধাম রে ॥ 
নব নাগর কাঙ্গ রাধা তরুণী | নব জলধরে কিয়ে শোভিত দামিনী ॥ ধু 
মোহিত নারদ স্থর নর মুনি মোহিত ব্রহ্মা শক্ষরে । 
চাদ কিরণহি বিকসি কুমুদিনী শোভিত স্ুভগ সরোবরে ॥ 
হংস সারস তবকি তাণ্ডব ডাহুকি-শবদ মনোহরে । 
সালবেগ পিয় নিরখি লাবণি বরণি নহি কহু যাত রে॥ ৪ 
অপ্রকাশিত পদরকাবলী, সং ৪২, পৃ ১৮ পলৰস সার; ৰা. বৈ ভা. সং ১০৪, পুচ মু. ক. 
প.সং ১৮৮, পু ৯১ 
রূপ 

স্যাম গোরা, আজত বেশ বড় তোরা ৷ ধু 
ত্রিভঙ্গি ছন্দে উভা করে মুরলী শোভা এ কুল যুড়াইবু পরারে। 
শিখিলা প্রায় করি ডাকুছু নাম ধরি এ গোপে ন রিবু পরারে 
তোর চুলকু অনা উড়ুছি নেত বান! তু নন্দরাজা পু'অ পরারে 
যা উদ রাজদাণ্ডে পড়িবু কাম কাণ্ডে তু কামে মরাযিবু পরারে 
কহে সালবেগ হীন রাখ! কুষ্চ পথে ধ্যান মু মূঢ় জাতিরে যবন। « 
ও, সা. প- ১ম খণ্ড, সং ৩, পৃ ৩১৬ কী 
বংশী 
সখি ! কুঞ্ধবনে বংশী কে বাজাইলা গো । ধু 
শুষ্ক তরুমানে খিলে, ধ্বনি শুনি পল্পবিলে পবন স্থক্তি হোই রহিলা গো । 
পাষাণ হস্তি পাণি যমুনা টেকে উজানি জল তেজি মীন কুলে রহিলা গো । 
বাজি ধীরে ক্ষুজ ঘণ্টি লক্জাবন্ধ গলাকিটি বসন পিন্ধস্তে তর নোহিলা গো । 
ঝশিক্ষ আসন টলি রসরে পড়িল৷ ঢলি ব্যাস পচ্ছে কুরগী গোড়া ইল। গো । 
কহে সালবেগ হীন, জাতিরে টে যবন রাধা ক পদে চিত্ত রহিলা গো । ৬ 
ও. সা. প- ১ম খন্ড, সং ৪, পৃ ০১৯, 

ভক্তের আকুতি 


সতেক মে! জীব দিৰ মিৰি বৃন্দাবন দৰ্শন করিবি যাই নন্দর নন্দন ধু... 

এন is 

রাসন্থলী নিকটে করিবি শঙ্ছন তুণ্ডে হরি ন বোহলে 
ছিব দিন পরিক্রমা 








gr 
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বাগ-_আংসোয়ারী । তাল--উদ্বিয়া খেমটা 
[ রপ্রকগন্জাথ পক্ষে] 

হের হো নীলগিরি-রাজহি। 

সুভ্থা বলরাম, সঙ্গে অন্থপাষ, সিনান মণ্ডপ মাঝ হি ॥ ধু. 

শঙ্খ ঘণ্টা কাসী বেণু বীণা বাশী, মধুর দুন্দুভি বাজন্তি ॥ 

সেবাতি পড়্যারী ঘট ভরি বারি, ডারউ তাকস্ক মাস্তি ॥ 

জয় জয় ধ্বনি, হুর নর মুনি, স্ততি নতি প্রপিপাত হি। * 

জ্রীমুখ চন্দ্রকু, সৌরভ ন্মাউছ, গজেন্দ্র বেশউ 'আপহি ॥ 

জয় যদু পতি, তিন লোক গতি, বহু উপহার ভোজস্তি । 

মণি কোটা চলে, সালবেগ বলে, দেব নারীগণ নাচস্তি ॥ ৮ 

পদকলতরু, সং ১২৪২; ত্র ৪, পৃ ২) মক, প. সং, পৃ ১ 


১৪০. দিরতাজ 


চুহি সিন্ধুৰা 
সই সই কহিতে খাখার পিআর বেভার শুন প্রাণ সই রে। ধু 
সই সই কি মোর রাদ্ধন কি মোর বান্ধন কি মোর হলদি বাট! । 
মনের আগুনে বনেতে জাইমু রাধিমু সোব্ামীর খোটা ॥ 
সই সই গাছে ধরে ফল নারাদ্দি কমল বাছরে চুসি। খাএ। 
আদ্ধার সোস্ামী হালি! গোর শুতিলে সে নিত্রা জাএ॥ 
সই সই যাহার সোআমী রসি নাগর সে নারীর কিসের দুঃখ । 
দিনের পাপখানি দিনেতে খণ্ডাইব দেখিয়া সে চান্দ মুখ ॥ 
সই সই বাপ না ম। এরে কি দোষ দিমু রে কুল চাহি দিল বিহা । 
হাতে হাতে ধরি গলাএ বান্ধি দড়ি সাগরে ডুবাইল নিআ ॥ 
সই সই কি মোর নিশি কি মোর দিশী কি মোর এ রবি শশী । 
ঘরের সোমামী হাসিনা ন বোলাএ মুঞি অপরাধী ছুসি (দোষী ) ॥ 
সই সই ন জানি কি দোষে লিসা মোরে রোষে নিদনস! হৃদএ পিউ। 
কহে সিরতাজে সোআআমী উদ্দেশে সহজে তেজিমু জিউ & ১. 


২৮৯ 


বিৰিধ 


ৰা. বৈ. ভা, সং ১০৪, পৃ সত ম. ৰা: শী- সং ১৮০, পৃ সর স্ব ক- প- সং ৭২, পৃ ৬১ 


ক সং ২০৫,পু ৯৯) সশ্িলন, ১০২৪ ভাত ও আহিল, এ 
ৰা. বৈ- 


চত প-১৯ 
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১৪১. সেরচান্দ 
॥ দান-লীলা 
ললিত 
পন্থ ছাড় ঘরে যাই রে, নিলাজ কানাই | ধু 
মাথায় পসর! করি চলিছ গোপালের নারী কোখায় তোর ঘর বাড়ী? 
মথুরাতে যাইতে চাহ, কিছু দান দিয়া যাহ, অনাদানে ছাড়িতে না পারি ॥ 
হওমূ মুই গোপালের নারী, গোকুলেতে ঘর করি, মথুরাতে করি হাট ঘাট । 
চিরকাল এই পন্থে, না দেখিছি দান লৈতে, আজু কেনে নিরোধিছ বাট ॥ 
তুমি ত নন্দের সত, কর্ম কর অদভৃত, পন্থ মধ্যে কর বাটোয়ারি। 
রাজা আছে কংসাস্থর বড়াই করিব চুর, পাছে দোষ না দিও আমারি ॥ 
হীন সেরচান্দের বাণী শুন রাখে ঠাকুরাদী, ভজ গিয়া কাহু গুণসার । 
তরিতে পাতকী লোক, না ভাবিও মনে ছুখ, কানু বিনে গতি নাহি আর ॥ ১ 





বা, বৈ. ভা. সং ১০৬,পূ ৯৮৪ ব্ৰ *. পৃ ২৭7 মং বা, গী, লং ১২১, পৃ পচ) সক প- সং ১৬০, 
শত 
১৪২, সৈয়দ আইনন্দিন 
কূপাগ্রাগ ২ 


যাললী 
খোস না লাগে মোর গৃহের বেভার। রাজপস্থে ননদিয়! দিছে ্বাথি ঠার | ধু. 
একেত চিকন কাল৷ আর বিনোদিন্ছা । ঠমকে মোহিত কৈল অবলার ছি ॥ 
তড়িত চমক জিনি এরূপ ভঙ্গিমা । অকণ নিন্দি! আছে অধর রঙ্গিমা ॥ 
কহে সৈয়দ আইগন্দিনে বৈরজ ধরি । গোপত মন্দিরে নাগর লব্স লা বরি 1১ K 


ভা. ১২০ কিক পর ১৮৭ । সম. কা. শী, সং ৩২, পৃ ২১5 বু. ক. প-সং *, পৃ তথ 





2) 


বাঙ্গালার বৈফ্যবভাবপিস্ন মুসলমান কবির পদমন্ত্যা ২৪১ 
অভিসার 
মাধৰী 
বিনোদ, আজু যাও ঘর । তোমারে খাইব সাপে বন্ধু, কলঙ্ক রহিব মোর ॥ ধু 
উঠানেত হাটু পানি সম্মুখে পড়খাই । সোনা হেন বন্ধু! রাখিমু কোন ঠাই ॥ 
ঘরে থাকে খণ্ডআ৷ কুকুর চৌদিকে মান্দার । কেমতে হুইব বাহির বন্ধু, 
ঘরেতু আমার ॥ 
ঘরেত জঞ্জাল রে বন্ধু আর বাপ ভাই । মাঝিআলে শুতিক্জাছে ভগিনীজামাই ॥ 
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে মন কর শান্ত । এক চিত্তে প্রতুভাব মিলাইব কান্ত ॥ ৩ 
রও, শু ১৪ যু. ক প. সং ১৯৯, পু দত 
মিলন 


দেশকাৰী 
বৃন্দাবনে রাধা কান্ত রঙ্গের রঙ্গিআ.। চল রে সখী সব দ্ধপ দেখি গিয়া! ধু 
তুমি ত চিকন-কাল৷ ক্ূপেতে মোহন । কনক-বরণ-বাখে বিলিছে আপন ॥ 
রাধা বালা নব শশী কান্ত পূর্ণ চান্দ । একি অপরূপ দেখি চান্দের উপরে চান্দ ॥ 
ক্ধপেতে নৈষ্ধপ বৈসে রূপে অন্রপাম | ক্ষপ না থাকিলে কার রাধা কাহু নাম॥ 


কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে-হেরি রূপ পূর । সব রূপ একই রূপ রূপ কি মধুর ॥৪ 
বত, পৃ ১৪৪ ম. বা. শী, সং ১৯৭, পু ১১৯৪ সু কপ. সং ১৮০, পৃ ৮৮ 


মাথুর 


কামক্েলি 
মরম দগধে প্রেমবাণে । বন্ধুরারে শরীর ভেদিল কামবাণে ॥ ধু 
তোমা লঙ্গে করি প্রেম, হারাইলাম জাতি ধর্ম, আর মরি লোক পরিবাদে | 
তোমা কি কহিব বন্ধু, আমার কপাল মন্দ, কি করিলা অহ দীননাখে ॥ 
তোমার কঠিন হিয়া, ভঙ্গ নানা নারী লৈয়া, কোথা গেল! বসি বৈ আমি । 
পালগ্গ সাজাই নারী, জাগিয়া কান্দিয়! পুড়ি, নিশি গেল না আসিলা তুষি ॥ 
কহে সৈয়দ আইনন্দিলে, প্রস্থ ভাব রাত্র দিনে, মায়! জালে না করিও হেলা। 
আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপূরী, আর কি পাইব তব মেলা ॥ ৫ 


ৰা. ৰৈ. ভা. সং ১০৭, পৃ ৮ আশু ১২১ ৰ. ৰা. গী- সং ১২৮, পৃ ১২৩, ওঁ সং ২৪২, 


১৬৮ । সু ক. প- সং ২০৭, পৃ ৯৭ 
পু থু ক, প- সং ২৫ St 

ৰাগ পাহিড়া 
অলআনিল বন্ধুতে কহিব্দ পরণাম ॥ 2 
জাইতে ন। পারি ভরে রিপুগ্রণ আছে ঘরে দগবএ হিনা ৰাণ কাম ॥ ধু 


© 


২৪২ বাঙ্গালা বৈষ্ণবভাবাপত্ মুসলমান কৰি পদমঞুম। 


সোআআমী দুৰ্জন অতি শাশুড়ি চঞ্চল মতি দেঅনিআ বড়ই চতুর । 
ভাই শ্বশুরে ন বাসে ভাল জালের বিষম জ্বাল নিতি কহে বচন কঠোর ॥ 
সতিনী বিসাল অতি ননদী চাণক্য ভাতি নেপুর আছএ মোর পাএ। 
পদ অহুসারি জবে কুনাকুনি বাজে তবে কোলের ছাবাল কান্দে রাএ ॥ 
জদি বন্ধু আইস এথা বিরলে কহিমূ কথা খণ্ডিব মনের দুঃখের ভার । 
হৈঅদ আআইনস্দিনে কহে কিরূপে জীবন রহে সুজন বিচ্ছেদ হএ জার ॥ ৬ 


ভা. ১০২০ কাতিৰ, পৃ ৭৬৭ ॥ ক. প- সং ২০, পু ৯০২ 

অনুরাগ, 
দীপক 

ক্ূপের নিছনি যাই । রসিয়া নাগর বন্ধু কি দিলে জুটাই । ধু. 

যবে ধরি দেখিয়াছি নাগর হন্দর মনসিজে তনু প্রাণ কৈল জর জর । 

তকরুয়| কদম্ব তলে মোহন ভঙ্গিম। নানা রবে পুরে বাশী দিতে নাহি সীমা । 

কহে সৈয়দ আইঘুন্দিন পূরিব আরতি শাহ আকবরের পদে করএ ভকতি । ৭ 

স্ব ক, প. সং ৪; পৃ ত jy 

ম্বতচ 


৫ কাষক্রিয়া 
সই, দেখরে রঙ্গ কেলি । এ নাট মন্দিরে নাচে রাধা বনমালী ॥ ধু 
খেলে রাই কাশ্ু,মিলি দুই ভন্গ । সেই রূপে উজলএ জিনি কোটি ভাঙ্গ ॥ 
খেনে খেনে শ্তায নাগর গোকুলে ব্যাপিত। শ্বামরূপ হেরিআ! রাখ! হরযিত ॥ 


কহে সৈয়দ আইনন্দিনে আনন্দ কথা ৷ শুনিতে শ্ৰবণে স্থথ গাও যথা তথা ॥ ৮ 
প্রাচীন পুর বিবরণ, সং ৮২, পৃ ৫৯ ॥ ত্র, পৃ ৯২ সু ক- প. সং, পৃ ৪১, এসং ১৮১, পৃ ৮৯ 


১৪৩. সৈয়দ আকিল 


ও আনি পাইলাম না গে! আমার বন্ধুরে মানাইতে। 
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আর সৈয়দ আকিলে কইন ফুলের তলে বইয়া ; বা আছা ফুলের তলে ৰইয়া। 
সারা নিশি প'র গো দিলাম ফুলের লাগিরা ॥ ১ 


জী. লো. স. সং. ২২৯, পৃ ১৮৪ 


১৪৪ সৈয়দ আলী 


গৌর আজ্ঞায় বিচারিলে পাইবায় তার দরশন । 

এই তনে ছাপিয় রইছে সেই রতন ॥ 

কিতাব কোরাণ পড়ি না পাই তার দরশন । f 
“ওজিফা'তে শুদ্ধ বচন চিন্লায় না রে অজ্ঞান মন । 

খানা পানি খাইয়া থাকে নিশাভাগে হয় চেতন । 

রূপের ঘরে রূপ জল্তেছে বিনা চক্ষে দরশন । / 

কহিল ফকির ছৈয়দ আলী জিতে না হইল মরণ । 

আঠার মোকাম ধুড়ি ত্রিপুত্িতে দরশন | ১ 


বা, বৈ. ভা, সং ১০৮, পৃ ৯৯ বাগ মাবিফত, ১ম ভাগ, সং ০০, পৃ ১৯ 


১৪৫ সৈয়দ জনুরুল হুছেন ( জহুর ) 


বাগিপী-ঝিপঝিট, পৃববী তান 

অঞ্চলে ঢাকিয়ে রূপ বিরাজে ঘরে ঘরে এলে! সখি নেহারি মিহিরে । 
মান আরাফা নকছাহু, ফাকাদ্‌ আরাফা রাব্বাহু, 

ভাবে ভাবে জানতে পারলে, চন্দ্র ফুটে অন্ধকারে । 

খুঁড়িলে বন্ধুরে পাবে, এমনি ধন কি নিয়ে যাবে? 

প্রথমে তালাশ কর, মোহাম্মদী এ শ্ররে। 

শিক চাদের হাটে যাবে, তথা মাখাটি মৃড়াবে, 

ছেতার বাজার কল শিখিয়ে, ছুলতান পুরের চলবে পারে । 
দুর্বানেতে ধ্যান ধর, রেখা টাইনে ছবি কর, & 
প্রেমানন্দে প্রাণ ভরিয়ে, প্রাণের প্রাণ তান ঘরে । 

নান! বর্ণে বৰ্ণমালা, তমাল তরু 

ৰলরে ওমন আলা আলা, পাষাণ গলে নামের জোরে । 


© 


২৯৪ বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপর মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 


দিগ দিগম্তর পরকাশি, দেখা দিবে পূর্ণ শশী, 
'অচঙ্ছিতে ন্সাগ্রেঘগিরি, দিকে যে আলো করে | 
সে অগ্রিতে হৃদয় যণি, সাধন কর তব জানি, 
চিত্তে হয়ে চিন্তামণি, যত্ব করে পূজ তারে। 
সে বিনে আর সব বাছ, ধুকাবাজি আছে শুধু, 
. বদ্ধ হয়ে মিছা মায়ায়, মজ না মন যাদুঘরে ৷ 
জহর হৈল বন্ধু হারা, গলে রশি জীতে মরা, 
ভাবে ভাবে তঙ্গ সারা, আর জানি কি আছে পরে ॥ ৯ 
জ্বাওয়াহির, লং ১১. পূ ৯ 
রাগিনী--শান্বাজ, কিৰোজী তান 


বাউল 
আমার মন মজরে এ মোহন বাশী রবে, দিন যামিনী বাজে বীণ! আমি তার 
হব কবে? 
আকাশে পাতালে সত্য একডুরির বাধা,যার চিত্তে প্রেমলাই শুন্তে লাগে ধাধ1। 
কত মতে বলিরে মন উত্তর তৰ নাই,চোর আসি প্রবেশিলে মাণিক রবে নাই। 
নব রঙী কোঠ! দেখ আছে সারিসারি,কি মতে খুলিব তালা বুঝিতে না পারি । 
নক ও খকী কলব.ক্হ লতিফার ধ্বনি, সত্য নামে খুলে যায় কিতাবে বাখানি ॥ 
মাহুষ জনম গেল মোর অবহেলে চলে, বংশী ধ্বনি শুনি তারে ধর গিয়ে গলে । 
ইছবাতের বাজারে তারে ধর বিচারিয়ে, প্রেমানন্দ যেব! হয় ধরে তারে গিয়ে ॥ 
দীনহীন জহুরে বলে একি পরমাদ, বামনে ধরিতে চাও আকাশের চাদ । ২ 
জাওয়াহির সং, পৃ 


রাশিসী-_হ্যান্বর, কানেড! তান 














বান্গালার বৈষণক্ভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্ুষা ২৯৫ 


ঝ্কপিবী-কেদার, মনোহর সাই তান 

বিবিধ 
কংসের পীরিতে দিন গেল গলে! সজনী নন্দের ভজনে দিন গেল। 
কলুমা পড় কল্যা দড় শুনিতে মধুর. কল্মার ন্মন্তরের ধন আছে বছ দূর । 
নমাজ পড় রোজা রাখ জগতে মাস্তর, নমাজ মেরাজ হনে আমি বৈ দূর । 
না ভজিলাম পীর মুশিদ না চেন্লাম আমান, ছখরাত দুষমণ ঘাটে লুটিব ঈমান | 
অন্ধকার ধন্দকার গোরের মাঝারে, যনকণী? নবীর যাবে ছুযালের তরে। 
কেনরে অবোধ মন রহিলে বসিয়ে, মাযার বেড়ী পা রাখিয়ে দিনত গেল গে । * 


জহুর বলে ছাড়ে দাও নন্দের বাসর, নামে প্রেমে মাখাইলে তরিবে হাশর | ৪ 
জাওয়াহিব সং ৮৬, পূ 1০ 
সযাগিঈী__পরজ, কানেংডা তান 
বাউল 
কামিনী বৃন্দাবনে মোহ লোভে করে খেলা আমার মন পাখী হৈলরে হরবোলা । 
কখন বধূ কখন সাধু. কখন '্কৃতের চেলা, 
দিন যামিনী দুত বেগারে মন করে উতালা। 
কখন পানী কখন বহ্নি কাম সাগরে মেলা । 
বেদ-বেদাস্ আদেশ মানা করে অবহেলা, 
বারে বারে ডাকি তারে, পির রাখে খোলা, 
দিগ-দিগন্তর উড়ে চলে আ্বাথি না রাখে মেলা । 
গেলে পাখী আয় না কিরে এ কি বিষম জালা, 
দিল্‌ দরিয়ায় ডুব দিয়ে দেখ বন্ধ চাবি যায় খোলা । 
কপাট খোলে নয়ন মেলে দেখরে রঙের খেলা, 
জহুর বলে রঙ_মহলে, বাজে কেবল একতালা। ৫ 
জাওযাহির, সং ৪১, পৃ *হ 
ৰাপিনী--বেহাগ, কানেংড়া ভান 
বাউল 
কেন পরিহর অনাখেরে ব! মনের 'স্বামী..কেন পরিহর অনাখেরে ৷ 
আমি যখন কিছু নয়, তুমি মন মহাশয়, ভেন্কি দিয়ে জগত ভুলা 
আমি তোমার পালা পাখী. যথা রাখ তথা থাকি, তবে কেন অপরাধী আমি । 
এক হস্তে ফেলিয়ে দেও, অন্ত হাতে কোলে নেও, যাছবাজি বুঝিতে সংকট ৷ 
তোমার হাতে মহামারী, টান পড়িলে রৈতে নারি, তবে কেন রহিলে স্তর 


রি, সম 


২৯৬ বাঙ্গালার বৈ্বভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্ষ! 


ওহে নাথ আইব শৃন্, একথা সকলে গণ্য, গোকুলেতে রাধা! কলক্ষিনী । 
হাবেজহুর_ইস্বাহুবলবুল, লীলাতে ঘটাইল গোল, রাজি নারাজিতে ভাল মন্দ । ৬. 
জাওধাহির, সং ৪৯৮ পৃ == 

রাণিষী_তৈরৰী, কানেংড়া তান 

বাউল 

কেন বসিয়াছ বিরহেতে বা নন্দের স্থত, কেন বসিয়াছ বিরহেতে। 
হাতে পর! সোনার বালা, গলে শোভে মোহন মালা, 
পদে পুর করে ঝুহুর সুর । ( বা নন্দের স্থত ) 
কার কামে মন্দিয়ে এখা, বেহার কর যথা তথা, 
ইষ্ট-কুটুম ত্যজিয়ে সকল । (বা নন্দের সত ) 
ঘরে বধূ কূপসিনী, সাজে আছে দিন যামিনী, 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ গগন মোহন ৷ ( বা নন্দের স্থত ) 
চোখ থাকিতে দিনের কাণা, বাহ ক্ষেত্রে আনাগোনা । 
চাইলে নারে কাঞ্চন মালা রূপে ৷ (ৰা নন্দে সতে). 
বনে থাক আগর মাখ, রিপু.কুল সঙ্গে রাখ, 
সংহারিব সুযোগ পাইলে । (বা নন্দের সত ) 
ছেতারে ধরিয়ে তার, তারে তারে কর সার, 
বাজলে পরে খুচিবে সংকট । ( বা নন্দের স্থত ) 
দীনহীন জহর মাত্র খালি, সৈয়দ ইজাবত আলি, 
পিতা তার মধুপুরে ঘর | (বা নন্দের সূত )। ৭ 
" জাওয়াহির, সং «৫২, পু ৪১ 

রাগিধী--মালকোন, পুরৰী তান 

বাউল 
চল গো, সজনী যাই এ শীবৃন্দাবনে, পুষ্প-মালা গলে দিয়ে দেখব রে দু-নয়নে। 
ত্রিবেণীতে বহে ধারা দেখতে চমৎকার, কি রে শুন্তে ভয়ঙ্কর, 
TE Conn et 











৮/1  ওগে| ফুল ফুটিলে জিকির জপে, দষে হাজার জবানে ৷ 
মুশিদ বাণী দমে হাজার যে সাধু পুরাবে, 
ওগো, উলট কমল ফুটে গিয়ে পূর্ণ-চক্্র গগনে ॥ 
লক্ষ লক্ষ পুষ্প মালা পইরিবে ত সে জনে, 
ওগো, রাজা বাদশা বুঝতে নারে বুঝবে প্রেমিক স্বজনে । 
অধম জহুরে বলে প্রেম কর! সামান্ত নয়, 
ভাবের মৃগ ধরা গেলে অসি চালায় গর্দানে। ৮ 
জাওয়াহির, সং ১১০; পৃ সস 
০ বাগিনী__জৈবনী, কৃৰস্বী তান 
বাউল 
ডুব, ডুবংরে বাউলের মন, ভাব সাগরে ডুব দিয়ে যা জন্ম মরণ করে পণ । 
দৃঢ় মনে শক্ত ভাবে প্রাণ করিলে সমপর্ণ, 
ভাবে ভাবে ভাবের পুতুল হবেরে তোর দরশন । 
পুতুল খেলায় পুতুল সাজে, বনমালী সাক্ষাতে, 
দেখা দিয়ে গুপ্ত ভাবে গুম্‌ হয়ে যায় সেই রতন । 
ডুবলে বাচে এ সাগরে, ভাসলে তোমার হয়না! কল, 
চরণ তরী চড়গে রে মন, ফাকি দিবে কাল শমন । 
< মগণ হয়ে চালাও তরী, দিলালপুরের হও বেপারী, 
কলছুম নদীর তীরে গেলে, মুক্তি হবে নাই মরণ । 
হৃদয় তারে চরণ তরী, গুণ টানিবে নিশিদিন, 
ভাবের বাদাম অনুরাগে, হাওয়ার জোরে হয় বাহন ৷ 
জহুর বলে মিছা কাজে, দিন গেল মোর ভবের সাজে, 
ডুবি ডুবি ডুবতে নারি, মিলবে নারে সেই রতন । ৯ 
জাওয়াহির, সং ৪৩, পু ০৪ 
বাগিনী_স্থলতান, মনোহৰ সাই তান 
ৰাউল 
তোরা কে কে যাবে গো সজনী বৃন্দাবনে, আমি যাব কালিয়ার বংশী তানে ॥ 
তু. একি হেরি চমৎকার, আলোকে আঁধারে তার, 
বহুরূপে একাকার, নিশি দিবা বাজে বীশে । 
ধর্তে গেলে না দেয় ধরা, অধরা ধরিয়ে ধরা, 
হয়ে যা তুই জীতে মরা, এ মোহন বাশী সন্ধানে । 





২৮ বাঙ্গালার বৈফবভাবাশক্গ মুসলমান কবির পদঞ্জষা 


এ ব্রক্াণ্ডে আর কি আছে, যা আছে নরত্ব কাছে, lo 
মুক্তি-পদ তোর সদা যাচে, কেন হে রয়েছ অজ্ঞানে । 
কাল শমন আলিবে যখন, ভেরী রবে হবে মগন, 
ছাইড়ে দিয়ে যাবে তখন, বেহার তব বীণা সনে । 
জহুর সে মুক্তির প্রত্যাশী, বীণার সনে গলে ফাসি, 
ভাবে কাটায় দিবানিশি, স্থান চায় রাঙা চরণে | ১* 
আাওয়াহির, সং ১৯৯, পৃ ৯১৯ 

বাগিলী- সব নল্লার, সারাঙ্গী তান 

বিবিধ as 

না যাই ও নন্দনীর আলয় ও গো প্রাণ সজনী সবী গো তোর ভাল না পড়িবে। 
রাজপন্থে আছে চোর, চোরা নয় অতি দূর, সন্ধানেতে করিবে হরণ। 
পীরিতভাঙ্গে প্রেমলাগায়, অস্বতেগরল মিশায়, ভক্ষণকরিলে অগ্নি হয়নিবারণ। 
'অগ্নিতে পড়িলে ছাই, বৃন্দাবনে রবে নাই, পিপ্ররেতে সোয়ার মরণ। 
শ্ামূশোক পাখী বন্ধখানা, নামিলে তার খানাপিনা সেখানিতে মৃত জীব পায়। 
দীনহীন জহুরে কয়, রাজ-পন্ছে মিলন হয় সুশিদ-বাণী করিয়ে স্বরণ | ১১ 
জাওয়াহির, সং ৮২, পৃ +৯ 

বাগিদী__ঝি'ঝিউ, পরজ বাহার তান 


প্রাণ কাদে প্রাণ বন্ধের লাগিয়ে" দিবা নিশি সুরে মনে বসিয়ে । 

নিকুঞ্ মন্দিরে থাকি, যেমন পিঝরের পাখী গো, 

ও গো, দুধ-ছান। সাক্ষাতে আছে, প্রাণত গেছে চলিয়ে। 

শিকল পাখীর মত মন, সদায় করে উচাটন গো, 

ওগো, শত শত তীরের ফল, হৃদে আছে বিদ্ধিয়ে। 1 ন 
নাই আশা নাই ভরসা, পিন্তরে সদায় বাসা গো, ? 
গুগো, কোন কলে যমুনায় যাব, কুস্তটী সঙ্গে নিয়ে | : 

ক্ষপ-সিন্ধ যমুনার জলে, যাইতে হবে কি কৌশলে গো 

Se oe 








বাঙ্গালার EAT কবির পদমঞ্ুষা ২৯৯ 
দীনহীন জহুরে কয়, প্রেম বারিতে মিলন হয় গো, 
ওগো, বালুচরায় ফসল হর না, দিনত গেল মোর কাটিয়ে। ১২. 
জাওয়াহির। সং ১০৯, পৃ ৯ 
রাগিমী_ ব্মাশোনাসী, বিচাৰ তান 
বাউল 
প্রেমানলে অঙ্গ জলে ভাবে ভাবে প্রাণ যায় ওলো রাই চল যাই নদীয়ায় । 
তমাল-তরু-চিকণ-কালা, বংশী স্বরে দ্বিগুণ জ্ঞালা, 
ঘরে অরি কুব্দারাণী, অঙ্গ জুড়ে বিষে ছায়। 
চল সখি দেখি জলে, কুন্ত বাখে দিয়ে গলে, 
নিদাগেতে দাগ লাগায়ে, চিত্ত চোর। কোথা যায় । 
নদীটির সোত উজান চলে, জল ভরিও দমের কলে, 
যতনে রাখিলে তারে, পূর্ণ চন্দ্র দেখা পায়। 
এই নদীর নাই জোয়ার ভাটা, সোজ। রাখ মনের কাটা, 
এক মনেতে ছু'মন দিলে, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় । 
কাল নদীতে গেল যারা, সেই নদীর জল পায়না তারা, 
চক্ষ-খেলায় দিন কাটিয়ে, বালি-চরা দেখতে পায়। 
জহুর হৈল দুষ্ট মতি, তুল পড়ে তার মনের গতি, 
কখন বালি কথন পানী, ক্ষণে ক্ষণে দেখতে পায় । ৯৩. 
ভাওয়াহিৰ, সং ২৯, পু ৯৭ 
রাগিনী_-জয়প্থী তান 
বাউল, 
বল গো সজনী আমায় কে ডাকে, হৃদ মন্দিরে শন্দরোল নিশিদিন থাকে থাকে । 
পরম ঘতন করে, দিন যামিনী ডাকে মোরে, 
কুজারাণী মন্ত্র দিয়ে, দিন কাটিল ফাকে ফাকে । 
কংস বংশ চত্ুদিকে, দিবানিশি পারা থাকে, 
উত্তর দিতে বাশীর স্থরে, বিস্ন ঘটায় বাঁকে হাকে। 
মোহ লোভে করে রোল, সেই ডাকে পড়িল গোল, 
গণ্ডগোলে দিন কাটিয়ে, কাজ কি হবে সন্ধযা ডাকে । 
হারে জহুর হও খবরদার, খড়ি মাটি এ সংসার, 
'ছেতার বাজাও তারে তারে, উত্তর দাও তার যে জন ডাকে । ১৪ 
জাওয়াহিৰ, সং ১৯, পৃ ১৪ 


৩ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্ মুসলমান কবির পদমঙ্ুষ! 

ব্ৰাগিসী- দেবকিরী, নৃলতান তান 

বাউল 

বল গো সজনী হেন কি শুনি কানে, মোহন স্বরে উদাস কৈল ও ্রীবন্দাবনে । 
কে বাজায় কোথা বসে, চল সখী ছদ্মবেশে, 
খেলে পাব কোন দেশে, হার হুলেম মন প্রাণে। 
ছ-করে ধরিয়ে বীণা, বাজায় কেবল তানা না-না, 
ভাবে কিছু না যায় জানা, খুঁজলে মিলে কুক্জবনে । 
আলিফ-লাম রা-র সনে, ঢেো'ড় বাশী মন প্রাণে, 
টাইনে আন ধ্যানে ধ্যানে, পরশিবে মহাপ্রাণে । 
আলিক, দাল, মিম নগরে, বাজে ভেরী ঘরে ঘরে, 
চতুর হয়ে যে তালাশ করে, তন পায় মুশিদ সন্ধানে । 
হারে জহুর পস্থ-ভোলা, হয়ে যা মোহন্ত চেলা, 


নামে প্রেমে গলার মালা, রাখে দেখ দু'নয়নে ॥ ১৫ 
জাওয়াহির, সং ৯৯. পৃ ৮৪ 


বাগিনী--বেহাগ, বাগে তান 


বাণী ফু'কে মনচোরা, নাম ধরিয়ে ডাকে বালী আলিফ-লাম-র! । 

বাজে বাশী মন উদাসী কদম ডালে লীলা, 

লক্ষেত জানি বংশী ধ্বনি, ধর-গে'লো সই তর! তর! । 

টল্‌ টলাটল করতু অটল, আলিক, লাম মিমে, 

দালে লামে বাধে কামে, দূশিদ বাণী করতু সার1। 

তিন তারে গৌরাঙ্গ খুরে, চালাও তরী ভাব সাগরে, 

ডুব, দিয়ে যা অতল নীরে, দেখবেরে সুখ হাসি ভরা । 
লুপ্তাকারে এ সাগরে, ছুলতানগে যাও বেপারে, 

যুগে যুগে যোগ করিলে, অধর চাদে দিবে ধরা। 

হৃদয় তারে ুখাকরে, বাধরে ও মন শৃস্বাভরে, 

নয়নে টানিয়ে বাণে, নিশান কর মনচোরা । 

হৃদ মন্দিরে মিহির করে, যে রসিকে সাজন করে, ্ 
লুঠে মু যে হয় সাধু, পানা যার! বচন-চোরা ॥ / 





 মোকামে মোকামে ঘুরে, কষ জু অঙ্গে পরি । 





বাঙ্গালার বৈষ্বভাবাপন্গ মুসলমান কবির পদমঞ্জুযা ৭ 
বালে পরে দেখবে ওরে, কোথা আছে মনোহর! । ১৬ 
জআওয়াহিব, সং +৭, পূ গং 
বযাগিনী- পুরী, সু ব্গাব তান 
বাউল 
বাণী বাজলে কি আয়রে শশী, বংশী ধ্বনি শুনলে "আসে হয়ে মন উদাসী । 
বাশীর মূলে হৃদয় খুলে, কান পাতিল যে জনা, 
শুনে ধ্বনি মাবুদ গণি, কেবলমাত্র শৃন্তে বসি৷ 
ডাকে বাশী শৃন্যে বসি, জগচ্ছনে বেরিয়ে, 
প্রাণটি খুলে উত্তর দিলে, গলে লাগে তার ফাসি । 
মন-চোরা দিবে ধরা, এ মোহন বাশী রবে, 
বাণীর গতি হয়ে পাস্থি, উলট কর কালনিশি । 
নিগৃড় ঘরে হৃদ মাঝারে, বাজাও ভেরী যতনে, 
করুলে যতন মিল্‌বে রতন, দেখবে রে কালশনী ৷ 
নফছ ক্ল্ব নিকাল তার রব, ধ্যানে মনে বসি, 
মন বে-খেদে আপন বেঁধে, মিল্বে নারে বনবাসী । 
বাজাও বালী মন উদাসী. মুশিদ চরণ সেবিয়ে, 
সেবলে তারে মিলবে ওরে, প্রেম করিতে ব্রজবাসী। 
জহর কয় তোর মূলে দেখ, শুকনা মাটি হয় কি শেক, 
মন টলানি মিছ বাণী, মিল্‌বে নারে বনবাসী ৷ ১৭ 
জাওয়াহির, সং «৯, পৃ ৭ 
ব্াগিপী-_-ইমন তুপালী,কানেক্কা তান 
বাউল 
বেশ ভূষণে সঙ্দা করে পাড়ি দিতে যসুনারি পারবে না রে মনা বেপারি। 
স্থরধুনী তটে যাইতে, গরল ছাইড়ে সরল হৈতে 
কাজ কিরে তোর একতার হু-তার, দগ্তপা্স। আর উটাখারী ॥ 
কথায় কথায় লোক বলে, রশি কেলে লোকের গলে, 
_জরিশ অক্ষরের মর্ম বলে, কাজ করিল দাগাদারী ॥ 
শরার হুকুম সকল ফেলি, দীর্ঘ কল্‌কি হাতে ধরি। 
ঠকাতে পুলিশের তরে, ঢং ধরিল তরে তরে, 
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যে যে কাধ শাস্সে মানা, বলে এসব হালাল জানা, 
কিছুমাত্র নাই মানা, আপনা বেগন! সমান করি । 
দেখবে জগতের স্বামী, সেইত আছে অন্তরযামী, 
তোমার যত বিপখগাষী, নিমিষে যায় বরাবরি ॥ 
পরল ছাড় সরল ধর, অন্তর বাহার সমান কর, 
আপন স্বার্থ মূলে মার, পার হৈতে যসুলারী ৷ / 
জহুরুল হুছনে কয়, শরা ছাড়া মারফত নয়, 
নমাজ রোজা করে আদায়, শিখে লওরে দোকানদারী ॥ ১৮ 
জাওয়।হির, সং ৬+, পৃ «১ 

কাগিণী__ি্ু ভৈরবী, ৰিভাষ তান 

বাউল 

বৃন্দাবনে কে টানে মুরারী ওলো৷ সজনী বৃন্দাবনে কে টানে মুরারী ॥ 
মোহন শ্বরে বাজে বীণা, শুনতে মধুর তানা না না, 
কে-বা বাজায় আমার সাক্ষাতে | (ওলো সজনী ) 
আমি যদি জানি আগে, ভেরীটি ধরিত রাগে, 
তবে বংশী হৈত আপন! ৷ ( ওলো সজনী ) 
সরল বাশের ধাশী, তার সনে আছে শশী, তার তানে বৃন্দাবন উলান ॥ 
দিন যামিনী ঝুরে মরি, হৃদয় পিৱর করি, কোন সন্ধানে হবে পরিচয় । শর 
কোন নাম জপে বাশ, ঝাদিল মোর গলে ফালি, ন! পাইল তার উদ্দেশ । 
ভ্রিবেশীতে জপে নাম, অজপা তাহার কাম, পরিচয় মুর্শিদ সন্ধানে । 
বলে অহুঞ্ল হুছন, ভাব-বীণা বাজাও সাধুজন, অন্ধকার হইবে বিনাশ ৷ ১৯ 


জাওয।ছা। সং ৮৪, পু ৭১ 
বাগিশী ভৈতবী, মনোৰঞ্জনতাৰ . 


ভাবে ভাবে ভাবের খেল! হবে ও কুৱবনে, গে! প্রাণের 





১৯১ 
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খেম্টা তালে হৈল মাতোয়ারা । ( গ্যো প্রাণের সজনী ) 
নাতিন আমার রসের মাধুর, হেছ ক! টানে নেয় কতদূর, 
পুষ্প রেণু দেয় মুখে ঢালি । ( গো প্রাণের ) 

গোপাল হেথা বন্ধখানা, না মিলে তার খানাপিনা, 
স্যাম পীরিতে ঘটিল জঞ্জাল । ( গো প্রাণের ) 

গোপাল আমার সঙ্গ সাথী, তা' বিনে মোর নাই গতি, 
হরে নিল কংসের পীরিতে । (গো প্রাণের ) 

বেল! গেল সন্ধ/1 হৈল, গোপাল সব হারে গেল, 

আমি রাখাল চলিম্থ একেলা । (গো প্রাণের ) 
মহাজনে জিজ্ঞাসিব, উত্তর তার কি বলিৰ, 

লাভে মূলে ভরা হৈল তল | ( গো প্রাণের ) 

জহুর হৈল লক্ষ্মীছাড়।, ফসল ক্ষেত্রে না দেয় বেড়া, 
লোঠে নিল শৃকরের দলে। ( গো প্রাণের ) ২* 


নাও হি, সং ১৪, পৃ ১২ 
কাগিশী--বেহাগ, হাত্বিৰ তান 


৩.৩ 


* বাউল 


মন বুঝে নারে কি হৈল প্রমাদ নিশিদিন শুনতে চায় কংসের সংবাদ । 


কংসরাণী কুলনাশিটীগোয়ালিনী সনে,বাড়িল নাগরেরপীরিত টপকাবাজা গানে। 
বারেধাবেনিবেধিতারপ্রবোধনাহিমানে;টিক্ষিতেনাপারেঘরে,নৌক়েহেছ কাটানে । 
কাম কামিনী মদন বাণে.নিয়ে যায় তারে,আহার বিহার করে যপোদ! মন্দিরে । 
দিন যামিনী ঘুরে কিরে নাহি লয় স্থিতি, অকস্থাং-আলি তার ঘটিবে ছূর্গতি । 


স্বদেশ বিদেশ কিছু না রাখে খবর, বিদেশীর সনে পিরীত করিল বিদ্তর । 


কোথা ছিল কোথা আইল কেবা নিব হুরি, অহরহ: করে কেবল ভূতের বেগারী। 
জহুর বলে পাগল ধর পাগল হৈয়ে, বাউলের বেড়ী আন তালাশ করিয়ে । ২১ 


কগুযাহির, সং৬৪, পৃ *২ 
ব্বাগিণী--সুষ, খাস্বাজ্গ তান 


মৃক্তি আছে স্বরধুনী কুলে বা কানিয়ার কাহ মুক্ি আছে স্থরধুনী কুলে। 
গঙ্গা ও যমুনার জল, তাতে স্তৰ! নিরঘল, কংস আছে তার পাটে বসি। 


বাউল 


কুলবধূ দেশওয়ালিনী, আনিতে যষুনা রি পানি গেল ঠেকে যশোদ। মন্দিরে । 


কংস হাতে নিয়ে বান, স্ুকে তারে হাসি হাসি, তুলায় যত রমণীর মন। 


ও রী ES 
ক ৰ hf লা 





৩০৪. বাঙ্গালার বৈষণবভাবাপন্গ মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 


নন্দিনী রূপসী সনে, বেহার করে সখিগণে, ক্ষণে বসে তমালের তলে । 
খন-মান-প্রাণ দিয়ে, অভাবেতে ভাব নিছে, কুন্ত নিল জলে ভাসাইয়ে । 
হায়রে বাউল মম, আসা যাওয়া অকারণ যমুনাতে না হৈল মিলন । 
দিন গেল সন্ধ্যা হ'ল, মান কুল গওয়াইল, ভাবে বলে জহক্ষল হুছেন।" ২২ 
জাওয়াছির, সং ৬, পৃ ** 
বাউল 

সবাগিশী__যনোহ্রসাই তান 
সুশিদবাণী সত্যজানি, জপরে নাম নিরলে, দমকলে, প্রাণবন্ধের রুপ। নি মিলে । ধু « 
তিন তারে চালায়ে খবর, ছয় খানাতে নজর কর, 
পঞ্চঘরে হীরা লাল গাথুনী, কিরে হায় হায় হায় । 
ওগো! বিদ্দুবারি স্গান করি, রূপ-সিন্ধুর মিশ গে জলে । ( দমকলে ) 
জপ নাম শক্ত মনে, নিশিকাল অবসানে, 
দিন রজনী এ চরণের আশে, কিরে হায় হায় হায়, 
গো নিরানন্দে রাখে তোমায়, দেখবে মনে কি বলে । ( দমকলে ) 
ক্কপ-সিন্ধু যমুনার জলে, যার কপালে রুপা খুলে, 
তাতে মিলে দুইটি নিশান, কিরে হায় হায় হায়, 
ওগো, বিশ্বাসে আস্কুশ দিয়ে, সত. মিথ্যা দেখ মূলে । ( দমকলে ) 
মগন হয়ে চালাও মন, চরণ তরী অক্ষ, নু 
চালাও ডি স্বরধুনী নীরে, কিরে হায় হায় হায়, 
ওগো, যেমন তোমার, তেমন হয় তার, সত্য সত্য সত্য বলে । (দমকলে ) 
গলে পর প্রেম রশি, দেখবে রে তুই কালশশী, 
হৃদয় মন্দির হইবে প্রকাশ কিরে হার হায় হায়, 
ওগো, শিশুর যত হৈলেরে মন, হস্ত করে লয় কোলে । ( দমকলে ) 
জহুক্ষল হছেনে কয়, মনে কিছু শান্ত নয়, 
সিলেটের তরফে নিবাস, কিরে হায় হায় হায়, Te 
ক কণ মাৰ হল বাচি সারা খল ২৩ 





এ 








বাঙ্ছালার বৈঙ্কবভাবাপক্ মুসলমান কৰির পদমঞ্ুষা 


তোমার স্মামার স্থদের কৰা, কম পড়িলে রতিমাৰা, 
অঞ্চলে ঢাকিয়ে মুখ, ক্রুকুটী দেখাও আমায় । 

তুমি আমার মন মহাজন, আনি হেন এ ক্ষুত্রজন, 
লাভে মূলে করে পতন, বাকী বৈল মোট জমায় ৷ 
ওহে নাথ কুপা করি, সকল দোষ অপসারি, 

অধম দাস মনে করি, শোধারিয়ে নিবে তায় ॥ 
মণিহার। ফলীপারা, আমি একটি জীতা মরা, 
আমার ডাকে ফাক পড়িলে, ক্ষমা করে নিবে তায় ॥ 
কার বা আছে হৃদ মন্দিরে, পৃর্ণশশী কেলি করে, 
তালাশিয়ে পাইন। তারে, একি হৈল যহাদায় । 
কর বা না কর পার, মিনতি করেছি সার 


যমুনা কূলেতে খাড়া, জহুর তোমায় ভিক্ষা চায়। ২৪ 
জাওয়াহ্র, সং ৪. পু ত 
কাশিণী--খাস্বাজ, পরজ্জ বাহার তান 


৩০৫ 


দেহত 


রাখালঅ[মার আছে কারসনে রে নগরবাসী, গোপালনামার রৈল কোনবনে। 


দিনমণি অস্ত গেল মন্দির হৈল খালি 

যশোদা আসিবে ঘরে দিল হাতে তালি, (রে নগরবাসী ) 
আজি গেল কাল গেল হৈল কত কাল * 

চণ্ডালিনী সনে পীরিত ঘটিল জঞ্জাল । ( রে নগরবাসী ) 

বনে বনে শুরে সদা নাহি রাখে ডর 

গোট ধেনু হারিয়ে পীরিত করিল বিস্তর । (রে নগরবানী ) 
ডাক। ডাকি করি কত নাহি শুনে কানে 

কুলবধূ ত)জিয়ে ঘরে গেল নিগৃড় বনে । ( রে নগরবাসী ) 

ঘুরে কিরে দিন রজনী শ্মশানেতে বাসা 

চিতার সনে করে খেলা জীবনের নাই আশা । (রে নগরবাসী ) 


গো-পাল হারিয়ে রাখাল গেল অতি দূর গেহাতব বলেঘায় দীনহীন জহুর । ২৫ 


জারা ছিব, সং ৪৩, পৃ ৪২ ডু 
রাসিশী--জর জয়ন্তী, সেৰগিরী তান 


ব্রা মামৰ 
সরি সনে বনে যাও ধেনু তোমার সঙ্গে, 
৮০58 মক. প._২০ > 





৮ 


@ 


৩.৬ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন মুসলমান কবির পদমঞ্জুবা 


অষ্ট অলংকার পরা আছে তোমার অন্দে । ( রে কালিয়ার কাস ) 

বন্ধু বেণু অলংকার রাখিয়ে কানাই, 

কাম সাগরে ঝাম্প দিল খেলিবারে লাই । (রে কালিয়ার কাঙ্জ ) 

খেলনাতে মন্ত হয়ে বেলা হ’ল শেষ, অহুরাগে উঠল বধূ আলো! শিরের বেশ ৷ 

বেশরবীশী যথা ছিল নাপায় খু জিণ্ে,কবলী খেস্ছ গোঠেরবাছুর গিয়েছেহারিয়ে । 

সন্ধ্যাহ'ল গোঠচলিল হাস্বারব বলি, রাখালসনে গোপালআইল বাছুর রৈলধালি || 

হারেকান্গ কোথা বেণু,এ ছিল কি মনে;এমন, সোনারবাছুর হারিলে কোনবনে ॥ 

ভেবী হারি কানাই ঠাকুর হইল অসতী, বাছুর হারিয়ে গেল কংসের পীরিতি । 
- বাজাৎবাণী মনউদাসী গণে সর্বক্ষণ বংশী স্বরে বাছুর আইব বলিল হুছন। ২৬ 


জ্বাৎুয়।হির, সং দহ, পৃ ৭১ 
কাশির ইমন*শ্রসাঙী তান 


সজনীতোর ভাল নাহয় রীতি, গোপালসনে মাঠেআলি ভাঙ্গিলে পীরিতি । হে 
অগেরমাধুরী তোর খেয়েছেসব ঘূণে, নাজানি কার প্রেমেমজে আছ নিগৃঢ় 
+ বনে। ছে 
সণীসনে রেহারকর ধামালী খেলাও, কল্প-তরু পানে কিছু কিরিয়ে নাচাও। হে 
কালেকালে হবেরে তোর হন্তে গলে বন্ধ, যশেদ। মন্দিরে গেলে আখি হবে 
া বন্ধ ছে। 
ক্কৃতালয় ভূতের সনে কর উলামেলা, গোপাল তোমার রৈল কোথা সন্ধ্যা হৈল » 
2 বেলা। হে 
শুনবে সোনা বাজ19 বীণ। অঠ্রাগের সাখে, খেদ নিয়ে বাড়ী চল যাইও না 
+ কুপথে। হে 
গোপাল হারিয়ে গেলে হাতে দিব কড়ি, জেলখানায় বাধিয়ে নিয়ে পায়ে দিব 
ly ৰেড়ী । হে. 
সা ক মন মো জৰ চমত 0 5 ৰ 
আওযাির, সং ৭২, পৃ ০ 
রর রাদিণী-_কানেডা, ব্য ৫৬ তান 
টানে বনমালী, হালিয়ে ঢলি 
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বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্ন--=দমান কবির পদমঞ্জষা ৩০৭ 


তালি দিয়ে ভঙ্গ করে এ স্থখেরি যামিনী । 
মুখেতে অমৃত ভরা, অমৃতে গরল ছারা, 
গালেতে ঢালিয়ে বিড়ী, বাশীটি নিল টানি ॥ 
সখী সনে কংস রাণী বেহার করে মধুবানী 
পুষ্প-মালা গলে দিল, মুণ্ডেতে পরশমণি ১ 
চতুদিকে ডংকা বাজে কংস সিংহাসনে সাজে, 
মন্ত্রী সাজাইল তার, ছিল যে কুন্দারাণী ৷ 
স্থপতি নন্দিনী লয়ে, গঙ্গ। ও যমুনা পায়ে,বন্ধ করে দিল পদ্থ, ছিল যত তরণী। 
দীনহীন জহুরে কয়, সত্য পন্থ যেই লয়, 
কংস রাণীর বংশ হনে দূর করে তার পরাণী। ২৮ 
জাওয়াহিক, সং ১৪৬, পু ৯২ 3 
বাগিণী--খাত্বাজ্জ, ভৈবৰী তান is 
বাউল. 
সারীলইয়ে তোরনাগর গেল বনে, এলো দূর্তী, আজি ভাল নাদেখিল গতি। ধু. 
কানাই ঠাকুর বনে গেল হরবিত চিত, 
নগরের নাগরী যত গাইতে রৈল গীত । (ওলো দূতী ) 
খেমটা খেয়াল চৌপা ধামাল দেয় শত শত, 
সারখী করিল তারা অপনু মত ৷ ( এলো! দৃতী ) 
কেহ হাতে কাঙ্ধন দেয়, কেহ খানে শাড়ি, 
বধূরে সাজায়ে তারা ফিরে বাড়ী বাড়ী ৷ (ওলো দুতী ) 
এক সখী উঠে বলে,'কাঙ্ মোর সারণী, প্রলোভনে যজাইব বধূর মূরতি ।(ওলোদুতী) 
আরেক সখী বলে, “কানে শুন বধূ মই, কামিনী কাঞ্চন বিনে আঃ কিছু নাই । 
কানাই ঠাকুম মত্ত হৈল হয়ে বনবাসী, চেয়ে দেখে চুরি হৈল লণ্ডণ আর বালী । 
নার সনে মনার খেলা শোভে হার গলে,চন্দন ছিটায়ে তার! যুতি নিল ছলে। 
ওহে জহুর ‘করতু গউটর' ছুরবিন হাতে নিয়ে, 
ভাল মতে চায়ে দেখ সব গেছে গয়ে । ২৯ 
আওয়াতির, সং ১০৮, পু জত 
বাগিণী--আড়েনা, হান্থিরী ভান 
বাউল 
হুশইযারে, চালাও দাড় বাদায় রসি টাইনে ওগে! সজনী, সন্ধানে বাচাও 
জীবন তরণী। 
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আকাই, হু'শাই, শুকাই, ছবাই, বাইছা নিয়ে সাধু, 
ভব সাগরে দিল পাড়ি সঙ্গে নিয়ে বধূ । € ওলো সজনী ) 
কাম-ক্রোধ মোহ-লোভ অরি আছে সাথে, 
সাধুর হাতে কুলবধু চায় কাইড়ে নিতে । ( ওলো সজনী ) * 
এক সখী উঠে বলে আমার নাই সে ডর, 
সাধুর কোলে কুলবধূ ভাগিব বেশর । ( ওলে। সজনী ) 
আরেক দাসী বলে, ঠাকুর দেখনা চাইয়ে, স্বন্দরীর বা নিব উলঙ্গ করিয়ে । 
স্মারেক ছেলি বলে, আমি "সাছি বিদ্যমান, বধূরে যাইয়ে আমি দিব অপমান ॥ 
কাহুর গলে গজমুক্তাার করে শোভা, ছি ডিয়ে ফেলিলতারা আহা মনোলোভা, E 
দীনহীন জহরে বলে শুনরে ও ভাই সাধু, 
ভাল মতে চায়ে দেখ কোলে নাই তোর বধূ । ৩* 
আ্বাওয়াহির, সং ৭৯, পৃ ৬৪ 


রাগিণীভৈৰৰী তান 
বংশ 

_ হেরলে। সজনী কদম হেলিয়া, ত্রিবেণীতে বাজে বীণা প্রাণবন্ধু রসিয়া । 
মুই গেল যমুনার জলে, কুত্তা সঙ্গে নিয়া । ( প্রাণবন্ধু বসিয়া ) 
আচত্বিতে বংশী ধ্বনি গেল হৃদে বিদ্ধিয়া । 
বাশী ন! হয় ভেরী না হয় সপে দিল দুয়া, . « 
ঢলিয়ে পড়ে কাঞ্চনবাল! ব্মাপনি-আপন হারিয়া। ( প্রাণবন্ধ রসিয়া ) 
উৰ্ধ গুণীর সাধ্য কি হয় বিষ নামাইতে ঝাড়িয়া, 


যে দিয়াছে বিষের দাক্র সে যদি না যায় নিয়! । ( প্রাণবন্ধ রসিদ! ) 
তোমার নামে সবরধুনী, উজান চলে নাচিয়া, 
Ee Ee ১৭: ( প্রাশবন্ধু রসি) শর 








বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্র মুসলমান কবির পদনঞ্জুষ! ৩০৯ 


সময় পুষ্পমালা ধরে নানা রড, 

দেখতে গেলে না দেয় দেখা করে নানা ঢং গো । (হের লো সজনী ) 
হিজে।লে টলিয়ে তারে নেয় উড়াইয়ে, 

নব কোঠা তালা দাও দেখবে তারে গিয়ে গো । ( হের লো সজনী ) 
প্রাণে প্রাণে টান্‌ পড়িলে না হইবে বাধা, 

চিকণ কাল! হাসি দিয়ে রঙ. ধরিবে শাদা গো । (হের লো নী ) 
মত্ত হয়ে সাধরে মন তব নিয়ে ঠিক, i 
সদয় নিদয় ভাবে না করিবে দিক গে । (হের লে! সছনী ) 

অধম জহুরে বলে ময়লা আমার বেশী, 


“তে কারণে সাজ বাখিয়ে দেখা না দেয় শশী গো (হের লো সজনী ) ৩২ 
ক্কাওয়া হিৰ, সং সম পু ৭৮ 


১৪৬. সৈয়দ লাছিরদ্দিল 

দীপক 

প্রীকক্ষের রূপ 
আলোরে মুই রূপের নিছনি মরি যাই) এ কূপ রসিয়ার সঙ্গে কেদিব মিলাই ॥ ধু 
ববে ধরি দেখি আছি নাগর সুন্দর । অবিরত তঙছ ক্ষীণ হিয়া জর জর ॥ 
তকুয়া কদম্ব তলে এ কূপ রঙ্গিমা। নান! রস ধাশীর সনে দিতে নারি সীমা ॥ 
কহে সৈয়দ নাছিরদ্দিনে পূরিয়া আরতি । সাহা আবহুল্পা পদে কথিয়া ভকতি ॥১ 
ৰা. বৈ. ভা. সং ১৯০, পু ১০০ ॥ বত, পৃ ১৪ সক, পণ সং শতশত 


১৪৭. সৈয়দ নিয়ামত 
ৰাউল 


আপন। জালা প্রাণ বাচে ন! ভাবতে আছ পরের দায়, 
দিন যায়, মন তুমি বসিয়া রইলে কার আশায় 1 
মনরে, মায়াজালে বন্দি হইয়ে বেড়ি দিলে আপন পায়, 
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মনরে, ছৈয়দ নিয়ামতে কয় আমি না দেখি উপায়, 
শঙ্কট তারণ আমার মুশিদ শ্ামরায়। ১ 
ৰা. নৈ-ভা- সং ১১৯, পু ১৯০ ॥ বাগ বাউল, সং ২৮, প্র ১৯ 


১৪৮. সৈয়দ মতু'জ। [ক] 


ৰেনাৰলী 
আত্মনিবেদন 
হাম বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি ! 
কোন শুভ দিনে, দেখা তোর সনে পাশরিতে নারি আমি ॥ ধু 
যখন দেখিয়ে, ও চাদ বদনে ধৈস্নবজ ধরিতে নারি । 
অভাগীর প্রাণ, করে আন্চান দণ্ডে দশবার মরি ॥ 
মোরে কর দয়া, দেহ পদ ছায়া শুনহ পরাণ কাহ ! 
কুলশীল সব, ভাসাইস্থ জলে প্রাণ না রহে তোমা বিশ্থ ॥ 
সৈয়দ মর্ভ.জা ভণে, কাহ্র চরণে নিবেদন শুন হরি । 
কল ছাড়িয়া, রহিলু তুয়া পায়ে জীবন মরণ ভরি ॥ ১ 
কাৰ্য মালঞ্চ, পৃ ॥ কীর্ভন পদাবলী, পৃঙ১৪ ॥ পদকল্তক্ষ, সং ২৯৭ পা. পৃ১৬$ ৰিশ্যাপতি- 
চ্ডীদাস, পৃ ১৪৬; বৈষ্ণব পদাৰলী (0.0), পৃ ১৮৯ ॥ বা. ৰৈ. ভা, সং ১১২, পু ১৪১ ॥ ত্র. ১৮ 
পৃ বচ ম. ৰা. গী.সং ৭০, পৃ ৮, উ সং ২৯৯, পু ২০২ ৪ম. ক. প. সং ৫২, পৃ ৭৪) র. পৃ at 


১৪৯. সৈয়দ মতুজ। [খ] 


হিজোল 


আন্দ সুই কুলের বাহিরহৈলুম । মখুরাতে (আজু) মুই গোবিন্দপাইলুম 
প্রতীক্ষায় আছিল সই নিশি নৈরাশ । দুর্লভ সে রাখিক1 ছাড়িল গৃহ বাস ॥ 
কথা হস্তে আইল! বন্ধু বৈস তরুতলে। প্রাণ হরিয়া নিল কালার বাশী স্বরে ॥ 
কথা হস্তে আইলা! বন্ধু কৰ্ণে রাঙ্গা কুল । সুখের মাধুরী দিয়৷ নিলা জাতি কুল 
Sef Be she gical eras 


সত পৌষ শব ৪ মস্ত ten পৃ 





০ 
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একি সইলো? কালাবিনে জীবন কিফল ? সইরে, সেই বরকাহর লাগি আমি মরি । 
দেখ কাম বারে বারে, বাটোয়ারী করে মোরে কুচ যুগে করম কর জুড়ি ॥ 
সইরে কলক্ষিনী হৈল মোরে ঘাটে ? 

অলক্ষিতে আলিঙ্গিয়া, অরে অধর দিয়া জাতি কুল কৈল কাম পাটে & 

সইরে, কি কর্ম করিলুম মুই নারী? ॥ 

যাচিয়া যৌবন খানি, বন্ধুরে দিলাম আমি লোক চর্গাতে আমি মরি ॥ 

* * * সই না লো, মধুর মধুর বাসী 

কাজল কোঠার মাঝে, বন্ধুরে রাখিয়াছি ডাকাইতে করে টানাটানি। ** * 
সৈয়দ অর্ভ-জা গাজী, সইরে, রাবণে লৈল জাতিকুল ॥ ২ 


চারি 
বেনান্লী 
বিরহ 
আলো সখি অন্গ নাহি খায় আন নাহি ভায়। আখির পলকে সণিরে নিশি না 
পোহায়॥ ধু 


গগনে গঞ্জ এ মোহ শিখরে মযূর | আমারে ডি সশিরে পিয়া মধুপুর ॥ 
কহিও বন্ধের আগে জীবন উপায়। চান্দ মুখ দরশনে নয়ান জুড়৷ এ ॥ 
সৈয়দ মর্ভ,জা কহে অকুলী পাখার | নন্দীয়া কিনারে খাকি না জান সঞ্চার ॥ ৩ 
ত্১। পু ১৬ 
খানকী 

আক্ষেপ 
ও কুলের বধু ! মজালি মজালি মজালি রে জাতিকুল ॥ ধু 
একেত কুলের বধু আর ত অবলা । কতেক সহিমু নাখ কলঙ্কের জ্বাল। ॥ 
ঘরেগঞ্জে গুরুজন, বাহিরে রবির তাপ । পরের পিরীতি নাখ ক্মান্দারঘরের সাপ ॥ । 
অরকুলে বন্কুরবাড়ী মাঝে ক্ষীরনদী । উড়িযাইততাম সাখকরে, পাখা নাদেয় বিবি ॥ 
সৈয়দ মর্ত,জা কহে মনেত ভাবিয়া তন জলে মন পোড়ে এ বন্ধের লাগিয়া ॥ ৪ 
্১। শত) জং ৰা, লী. সং ১০৭, শু ৭২৪ সু ক পণ সং ১০৯, পৃ খন 

অনুরাগ 
ওগো সই,কেবলে কালিয়াসোন! অন্তরে বাহিরেকালা কালানহে রসবিলো দিয়! । 
মোহর নসিবে লেখা নয়ানে নয়ানে দেখ! নয়ান ভাবে জর জর হিয়া । 
সৈয়দ মতু জ! কয় পর কি আপনা হয় মন বাঁধা পিরীতির লাসিয়।। « 


Ete সংসদ. পি (ভুল ১৯ সংপদ ) 
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হই 
আত্মলিবেদন 
ওহে পরাণ বন্ধু তুমি । কি আর বলিব আমি ॥ 
তুমিসে আমার আমিসে তোমার । তোমার তোমাকেদিতে,কিযাবে আমার ॥ 
কেজানে মনেরকথা কাহারে কহিব ৷ তোমার তোমারে দিয়া, তোষার হইয়া ৰ ॥ 
সৈয়দ অর্ত,জা কহে আমি ত না জানি । ভবসিন্ধু হইতে পার যে কর আপনি ॥ ৬ 
পা. প্র ১২) ব্র>,পূল। অনা. কী. সং ২৯১, পৃ ২০৪ হু-ক- প- সং ০১৯, শু ক 
আলিৰ 
অভিসার 
কাল! মনোহর বন্ধু বল গুণনিধি, এত রূপ গুণ দিয়া স্থজিয়াছে বিধি । খু 
এমেঘ আন্ধাররাত্রি বন্ধু কেহনাহি সাখে, একেলা আলিছ বন্ধু প্রাণিলই হাতে । 
এমে ক্ন্ধাররাত্ি বন্ধু বিলিরছটা, ঘীরেখীরে বাড়া ওপ1ও পিছলহৈছে ঘাটা। 
এমেঘ আন্ধাররাত্রি বন্ধুত্ুজঙ্গম চরে, এত রাত্রি আইলা বন্ধু লইয়া যাও ঘোরে । 
ঘরখানি ভাঙ্গ।-চোড়া ছুয়ারখানি নড়ে, কোন ছলে বাহির হৈমু দেখাদিতে তোরে । 
এত রাজি আইলা বন্ধু শযা। নাহি পাটি যদি বন্ধুর দয়া পাকে শয়ন কর যাটি। 
রাধারে অঞ্চলে বান্ধি লই যাও মোরে, পদ্থেত রাষ্ষিঘা ভাত যোগাম তোমারে । 
সৈয়দ মতুজা কহে মনেত ভাবিয়া, মন পোড়ে তন কুরে এ কালার গিয়া ॥ ৭ 
মক, প- সং ১৭৯ পৃ ৮৯, (তুল ২৯ সং পদ) 
বিকাল CS 
রূপ 
কালারূপ কেনে উপজিল গোকুলে কুলেবা ! ধু 
কালাআসন কালাবসন বর চিকণকালা ৷ কালাকালা পুস্পে গাখিয়া পৈর মালা ॥ 
সাত পাচ সী মিলি যসুনাতে গিয়৷ ৷ চিত্ত উড়া করে মোর ওঁ বন্ধের লাগিয়া ॥ 
সিন্দুরের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখ! ৷ নবীন মেঘের আড়ে চান্দে দিল দেখা ॥ 
সৈয়দ সর্ভ,জা কহে শুনরে কালিয়া । পর কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়া ॥ 
ত্র.১ পৃ ত॥ সৃ-ক-প. সং ২৪, পৃ ৮ 3 

















বাঙ্গালার বৈষণবভাবাপন্ন মুদলমান কৰির পদমন্ধুষ। ৩১৩ 
সৈয়দ মর্তুজা কহে শুন প্রাণপসবি । এমন বিনোদ ক্ষপ কু নাহি দেবি ॥ 2 


জপ ২, ম. ৰা. সী, সং ৬৯, পৃ ৪৮) সক, পন সং ৩২১, পৃ সত 


ক্্চলীল। 
কে কে যাইব! যযুলার জলে কার সঙ্গে আনি বাইমূ 
কানাইয়ার দরশন কোথায় গেলে পাইমু। 
বাপে দিল জনমখ|নি মায়ে দিল ক্ষীর সৈয়দ সর্ভ,জা কহে জনমের ককির । ১০ 
ক, প. সং ৩১৯, পৃ ১২৪ ॥ (তুল ১৭ সং পদ) 

পূর্বরাগ 
পঞ্চম 

কে ৰলে কালিয়া ভালা রাই ! ধু 
কে বলে কালিয়া ভালা, অস্তরে বাহিরে কালা, কালা নহে, রস বিনোদিয়া ॥ 
কি মোর কপালে লেখা, নয়ানে নয়ানে দেখা, স্রাখি-বাণে জর জর হিয়া ॥ 
নৈয়দ মত_জ্া কয়, পর কি আপনা হয়, মন বান্ধা পিরীতি লাগিয়। ॥ ১১ 
ভ্র১,পূঙঃ: (তুল * সং পদ), 

কুষণলীলা 

বাগ ভঙ্গ ভাটিঘাল 

কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার ভিনিতে না পারি লীন তহ্ছ আপনার । 
যে ক্ষণে ইতুর পূজা ভাঙ্গিল কানাই তখনে জানিলুম গোকুলে ভালাই নাই । 
গোকুলের ্রজানী শুয়ার ঘরের খেস্থ এহার বধের ভাগী হইব দুধের রামকাহ্ছ। 


সৈয়দ মতু জ৷ কহে শুন যন দিয়া সে কখা ভাবিতে মোর আর না লয় হিয়া।১২. 
বু, ক. প. সং পতন) পু ১৪০ 


মান 
দীপক = 


গেলা গেল! ওরে স্তাম না গেলা মাতাইয়া ॥ ধু 

ওরে শ্যাম গেল! কোন্‌ দেশে ? বৈরাগিনী হইয়া যাইমু বন্ধুর উদ্দেশে ॥ 
চান্দের চান্দনি দিমু সুরুযের ভাতি। যদি কর দয়! বন্ধু আজিকার রাতি ॥ 
আউলা এ মাখারকেশ কতৃ নাহিবান্ধে । রাধাকাঙ্ছ অভিমানে গোপীসব কান্দে ॥ 
'আড়ালাচাউলের ভাত ক্ষীরনদীর পানি । জলিযাজ্জলিয়া উঠে হৃদয়ের আগুনি ॥ 
বন্ধ যাইব দূর দেশ মনে লাগে ধান্ধা । 

বন্ধের হাতের মোহন বালী খুইয়া যাউক বান্ধা ॥ 
সোণা নয়রে রূপ! নয়রে অঞ্চলে বান্ধিতাম্‌ ৷ 
হৃদের উপরে খুইহা বাণী, রজনী গোঞাইতাম ॥ 
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৩১৪ বাহ্কালার বৈষ্ণবভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমন্তুবা 
প্রিয় মোর বিশ্বরণে তিলে যুগ জানি । প্রিয় বিনে জীবন হৈয়া গেল কানি ॥ 
আকাশের চন্দ্র প্রিয় নয়ানেরমণি । আসিবা আসিবা করি পোহাইলাম রজনী ॥ 
যথা তথা যাইও বন্ধু আসিও সকালে । তিলেক বিলম্ব হইলে বম্প দিব জলে ॥ 
সৈয়দ মতু জা কহে ওহে পরবাসী । পঞ্চদিন লাগিয়া কেন এত উপহাসী ॥ ১৩ 
আপ + সম. ৰা. যী, সং ১৭৯ পৃ ১২২ হুক: প- সং ২০১, পৃ ৯৪, সং ২১৬, পৃ সস 
বংশী 
ধানলি পর 
জানি জানি আগ রাই কালা যাইবে আমারে সমঝাই ৷ ধু 
কালা যাইব না'এ না'এ "আমি বাইমু তীরে । 
কালার আমার হৈব দেখ! ওহি কদম তলে। 
ও কুলে কালার বাড়ী মাঝে ক্ষীর নদী উড়ি যাইতুষ*সাধ করে পক্ষ না দে বিধি), 
ও কুলে বাজায় বাশি ঘরে বসি শুনি ৷ কিরুপে হইমু পার কোলে যাছুমণি। 
সৈয়দ যতুজা কহে শুন বনমালি ৷ পালিয়া পুষিয়া যৌবন কারে দিদি 1১৪. 
মৃ, ক. পন সং ১০৭ পুত 
রুষ্ণলীলা 
ন্ট 
জানি জানিরে গুণের নিশি । ভুয়া বিনে আমি আর নাহি জানি॥ ধু. 
যাঠেখাকে পেল্তরাখে গলেদোলে মাল৷ । তুমিতস্তন্দরীরাখে ? কাহ্‌কেন কালা ॥ 
বাণী মূলে কহে কথা কেহুনাহি শুনে । কাছ কালা রাধা গোরা সর্বলোকেজানে ॥ 
হাতেশন্খ কালেসোন। পরি মোহনসাড়ী । করত্বাখি সানেডাকে রাধিকা ুন্দরী ॥ 
কে কে যাইব! যমুনার জলে কার সঙ্গে যাইব । কে দিবে আনিয়। স্যাম কোথা 
গেলে পাইব ॥ 
বাপে দিল জনম জননী টি গোলার 
আস শু ১২5 (তুল ১৭ সং পদ) 
বিভাগ. 
ৰামক লেনে দেখি হি লালা হু: 
নর নাগর, গুণের সাগর ঝামরু বে 
সী সং বি 















বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্গ মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা ৩১০ 


রঙ্গের বদি রজনী জাগিয়া আছিল বিবিধ আশে। 
ছুটিয়া যাইতে ডলিয়া পড়িল যনে মোহন লালে ॥ 
আমি একেলা নানী, বন্ধের ভাবে মরি চিন্তা না করিয়ে মন্দা 
সৈয়দ মতুল। কয়, পর কি 'সাপনা হয় প্রেমে মজি সবে করে ধাদ্ধা। ১৬ 
>, পল; মু. ক, প- সং ১৭%, শু সপ 
ক্বম্চলীলা 

নাটিকা ব্যগণী গীত 
তুয়! বিনে আর নাহি জানি রে গুণের নিধি । 
মাঠে থাক, খে রাখ রাখোযালের মতি তুমিত চিকণ কালা না জান পীরিতি । 
ভুমিত হন্দরী রাধে কানু কেনে কালা কালা সে যে কান্ত রাধার গলের মাল1। * 
কাস কালা রাধা গোর! সর্বলোকে জানে দোহে যেন এক মন খেলে বৃন্দাবনে । 
হাতেশঙ্ কানেসোনা পিন্ধনে পাটেরশাড়ি । বাছনাড়ি কহেকখা রাধিকা স্বন্দরী ) 
কেনে যাইব যমুনার জলে কার সঙ্গে যাইব 
রাধিকার দরশন কোথায় গেলে পাইব । 5 
বাপে দিল জনম খানি মায়ে দিল ক্ষীর সৈয়দ মতু জা কহে জনম ফকির । ১৭ 
সব ক. প. সং ৪০৯, পৃ ১৬৫ ( তুল ** সংপদ ) 


ৰংশী 

তোর নি বাণীর রব শুনি গো রাই, তোর নি ধাশীর রব শুনি॥ ধু 
উজানে রাজাও বাশী মণুত্রা বইয়া শুনি। 
কামিনী হেরল কাম বাশী তপক্তাছোড়ে মুনি ॥ 
কোন্‌ দেশে তরল বীশী বাজাইল বন্ধু! । 
রাধের প্রাণ হরিতে বাশী আনিল কানাইরা ॥ 
যেই খানে বাজাও বাশী সেইখানে লাগত, পাষ্‌ । 
শিকর উরি বানী সাগরে ভাসাম্‌ ॥ 
ৈয়দ মতু জ। কহে যৌবন দিমু ভালি । তন ছাড়ি প্রাণিটান তন হৈল খালি ॥ ১৮ 
ত্র ১, পৃ ৯১১ মৃ. ক- পণ সং ১১০, পৃ ৯ 

বংশী 
বাগ গুয্ী রি 


শা কালা সবে বলে কালা কালা আমি বলি সাম । নানার 
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৩৯৬, বাক্গালার বৈষ্চবভাবাপল্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 


ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ননী খাবাইলুম তোৰে ভবেহ দারুণ কাল! না হইলা আমারে | 
বনের হরিণী কহে কার ধার ধারি আপন মাংসের লাগি জগ কৈলু' বৈরী । 
সৈয়দ মতৃ'জা কহে শুন রে কালিয়! নিভালো মনের আগুন কে দিল জ্বালিয়া 1১৯ 
ক, প. সং ০০) পু হা 
অম্রাগ 
রাগ সারাহ 
দেখ সই কালিন্দী কিনারে স্টামরায়। খু 
কাখে গাগরী করি যমুনাতে জুল ভরি নীল বসন গোরা গায় । 
কালিন্দীর জলে কালা সিনান কৈরাছে ভালা কায়া-ক্ূপ জলেতে মিশায়। 
আগর চন্দন গায় সোনার পানী পায় গীত গাহে ধাশীটি বাজায়। 
শুনিয়া সুরারি গীত প্রাণি মোর নহে স্থিত নিত্য মন বৃন্দাবনে ধায় । 
ইসয়দ মতুন্জা কহে গোপাল বিল হয় রাধা সঙ্গে গোপী আর যায় । ২৯ 
সু, ক. প. সং ৭৪, পৃ ৪৪. 
ভিসার 
বাগ ৰন্াৰি 
দবীরে ধীরে বাড়াও এ মেঘ ঝ্মাধার রাত্রি বাঘের বড় ভয় । 
তুমি বন্ধ আসিবে করি মোর মনে লগ্ন । 
এ মেঘ আধার রাত্রি তুজগিনী চঃএ নবীন জলের মংস্ত ধরিতে নামএ। 
এতো রাত্রি আইল! বন্ধু লইয়া যাও মোরে । . 
পস্থেতে বান্ধিয়া ভাত যোগাইম তোমারে । 
এতরাজি আইলা বন্ধুশয্য নাহি মোরপাটি মোঝে যন্িদয়া থাকে 


++ 


বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন নুললমান কবির পদ ৩১৪ 
কি সোকে ( স্থখে ? ) রৈআছ ঘরে শুনি বাশীর ধ্বনি । ২২ 


ভা. সহ পৌষ, পৃ ৭৭ মৃ. ক. প- সং ১০৯ পৃ গদ 
বংশী 
ন্ট 
না জানি ওরে গুণনিধি তুয়া বিনে আর নাহি জানি। ধু 
(কান ) মাঠে থাকে ধেস্ছ রাখে গলে দোলে মালা । 
ভুমি ত হ্থন্দর রাখে কানু কেনে কালা ॥ 
হাতে শঙ্খ কানে সোনা পরি মোহন শাড়ী । *** 
বলিও বন্ধুর আগে জীবন উপায় চান্দমুখ দরশনে লয়ান জুড্ায় | 
সৈয়দ মতু্জা কহে ব্মকুল পাখার । 
নদীয়। কিনারে থাকি বন্ধু না জানন সাতার | ২৩ 
সু, ক- প. সং২৯, পৃ ৪৭ 


নৌকা 
শুদ্িনী ভাটীম্বাল 
পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই । কানাই মোরে পার কর রে॥ ধু 
ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পাচ্ছের চৌকিদার । 


নয়ালি যৌবন দিমু খেছার পাই পার ॥ 
হুইল হাটের বেলা ন! হৈল বিকিকিনি । মাখার উপরে দেখ আইল দিনমণি ॥ 
সৈয়দ মতু জা কহে রাখে গোপালিনী । কানাইয়ার বাজারেনই যতগোয়ালিনী ॥২৪ 
>, পৃ ১১ ম. নয- যী. সং ১২৮, পৃ দল ॥ মৃ. ক, পন সং সত পৃ গত 
অনুরাগ: 
হিশ্দোল বাগ 
প্রাণি হরি নিল কানাইয়া। ধু 
খঘটেত না রহে মন সদাই করে উচাটন কি দিয়! রাখিমু যন মানাইছা। 
কালিয়া কালিনীর কুলে দাণ্ডাই আছে তঙ্র মুলে কত রূপ ধরি বেশ বানাইয়া । 
সৈয়দ মর্তুজা কহে তেজ রাখে লাজ ভয়ে ঘরে যাও কাঙ্গর মন মানাইয়া । ২৫ 
স্ব ক- প-সং৪৯, পৃ হত 
অঙ্রাগ 
জ্ীগান্ধার ৰ 
বন্ধু আমার কালিয়া সোনা । স্বপনে পাইলাম বন্ধু করিয়া কামনা ॥ ধু 
স্বপনে বন্ধুয়াসনে দরশন ভেল ৷ উলটি পাশ না দিতে বন্ধু কোনদেশে গেল ॥ 


৩১৮ ক 
যথাতখা যাওবন্ধু আসিৎ সকালে ৷ তিলেক বিলম্বহৈলে বন্ধু ঝাম্প দিব জলে ॥ 
আমি ভাবি বন্ধু বন্ধু, বন্ধু ভাবে ভিন্‌ । বন্ধের কি দোষ দিক আপনা কুদিন ॥ 
বন্ধুয়াবন্ধুযা মোর গোপতের পতি । পান্বাশে নিশান বৈল তুই কালার পিরীতি ॥ 
বন্ধুরা বন্ধুয়া মোর স্বরগের তারা । তিলেক না দেখি তোরে আখি বহে ধারা ॥ 
কেহবলে কালাকালা আমি বোলি শ্যাম | হৃদেতে লিখিয়া রাখম্‌ কালার নাম ॥ 
সৈয়দ মতু ‘জা কহে শুনরে কালিয়া । পর কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়া ॥ ২৬ 
আপ ৯১ মু, প. সং, পৃ হত 
বংশী 
পঞ্চম সিদ্ধ 
বন্ধু মোরে ছু'ইৎনা ছু ইৎনা রে 2 
নন্দের ঘরের কালা কাম রে মোরে ছুইও না খু. 
কদম তলে খাক কাঙ্ুরে কদম পুষ্প চাইয়া ॥ 
প্রাণ হরি নিলা শ্তামে বাশিটি বাজাইরা। 
কদম তলে থাক কান্থরে বাজাও মোহন বাশি 
বাশির স্বরে খসি পড়ে কাখের কলসী । 
বাঙ্গপঞ্ছে থাক কান্ছরে করো ৰাটোয়ারি । 
ছাড়ি দেও নেতের অঞ্চল বন্ধু ভাঙ্গিব গাগরি। fe 
মাঠে থাক থেছ বাখ রাখোয়ালের মতি । 
তুমি নি রাখিতে পার বন্ধু স্থজনের পিরীতি । = 
জাঙ্গালে সে আইস বন্ধু জাঙ্গালে সে খাও । কতধনদিবাকরি বন্ধু ফিরিয়ান1চাও । 
সৈয়দ মতু'জ] কহেবন্ধ মনেত ভাবিয়া । তুমি নি আসিবাবন্ধু রাধার লাগিয়া ।২৭ 
অং ৰা. বী, সং ৯৯, পূ ৯৯৮ সক. প- সং ১০৮ পু ৯৯ 
৬ "অভিসার 


কাগ খানসী 
বন্ধুর ভাবে জাগিতে চাপিল কাল ঘুমে । ধু 





এ 





বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাছন এনলনান কবির পদম্জুঝ। ৩১৯ 


বংশী 
বসে ঠামে ঠামে কে বলে কালিয়া ভোলা অন্তরে 
বাহিরে কালা নহে বস বিনোদিয়া । ধু 
কি মোর নসিবের লেখা নয়ানে নয়ানে দেখা 
প্রাণি যায় কুরিয়! ঝুরিয়া । কাল! নহে রস বিনোদিরা, 
মনকাড়ে আর বাশিবাএ হালিয়াচলিয়া যায়, বাশীর সানে রাধার মন কান্দে । 
কি তার চুড়ার ঠাম, মুখখানি পূণিমার চান্দ চূড়ার উপরে ভ্রমর গুপ্ররে | 
সৈয়দ মতু জা কয় পর কি আপনা হয় পরের লাগি পরের মন কান্দে । ২৯ 
সবক, প. সং২৮, পৃ. দা 
নিবেদন 
স্বাগ মাত্ৰী 
বিনোদ আমার বাড়িত আয় 
আমার বাড়িত "আইলে বিনোদ জাতি নাহি যায়। ধু 
হাড়ি দিমু বাসন দিমু বিনোদ বাড়ীর বেগুন 
সক ধানের চাউল দিমু বিনোদ করিও রাখল ॥ 
শালিয়া ধানের চা উল দিমু বিসমালি ধানের খই 
আমার বাড়ি ত আইলে দিমু মিষ্ট ভাণ্ড দই ॥ 
সৈয়দ মতু্জা কহে মনেতে ভাবিয়া মন সুরে তন পোড়ে এ কালার লাগিয়া ॥৩* 
যু: ক, প, সং ০০৬ পৃ ৯৮ 
বিরহ 

বাগ বেলাখলী 
ভঙ্গ সখি নন্দকিশোর, কেলি কলা রসে ভোর । ধু. 
গগনে গরজে মেহু শিখরে মুর | আমারে ছাড়িয়া! প্রির রৈলা মধুপুর ॥ 
অহন নাহি খায় সথি আন নাহি ভাত । আঁখির পলকে সখি নিশি না পে।হায় ॥ 
বন্ধুরে পুছিও সখি জীবনের উপায় । চান্দমুখ দরশনে সখি নরান জুকায় ॥ 
সৈয়দ মতু জা কহে সখি অকূল পাখার । 
নদীয়ার কিনারে ঝুরি না জানি সাতার ॥ ৩১ 
অ. ৰা. শী, সং ২৩%, পৃ ১৬৪ ॥ স্ব. ক- প- সং ২২১, পৃ ১০০ 
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তকুমূলে করে কেলি ত্রিভঙ্গ হইয়া । কত কত নাগরী রহে চান্দ মুখ চাইয়া ॥ ৮ 
জিনি শশী দিবাকর জিনিয়|৷ উকল ৷ আন মোহিত হইল অজ রমণী সকল ॥ 

কপালে তিলক চান্দ জিনি তারাগণে। চিকুর জিনিয়া ছটা পড়িছে গগনে ॥ 

সৈয়দ মতু ৰজা কহে নাগর রসিয়। ৷ আন তুলায়ল মুরলী শুনাইয়া ॥ ৩২ 

শাশ্বত অ্র>, শু ০ অক্া-গী, সং ৩৯ পু ২৪৪ সক প-লং২৭, শব ৪২5 ব. পুত 


সব সমাচার, পু ৩০৯ 
অনুরাগ 
তুি আসোদ্থারী 
মজাইলু'রে জাতি রসিয়৷ নাগরের হাতে। ধু. 
তুমি বন্ধু বাজাও বাশী আমি মরি লাজে, কলঙ্ক রহিল রাখের গোকুল সমাজে । 
এক হাতে ওয়া বন্ধু আর হাতে পান, যাহার বন্ধুয়া তুমি তাহার পরাণ । 
সৈয়দ মতু জা কহে কালা প্রেমের জালা । ্ 
“ যোলশত গোপিনী মাঝে রাধ। গলার মালা ॥ ৩৩ 
স্ব ক- প. সংগ, পৃ হত 
বিরহ 
নট গান্যার 
মন মোর কি দিয়া বান্ধিমু, আভু কালু করি মন কতেক ভাড়িমু॥ ধু. 
উঠিল তরঙ্গ ঢেউ প্রাণি থর খর, প্রিয়া বিছোড়নে লোর ঝরে নিরন্তর ॥ 
আপনা করমের দশা কি বলিমু কারে। খেষা কর অপরাধ ক্ুপা কর মোরে ॥ 
সৈয়দ মতু জা কহে তেজিলু সংসার ৷ পরাণের বৈরী হৈল পিরীতি তোমার ॥৩৪ 
সু: ক, প. সং ২১৯, পম 
বিরহ 


রাগ অহিত 
সা EOP 2 





০ 
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রাগ গুল্জরী ভাকা 
অনুরাগ 
মুঞি কেনে পীরিতি কৈলুং নিঠুর কালার সনে। 
নিঠুর কালার প্রেমজ্জাল! ন! সহে পরাণে ॥ ধু. 
ঘরেতে বসিয়া শুনি মথুর! বাজে বাশী। স্থতিলে স্বপন দেখি জাগিলে উদাসী ॥ 
ৰাও নাই বাতাস রে নাই, কদম্ব কেনে হেলে । 
মুঞি নারীর করণের দোষে ভাল ভাঙ্গি পড়ে ॥ 
কলসীতে জলরেনাই বসিয়ারৈলুং ঘরে । চলিতে নাপারি আমি যৌবনের ভরে ॥ 
সৈয়দমতু জা কহে মনেতভাবিব্দা । মুঞিকেনে বসিয়ারৈলুৎ পীরিতি লাগিত্ম। ॥৩৬ 
ক্যাবাযালক, পৃ ২৮; ম. বা. নী, সং ১১০, পৃ ৭৯) বু. ক. প- সং, পৃ «২; বাগমালা ॥ 
মালিক মোহাপ্মদী, ১০৯০ কবাছাড়, পৃ ৭৮৯ 


তুড়ি পটমঞ্জৰী 
আক্ষেপ 

যৌবন গেল মোর রে। ধু. 
হেদে রে সজনি সই দু:খ হৈল সার, হারাইলুম লাখের যৌবন না পাইমু আর । 
আবালকালে আছিলু-ভালো কিহৈল বাড়িয়া 
দিনেদিনে বাড়ে যৌবন পাঞ্চর ভেদিয়া । 
হাটে যাম মুই ঘাটে যাম মুই মুণ্ডে আঞ্চল দিয়া । টু 
কতকাল রাখিমূ এ যৌবন লোকের বৈরী হইয়া । 
অভাগী খে।য়ারী লাগি না আইল যমর। শুকনা পুস্পের মাঝে না পড়ে ভ্রমর । 
সৈয়দ মতু জা কহে শুন বনমালী পালিয়া পুষিয়া যৌবন কারে দিমু ডালি । ৩৭ 


বু ক. প. সং ৯৯৯) পূ ১৪৪ 


হিজোল 

বংশী 
রাখরে রাখরে মন মানাইয়! সামার প্রাণি হরিয়া নিল কানাইয়া ॥ ধু 
খটেতে না রহে মন, সদ! করে উচাটন, কি দিয়! বাখিমু চিত্ত ষানাইয়া ॥ 
কালিয়া কালিন্দীর কুলে, দাঞ্ডাইয়াছে তকুমূলে কত রূপ ধরে বেশ বানাইয়া ॥ 
চুড়াটি টানিয়া বামে, জ্রিভঙ্গ হইস্া হাসে বাজাএ বংশী মোর নাম লইয়া) 
সৈয়দ তু জা কয, তেজ রাখে লাজভম্ ঘরে যাও বন্ধের মন মানাইয়া ॥ ৩৮ 
আসুস 
ৰা. ৰৈ. মু. ক. প-_২১ 








@ 


৩২২ .. বাঁশিলার বৈফবভাবাপন মুসলমান কবির পদমঞ্চ্য! 
ধানশী 

বংশী 
বাধার আকুল রে বাশী না বাজাইয় । * 
তরল বাশের বাশী তাতে পঞ্চ বেধা। বাশীয়া কেমনে জানে কলক্ষিনী রাখা ॥ 
যে জড়ে আছিলি বাশী জড়ের লাগপাম্‌ & জড়েম্লে কাটিবাশী সাগরে ভাসাম্‌ । 
সৈয়দম হু জা কহে শুনরে কালিয়া । নিবিছিল মনের-আগুন দিলি জালাইয়া ॥ ৩৯ 
অপু ৯২ 

রাগ কানড়া 

বংশী 4 
রে শ্রাম, তোমার মুরলী বড় রসিয়া। 
উচ্চৈ:দ্বরে বাশী বাজে ফুলের কামিনী সাজছে কোটি কোটি চাদ পড়ে খসিয়া ॥ খু. 
তোমার হৃদয় মাকে অমূল্য মাণিক্য আছে দেখিলে গোপিনী নিবে পশিয়া ॥ 
নন্দের দুলাল বলি' পন্থে চল কত ছলি; কেলিয়া কদন্ব-তলে বলিয়া ॥. 
সাধিতে আপন কাজ ভাব নাহি কুল-লাজ জলের নিয়রে বৈশ্থ পড়িয়া ॥ 
সৈয়দ মহুৰজা কয় পর কি আপন হয় কলঙ্ক রহিল জগ ভরিয়া ॥ ৪* 


কাবামালঞ্চ, পৃ. ২৭ সু ক- প- সং ১১১, 
তা ভ।টিম্থাল 





হাম, আন না লয় মনে । ভূবন মোহন রূপ লাগিছে মরমে ৷ ধু. ba 
‘ 


মণিময় কুণ্ডল কর্ণেত দোলে নবর*্গ বন মালা হিয়ার মাঝে লোলে। } 
চরণে শরণ লৈলু না বাসিও ভিন সহজে অবলা মুঞি পরের অধীন । 
সৈয়দ মহুজি। কহে রসনয় শুম চরণে শরণে লৈলু পাইয়। নিজ নাম ৪১. & 
স্বু ক" পণ. সং ২৯ পৃ 

স্বাগ আশাবরী 
LU _ অহরাগ 
শ্ঞামল হন্দর্স দেখিলু 0৯15 05 
(মেঘের বঙণ তঙ্গ চিকণিয়া কালা । কিছুলী চঞ্চলা দোলে নবগুধা মালা ॥ 














বাঙ্গালার বৈকবভাবাপন্ মুসলমান কবির পদম্ছ্যাঁ ৩২৩ 


শ্রী 
৪ ব্ত্মবোধন 
সই, এক বিনে মাওলা এক বিনে "সার নাহি কোই। ধু. 


আপে হরে আপে রাখে সখি, মাওলা আপে করে কেলি। 
আলন্দমোহন মাওলা খেলএ ধামালী & আপেমন আপেতন আপেমন হরি ॥ 
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুররি ॥ 
সৈযদমতু'জা কহে সখি, মাওল৷ গোপতের চিন । 
পুরাণ পিরীতি খানি ভাবিলে নবীন ॥ ৪৩ 
ৰ ১, পু ১৮) ম. ৰা. ফী. সং ২৬৯, পৃ সপ চ বৃ. ক. প- সং ২৮৬, পৃ ১১৯ 
ননী 
বংশী 
সইরে, আমার কি করে পরাণে। প্রাণি মোর হরি নিল কালার বাশী টানে ॥ 
যেচাহসি দিমুধালী তোরযেই অন্ধা। বাঙ্গাপায় মিনতিকরি বাণী নাডাকিয় রাধা ॥ 
ইপয়দ মতু জা কহে শুন মোর কথা । মন মোর মজি রৈল বাসী পূরে যখা ॥ ৪৪. 
ব৯পু১১ 
বামক্রিক্া যালসী 
অন্থরাগ 
সখি নাগর কানাই বিনে আর জীব না রে। বু 


প্রিয়াপ্রিয়া করিয়া বালিসদিলুম কোড়ে । উলটিপলটিদেখি প্রিয়ানাই মোরঘরে ॥ 
কলসীতে জল লাই যমুন! বহুদূর ৷ চলিতে না পার আমি চরণে নেপুর ॥ 

বরে আছে গুরুজন তারে না ডরাই । মনের ভরমে সুই কাস্থরে হারাই । 
(কেহবোলে কালাকালা কেহবোলে গ্রাম । মুসলমান কলমাপড়ে হিন্দুবোলে রাম ॥ 
সৈয়দ মতু জা কহে প্রেম অন্থদিন। রাধা-কাহ্থ এক প্রাণ শরীর মাত্র ভিন ॥ ৪৫ 
অ. ৰা. সী, সং ২৩৯, পৃ ১১৯ ছু ক. প- সং ২৯ শু ॥ ও সং ২১৪, পৃ ৯৮ 


বাগ মালৰ 
বংশী 


সজনিগো সই তুমিকি আমারেবোল ক।লিয়াকান্র বাশী বোলে কত বোল। ধু. 
দেখা নাহি শুনা নাহি নাহি পরিচয় অকারণে কানাইর বাসী রাধার নাম লয় ॥ 
চুড়ায় শিখণ্ডী পুষ্প জলধর কালা বয়ানে পূরল বাশী গলে মোহন মালা । 
শুনিতে বাণীর ধ্বনি পিকবর জিনি হেলায় হারাল মন কুলের কামিনী ॥ 

ইসয়দ মতু জায় কহে শুন শুন রাঁধা। নাষধরি ডাকেবাশী তোরনাম বাঁধা । ৪৬ 
অ. বা, গী- লং ৯৫, পৃ ৬৭ সু ক- প- সং ১৯৯ পৃ 





@ 


৩২৪ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপঙ্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 
হাহ হেলা ন 
মান 
সাম মোর বন্ধুআ নারে । খু 
পাখা এ চড়াইলু খির প্রাণি মোর নহে স্থির বিভোল ছুষ্ষেতে দিলু পানি নারে ) 
জেখনে পিরীতি কৈলা রাত্রিদিনে আইলাগেলা কারবোলে তুঙ্ষি নিঠুর হৈলা ৷ 
জাহাতে মজিল মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম জাউক জাতি রহুক পিরতি । 
হুই কেনে জবুনা আইলু পাই নিশি হারাইলুং হারাইলুং মুঞি রসের নাগর । 
সৈয়দ মতু জার বাণী হন রাখেঠাকুরাণি কাঞ্চাঘুমে তোরে কে দিল ভাঙ্গনি ৪৭ 
ভা. ১০২০ পৌষ, পৃ ৭৭॥ ৰ. ৰা শী- সং ১৭৭, পৃ ১২০৪ মু ক. প. সং ২০২, পু ৯+ 
লিদ্ধুৰা 
অনুরাগ, 
স্বন্দরী তুমি নাগর ভুলাইতে জান। 
ব্যাড নয়ন কোণে, হানিলে মদন বাণে জীউ ধরিয়া মোরে টান ॥ ধু. 
একে তোমার গোরা গা, না সহে ফুলের ঘ। বায়ে হেলিছে সব অঙ্গ । 
দেখিয়া তোমার মুখ, অন্তরে বিদরে বুক কাম সাগরে উঠে তরঙ্গ ॥ 
তোমার যৌবনে আমি, ঝাপ দিব মনে জানি ধদি করপা করহ আমারে । 
বুঝিয়া আপন কাজ, পার কর শ্বাম রাজ চড়াইয়া নৌকার উপরে ॥ 
সৈয়দ মতু জা বাণী, শুন রাধ। ঠাকুরাণী ধনি ধনি তোমার জীবন । 
অন্ধ বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর সে তোমার কেবল শরণ ॥ ৪৮ 
কাবামালঞ্চ পৃ ২৯ ॥ 'তালনানা ॥ লা, পৃ ১১) ৰা. বৈ, ভা. সং ১১০, শু ১৭৯) ত্র ১, পুচ 
বা, গী ॥ সং৮১ পৃ ৪৯ । মৃ. ক. প- সং ২১, পৃ $০) র, পৃ ১৭) সু সমাচার, পৃ +০৭ 
গড়া 








আক্ষেপ 
সোনা বন্ধুর কি হৈল বেয়াৰি । তাহার উষধ তোমরা কেহ জান যদি ॥ ধু 
আমি ত অবলানারী কিছুত নাহিজানি ৷ হৃদেরঅন্তরেআছে গেমের আগুনি ॥ 
ধন্বন্তরীর পাশে যাই চাহ জিজ্ঞাসিয়া । তারা নি পারিব বিষ নামাইতে ঝাড়িয়া ॥ 
সৈয়দমতু জা কহে শুনরে কামিনী তোমারে দংশিয়াআছে প্রেমের আগুনি 1৪৯ 
ব্ৰ>,পৃ*। মক, প. সং ১৪৩, পৃ ৮ 
কানড়া জী - 


লোনা বন্ধুর এদেশে বসতি আর হবে না ধর টং 45 








বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাছত্র সুললমান কবির পদনগুষা ৩২৫ 
বন্ধ যাবে দূরদশে মনেলাগে ধান্ধা । কোমরের কাটারি স্যাম রাব্যাও বান্ধা ॥ 
বন্ধু যাবে দূরদেশে হৃদেত আগুনি । হাতেদিয়া যাও মালা স্যামের নিশানি ॥ 
বন্ধু যাবে দূর দেশে সঙ্গেনাহি কড়ি । দেশের বন্ধুদেশেগেলেমারনি-আসিবক্িরি ॥ 
বন্ধু যাবে দূরদেশে সঙ্গে কিন! নিবে | দেশেরপ্যাম দেশেঘাতে ফিরি নাআসিবে ॥ 


সৈয়দমতু জা কহে শুনরেকালিয়া । নিবারিলচিতের আনলকে দিল জালিয়া ?৫* 
১, পৃ ১০) মৃ. ক. পণ সং ২৮৭, পৃ ৯২০ 


ভাটিছাল 

অনুরাগ 
হেল।য় হারাইলাম বনমালী পাইয়া স্বপনেরে নাখ ॥ ধু 
শিঙ্গাবাজে বেণুবান্ডে আর বাজেকরতালি । মধুরা নগরেবাজে আনন্দ ধামালী ॥ 
মখুর/রঘাটে গেলাম হাতে স্বর্ণকারি | ভরমে হারাইয়াব্দাইলাম হাতে কুত্তবারি ॥ 
ইয়দ মতু'জ। কহে ওহে বনমালি। পালিয়াপুষিয়া যৌবন ; কারেদিসু, ডালি ॥৫৯ 
অপু ২) সু কং প. সং, পৃ হত 


১৫০. সৈয়দ শ। 


মনে লয়, বৈরাণী হয়ে বিদেশেতে যাই । 

ওয়রে কালার নামটি ক্ঠে দিয়া ভিক্ষা মাগি খাই ॥ 

আর পাঞ্চ ছিয়ায চি'ড়া কুটে তীর্খে লইয়া যাইত । 

ওয়রে, বৈরাগীয়ে করে ফালাকালি বৈষ্টবনী খইয়া যাইত । 
আর যাও যাও প্রাণের বৈরাগী ও তুমি তীর্থে চলিয়া যাও । 
ওযরে আর নি আসিয়া তুমি বৈইবনীর লাগাল পাও রে ॥ 
আর 'বৈরাগী বৈরাগী' বইলে বৈষ্টবনীয়ে ডাকে । 

ওরে, আমারে ছাড়িয়া যারায় তোমার বিধরতার ফাকে রে ॥ 
আর আধ.ড়৷ ভাঙ.ব, বৈরাগী যাইব বৈ্বনী রইবা চাইয়া । 
ওয়ৱে, আর নি খাইতায় পসাদ বৈরাগীরে লইয়া ॥ 

আর সৈয়দ শা" বাউল কইনি কুটাঙ্গী টিলায় বইয়া 

ওয়ে, এই গীতি ক্ষচিলাম আমি আন্ধইর ঘরে বইয়া ॥ ১ 
জী- লো” সং ১৬৫ পৃ ১৩০ 





৩২৬ বাঙ্গালার ইৈষ্ণবভাবাপন মুসলমান কবির পদমঞ্ুষা 


১৫১. সৈয়দ শাহনুর 

রাগ অস্থিৰ 

বিরহ 

আইস আইস আরে বন্ধু করি নিবেদন | অবলা রাধাবে বন্ধু দেও দরশন ॥ 
মিনতিকরিয়া রাধে কহিল! চরণে । তোমারশোকে পরাণ ঝরে দহে কামবাণে ॥ 
জোড় মন্দির বাজাও বাশীরে দেখি তোমারে ৷ 
রাধার মনের অনল নিয়া ধরিব তোমারে ॥ 
আমার ছাড়িয়া বন্ধু রৈলায় মধুপুর ৷ না শুনি কানে বন্ধুর বচন মধুর ॥ 
তোমার উদ্দেশ বন্ধু পাইমূ কোনকালে । রাধিকারমনের অনল নিরবধি জলে ॥ 
অবলা বেতুলা নারী অল্প বুদ্ধি লৈয়া । চাইতে পরাণের বন্ধু যায়রে পলাইয়া ॥ 
ছৈয়দ শাহহরে বলে হিয়া ধরাইতে না পারি । 
একলা মন্দিরে রাধা সদায় বসি ঝুরি ॥১ * 
মোক্ষদ। সংগ্রহে রক্ষিত পাণুলিপি 


বাগ একশী 
বিরহ 

সামার বন্ধু রৈলায় কার বাসরে । তুমি গিয়া লাক্স কার মন্দিরে ॥ 
কোনস্থানে গেলায় বন্ধু নাপাইলু উদ্দেশ । বালক খৈয়ারে বন্ধু রৈলায় কোন দেশ ॥ 
কোনদেশে গেলায়রে বন্ধু নিদয় হৈয়া । অনাথ বালকে ডাকে পদ্ব নিরখিয়া ॥ 
অধম বালকে দিলায় প্রেম বাসরে ফান্দ । 
কোনখানে গেলায় গিয়া আমার কালাচান্দ ॥ 
আমার দয়ার ঠাকুর কোথায় রৈলায় গিয়া । 
স্বাইতে দিনে কুরে পরাণী তোমার লাগিয়া ॥ 
কোথায় গেলায় পরাণের বন্ধু ঢুরিয়া নাই পাই । ) 
মনে কয় ছামনে বসি চান্দ মূখ চাই ॥ 
চান্দ মুখ দেখিলে বন্ধু জড়ায় সব পাও । 
ৰন্ধুয়ার জুলারের তলে আমারে লাগাও ॥ 
হুখিতে ফরিয়াদ করি বন্ধু পরাণের স্থরী । 
শাহনূরে কান্দন করি হৈয়া ভিখারী ॥ Lb; 
ভিথারী হৈলু ঠাকুর পদের তলে আশ । এ 
 কক্কীর নাম দিয়াছ ঠাকুর না কর বিনাশ ॥ ডি 2) 








বাঙ্গালার বৈষ্ণবভ! 


ভিখারী করিয়াছ বন্ধু রাখ পদের তলে । 

লাহুল দরিয়ায় ভাসি তুষি নেও কোলে ॥ 

ছৈয়দ শাহনূরে কন ঠাকুর মন্তরে । 

পদের তলে বাসা মাংগী না কিছু তোমার নূরে ॥ ২ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাখ্ুলিপি 


৩২৭ 


যাগ ভাটিযাল 
[বিরহ 
আমার বন্ধু হৈলায় নিষ্ঠুর । নিঠুর হৈলায় পরাণের বন্ধু আমারে তাজিয়া ॥ 
নিরবধি ঝুরে আম্থী তুই বন্ধুর লাগিয়া । 
তুইহেন বন্ধুরে কাল! পরকাশিছ ঘরে । পুরেতার মনেরসাধরে বন্ধু সদায় মন্দিরে ॥ 
সে দেখিছে একদিনরে বন্ধু সে কি পাপরিব । 
কি কহিমু মনের দুখরে কালা কে বা নিবারিব ॥ 
কহিতে মনের ছুথরে জ্বলিয়া উঠে হিয়া । নিপা নিষ্ঠুর বন্ধু না চায় ফিরি) ॥ 
কোন খানে আইলার বন্ধু নাই পাই । হিয়ার আগুনে জলিবে বন্ধু তন্থ হৈল ছাই ॥ 
নিরলে বসিয়া রইছে নাই তার বাসন! । 
"অবলার মিনতি দেখিরে বন্ধু লাগেনা বেদনা! ॥ 
বন্ধুবন্ধু ডাকিরে বন্ধু বন্ধু বড় ধন ৷ বন্ধুরলাগি ঝুরিয়ামরিরে নালাগে বেদন ॥ 
ইছয়দ শাহনূরে বুলৈন কালা মুইসে অভাগিনী । 
ননদীয়ে কোলেরে রাধা শ্রামের পিয়ারিলী ॥ ৩ 
মোক্ষদ। সংগ্রহে রক্ষিত পাস্থীলিপি 
রাগ অস্থির 
বিরহ 
আমার ভাবে হৈলায় নিষ্ঠুর রে। আমার ভাবে হৈলায় নিষুর ॥ 
তুষিত নিঠুর কালা ক্পতোমার ষোলকলা । গলে পৈরচ রতন মোহন মালারে ॥ 
গুণমন্ত নাম ধর রতন মোহন মালাপর । বাশীর হরে রাধারে বন্ধে ঠার ॥ 
কলিজাম্ন অনলভৈরি, দিবানিশি ঝুরিয়ামরি ॥ বন্ধেরলাগি আমি হৈয়াছি পাগল ॥ 
স্থগন্ধী চন্দন গায়, নিপুর বন্ধের পায়। মুই অভাগী রাখ রা! পায় ॥ 
তোমারশোকে তন্থরেবন্ধু হৈল ঝরঝর । দিবানিশি রাখবন্ধু কলিজার ভিতর ॥ 
কহে ফাকর শাহানূরে তরাও বন্ধু ভকরাতে মোরে । 
তরাণ কর আল্লানুরের মা বাপরে ॥ ৪ 
মোক্ষদ! সংগ্রহে রক্ষিত পাখ্বুলিপি 


৩২৮ ৰাঞ্জালার REO কবির পদমঞ্জুষা 
বাগ রঙ্গিন ৬ 
বিরহ 
আমি যারে চাইরে নাথ সে এত নিুর | ধু. 
ধরিতে না পাইরেবন্ধু তোমার দীদার দেখা দিয়া পরাণী রাখ দুঃখিনী রাধার । 
নব রঙ জল তনে করে ঝলমল, না দেখি পরাণে মরি হৈয়াছি পাগল । 
ধীয়ানে না পাইরে বন্ধু তোমার দীদার জুগনীর মত আমি হৈসু ঘরের বার । 
ডাকিতে না শুন বন্ধু না দেও উত্তর, তোমারে দেখিবার শোকে তন্থ ঝর ঝর । 
শবশুরী ননদী জাল দেওরা হৈলা বৈরি, দেখা না পাইবে বন্ধু নিরবনি ঝুরি । 
ছৈয়দ শাহানূরে কৈন একি পরমাদ, শ্শুরী ননদী জালে কই সম্বাদ। ৫ , ৭ 
ভরীহট-সাহিতা-পরি পত্রিকা, ২ বৰ, গর্ব সং, পৃ ১৩৪ 
কাপ বসন 


বিরহ 
এমন বসস্তকালে বন্ধু নাই যে পাইলু। গাখিয়া পুশ্পের মালা পন্থেচাইয়া রইলু ॥ 
ফুটিছে নানান কুল ডালের উপর । ফুলের মালা গ।খি আমি যাইমু কোন সহর ॥ 
স্থগন্ধ পুস্পেরে পাইয়া ভ্রমর! পাগল । বন্ধু বন্ধু করি রাধা হৈয়ান্ডে বিফল ॥ 
কিকরিমূ কোখাযাইমূ দুখবআইল যনে ৷ রাধার মনেরকথা পরাণকাল| জানে ॥ 
হৈয়দ শাহানূরে বোলৈন রাধা মহামতী । 
ছাড়াইতে না ছাড়ান যায় স্বজনের পিরীতি ॥ ৬ 4 
আোক্ষলা লংঞছে রক্ষিত পাুলিপি 


এ মনরে, তুমি দমের রাণী বাইযো। 

হইতায় যমুনা পার হরদমে আললাজীর নাম লইযো ॥ 

ও মনরে, উপরে গাছের জড় জমিনে ডাল-পাল। 

দম হইতে আদম পয়দা ফুল ফুটিয়াছে জড় ॥ 

ও মনরে, দমে আর পলকে ষ।য় দষের নাই থিতি ॥ 

দম হইতে আদম পয়দা কি লয়ে বসতি ॥ 

Ee তিল পরিমাণ জা'গাধিনি আঠারো ছইজ্ছা পড়ে। 













বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্গ মুসলমান কবির পদমঞ্ছধা ৩২৯ 


বাগ রোদন 


কত দুঃখ সইব শরীরে রে, ও প্রাণ বন্ধ ! কত ছুঃখ সইব শরীরে ॥ 

স্কূৰির মাঝে অন দিলে বন্ধু ধীরে ধীরে জলে ॥ 

যদি লাকড়ির আগুন হৈত, জলি পুড়ি নিভি যাইত ॥ 

বন পুড়ে সয়ালে দেখে, ও বন্ধু মন পুড়ে কেউ না দেখে ॥ 

বন্ধু মনের অনল জলে নিরবৰি রে । মনের আগুন লিভাইলে নিভে না রে ॥ 
তুই বন্ধু ভাড়িলে মোরে, ও বন্ধু ঘরের মাঝে অনল দিলে | 

ও বন্ধু চাইয়া দেখ ঘর পোড়া পালাবে ॥ 

ভুইবন্ধু চিকনকাল! অমি ঘরের পোড়/পালা,চক্ধুচারিৰারে জলি! অঙ্গার রে। 
ইছয়দ শাহনূরে বলে, ও বন্ধু আমার তনে 'অনল দিলে $ 

ও বন্ধু নিভাইতে নি পার মনের অনল রে ॥ ৮ 

ৰা. ৰৈ. ভা. সং ১১৪, পৃ ১০২ হীভাবতী, ১০৪৯ আৰ্বিন, পৃ ৮৯ 


বাগ জল সম্বাদ 


চল চলরে ননদী জাল আমরা যাই জলে। 

কদখ্খ তলে বসিছে কানাই বাণীয়ে কি বোল বোলে ॥ 

জলে যায় রে রাধিকা হুন্দেরী ললিতা যায় আগে । 

কদস্বতলে বলিয়া কানাই রাধারে ডাকে রাগে ॥ 

রাধাবলে ললিতে আমরাযাই জলে। কদস্বভালে কোনজন কে|কিলন্বরে বলে ॥ 
হদী (?) কুটিল! সঙ্গে আর সঙ্গাগণ। জল হরি পারে খৈয়া সকল হৈলা ধন ॥ 
কলসী ভরিয়া খৈলা অঞ্চল ঘাটের পারে । 

আচৰ্বিতে কানাই আসি ধরিলা রাধার চিরে ॥ 

ছাড়ি দেএরে কালাচান্দ দেখিল! কুটিল । 

বাড়ীতে গেলে কৈয়া দিব মারিব জটিলা ॥ 

ৰ্লাধিক। উঠিঘা বোলে সঙ্গে বৈরী মোর ॥ 

ছাড়ি দেওরে নিলাজ কালা চলি যাই ঘর ॥ 

কুখেনে জলেরে আইন পদ্থ বহুত দূর । 

জল সম্বাদ রাধার বুলৈন ছৈয়দ্‌ শাহনুর ॥ ৯ ৫ 
যোক্ষদ! সংগ্রহে রক্ষিত পাুলিপি 


bag বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপল মুসলমান কবির পদমঞ্জষা 
বিরহ 
তর শরীরে দয়! মায়া নাই রে বন্ধ, তর শরীরে দয়া যাহা নাই ॥ 
অতদিন আছিলা এ বন্ধু আমার ঘরে বঃয়া । 
যাইতে কেনে প্রাণবন্ধু না গেলা এ বলিয়া ॥ 
পরবাসী আসিয়া তুমি রইলাএ মোর ঘরে ॥ 
কলম্কী করিয়া স্ডেলাএ গকুল নগরে ॥ 
শুনবে প্রাণের বন্ধু অবলা এ ডাকি তরে ॥ 
তর লাগি গকুলের লোকে ঘোষণা কৈরে মরে ॥ 
শাশুড়ী ননদীর জ্বালায় তারা হইল বৈরী । শাশুড়ীর সেবায় সথস্বামীত হারি 
সৈয়দ শাহনূরে বলে, সৈয়দ নবুর বেট! । 
কানাইরে ছাড়িয়া যাইতে খাইল প্রেমের ঝাটা ॥ ৯৯ 
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৯০৯৯) ২ সং, পৃ ৯২ 


সঙ্গগা ধামাইল 
বংশী 


তরুয়| কদদ্বতলে নাগরের বসতি । রাধারেমিলিতে কান আইসে নিতি নিতি ॥ 
কিসের লাগিয়া আহলু কল্সী লৈয়া মাখে । রাধে কলন্ধিনী খেট। রৈল জগতে ॥ 
বাশীটা লৈয়া কান্দ ই ছে কদম ডালে । লীলুয়া বাতাসে বাশী রাধা রাধা বলে ॥ 
রাধায় শুনিল যবে মূররীর ধ্বনি । চলিলা হন্দরী রাধা হৈয়া উদাসিনী ॥ 
এক সখির হাতে ধরি আর এক সাথ চলে । সকলের উলামেলা যমুনার জলে ॥ 
আগাপিছ। হৈয়। সখি চলৈন ধীরে দীরে । পস্থের উদ্দেশ করৈন মুররীর স্বরে ॥ 
এক সখিয়ে উঠিয়া বলে আর এক সখির স্থানে ॥ 

ভরিতে যমুনার পানি কালা উঠে মনে ॥ 

গোক্ুলের যত সবি জল শুরিতে যায় । TED ERAGE ANE 
কলসী লৈয়ী সখি চলিয়৷ গেলাথরে । মুররী বাজাইয়া কাঙ্গ যায় রাখার মন্দিরে ॥ 
বাধার মন্দিরে গিয়া কান দুরুরী দিল? টান । 

বাহক হুন্দরী বোলৈন ঘটে আইলা! জান ॥ 
2 টির বিলে! 
টস 
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মারে ছাড়িয়া হরি রৈলায়গি মধুপুরী । আমিনৈলাম পক্থেরদিকে চাইয়া গো ॥ 
মুই হৈহু কুল নারী বন্ধে মোরে ভিন্নবাসী ॥ আমি রৈলাম বন্ধুয়ার আশে গো ॥ 
স্বাশুড়ীননদী বৈরী, ঘরে না মুই রইতেপাৰি ৷ বিরহেরজ্মনলে জুলিয়া মরিগো! ॥ 
শুনিয়! বাশীর ধৰনি উলচিত রাধার প্রাণী ॥ কোথা পাইমু নিলয় না জানি গো 
ছৈয়দ শাহনূরে কয় সে কালা মানিবার নয় ওলো সখি না দেখি উপায় গো ॥ ১২ 
মোক্ষদ! সংগ্রহে রক্ষিত পাঙুলিপি 
বাগ উদয় 
গোষ্ঠলীলা 
ধেস্ক লইয়! চল মাঠে বাইরে সঙ্গিল! ভাই । খেস্ছ লইয়া! চল মাঠে যাই । 
হৈল অনেক বেল! উড়িল পন্থের ধূলা আজি মাঠে যাইমু একেলা রে ॥ 
সঙ্গে রাখাল ভাই ধূড়িয়া না পন্থ পাই বল আমি কোন পদ্থে যাইরে ৷ 
বাণীতে সম্াদ পুরে ডাক ছাড়ে উচ্চস্বরে সাড়া পড়ে গোকুল নগরে রে ॥ 
সঙ্গের রাখাল যত আচম্বিতে চলি পন্থ চল যাই ধেস্থ চরাইবার রে। 
শুইয়ে লাজিলা কান দগধে বাধার তনু আজি মাঠে কি হৈব না জানি রে ॥ 
ছৈয়দ শাহনূরে কয় রাধা! কানু চিন হয় রাধা কানু আপনার তনে রে ॥ ১৩ 
দোপ্দদা সংগ্রহে রক্ষিত পাতুলিপি 
যাগ বসন্ত 
বদন্তাগমে-রাধা 
নারে নারে নারে, নারে নারে নারে, ও নারে নারে নারে। 
বসন্ত ফুল ফুটিয়াছে, এমন বসন্ত আইছে বন্ধে মোরে ভিন্ন বাসেরে ॥ 
কাল যদি গেল পলাইণে, বসন্ত ফুল ফুটিয়াছে, 
তুই বন্ধু দয়াময়, কেনে নিদারুণ হও অবলারে আসিয়া বোলাও রে ॥ 
ন্াইসন্মাইল পরাণপিয়া, তোলমোরে দেখাদিয়া বন্ধুবিনে কে আছে আবার রে) 
ৰন্ধু বন্ধু ডাকিয়া ফিরি আও বাধার ঘরে । তোমার শোকে কলিজা অঙ্গার রে & 
বন্ধে বলে রাধিকারে আছিলাম ঘরে এই কৃথা সেই দিন না আছিল মনে রে॥ 
আমি ডাকি বন্ধু বন্ধু তোরে,ভিন কেনে বাস মোরে বন্ধ তুমি নয়নের কাজল রে । 
ছৈয়দ শাহনূরে কয় বন্ধু আসিবায় নি রে আসিবা বন্ধু গেলে চিন্ডাপুর রে ॥১৪ 
আক্ষপা সংগ্রহে ৰক্ষিত পাসুলিপি 
দেহতত্ব 
পাগেলা ফকিরের সনে দিদার মাদার নাই । 
সৰি গো, মন-পবন কাষ্ঠের নাও কাণ্ডারী কানাই ॥ 
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নদী তো তরঙ্গ নদী সোত চলে ধারে । 
অপুর। বিরিন্দাবন লদীয়ার কিনারে ॥ 

আব হৈতে চলে নৌকা বাদ অইলে বন্ধ ৷ 
নায়ের মাঝে চৌদ্দ গুছা শুনতে লাগে ধন্ধ ॥ 
বারো। ডাল বিশ মাথা নাওয়ের মাঝে আছে | 
ৰত্তিশ কাহ্ছুরা নাও গলইয়ে চেরাগ জলে ॥ 
শুনিয়া চমকিত হইলা রাধিকা স্বন্দরী । 
গহীন বনে আজু মোর কে বাজায় মুরবী ॥ 
মন-পবন কাষ্টের নাও সারি সারি গুড়া; 
পীর মূরশিদ্গ ছওয়ারী নাও শৃন্যে করে উড়া ॥ 
সৈয়দ শা*নূরে কয় আল্লাকে ভাবিয়া । 


মিছা গৈরব করো রে মন খাকের তঙ্কু লইয়া ॥ ১৫ 
জী. লো. স. সং ++%। পৃ সক 


ক্বাগ নৌকার হাইড (সাবি গান) 
সাঙ্গি গান 
প্রাণদূতী-_-এ, এ, এ, আরে তোমার কানাইরে আনরে ॥ 


কানাইয়ার শোকে তন্থ আমার হৈল ঝর ঝর, 
তুমি নি, আনিয়া দিবায় বন্ধুয়ার খবর | 2 
(আরে ) যাও যাও ওগো! দূতী বন্ধু আন চাইয়া, 
দেখি লৈমু বন্ধুয়ার রূপ নয়ান ভরিয়া । * + * 
দূ্তী বলে শুন কানাই তুমি আমার কথা, 
অবলা তাজিয়া তুমি বলি রৈছ কোথা? 
কিশোরী দূতীর কথা শুনি বোল হায় হায়, 
মোল শ' গোপিনী কানাই কেমনে পালায়? 
কাঙ্ছ যাগ রাধার ঘরে ধরি দূতীর গলে, রাধা কা্থর মিলন হৈল কদ্ধের তলে 
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"তন রাধা মন কান্স শাহানুরে বোলে, se 
বাধা কাঙ্ুর মিলন হৈল আড়াই হাতের তলে। ১৬ ঠ "J 
ভহ্ই-সাহিত্া-পরিষদ-পত্তিকা* এষ বর্ম, ১ম সং, পু ৯৮ / 

হল ৪ j বাউল 


লাহুলে বসতি করে নিকুঞ্জ মন্দিরে ৷ রাধার মন শাস্ত রৈছে বন্ধুয়ার খরে ॥ 
নিকুঞ্জ মন্দিরে ঘর করি পরকাশ ৷ তোমার পদ দেখিবারে মনে অভিলাষ । 
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মনে আশারাখি বন্ধু তোমারে দেখিবার ॥ অনাথজানির়া মোরে দেখাও দীদার ॥ 
দীদারে দরশন মিলে দীদারে সকল ॥ তুমি বন্ধু দেখিবারে হৈলু বিফল ॥ 
তুমি বন্ধু দেখিবারে হৈলু লাহুল ॥ রাইতে দিনে সুরে আম্বী বন্ধু সাইস কোল ॥ 
নিকুঞ্জ মন্দিরে ঘর দরজা নাই তার | ক্ষণে আয় ঘরের ভিতর ক্ষণে হয় বার ॥ 
আউতি যাউতি করি কান্থ হয় ঘরের বার । রাধ৷ বলে পরাণ বন্ধু মূররী বাজার ॥ 
ছৈয়দ শাহনূরে কয় যদি দেখা হয় । তুমি কালার জুনারের তলেরাখ দয়াময় ॥১৭ 
জ্ভারতী, ১৭০ আত্বিন, পৃ ৯৯ 
বাগ জলসন্বাদ 
যমুনা-বারি আনয়নে রাধা 
শুনগো ননদী জাল কোকিল স্বরে বলে । কামচ্ছে কলমী লৈয়া চল যমুনার জলে ॥ 
যাইবে কিন। যাইবে সই বল জলদি করি । শুননি বাজায় বন্ধে মোহন মুররী ॥ 
রাধায়বলে ননদী জ্বাল জলভরিলে দ্বোনা । বুঝি তোমর! কানেশুন মনেভাবনা ॥ 
চল চল সব সখী ভরি গিয়া জল । যমুনাতে নামিলে ত্র হৈব শীতল ॥ 
ননদীয়ে বলে তুমি রাধা বিনোদিনী । শ্যামের সোহাগিনী রাজার নন্দিনী ॥ 
রাধিকা জলেরেনারকদস্ব তলাদিয়া ॥ কানাইয়ে পাতিছে জাল রা বিকার. লাগিয়া॥ 
হৈয়দ শাহনূরে বুলৈন রাধার ভাব ছান্দে । যমুনার জলে যাইতে ঠেকিলা 
কালাইরফণন্দে ॥১৮ 
মোক্ষদ! সংগ্রহে রক্ষিত পাুলিপি 
বাগ তোব 
কু 
গ্রাম বন্ধুরে রাত্রি হৈল ভোর, চল যাই সরোবর | 
শয্যায় রৈলায় বন্ধু নিপ্রায় কাতর । রজনী পরভাত হইলরে ননদীর ডর । 
শ্বাশুড়ী ননদী জালে বলে কুবচন। স্কামের কলঙ্ক দেয় সবজন ॥ 
রাধা বলে জাগে। কানু যাও রাখালেরসাখ। কত নিষ্রা যারে ক।জনাই শুনবাত ॥ 
গোকুলেরযতলোক জাগিলাঘরেঘনে । বেহুল তুমি কেনে রৈলায় রাধার মন্দিরে & 
জাগিয়া গোকুলের নারী জলেত গমন । উঠ উঠ প্রাণনাখ রাখার পরাণধন ॥ 
লক্জা্ রৈলাম্ রে বন্ধু গোকুলের নাথ । আগর চন্দনে আতর আনিলা সাক্ষাৎ ॥ 
আগর চন্দনে বদন পাখালিয়। কানু । রাত্রি হৈল ভোর পূবে উদয় ভাঙ্গ ॥ 
বিরস বদনে রাধা থাকৈন মন্দিরে । রাধারে মিলিয়া যাইন শ্হ্ণে চরাইবারে ৷ 
ছৈয়দ শাহনূরে কয় ভবকূলেআসি । রাধারমন্দিরে কাস্ব আছিলাপরবাসী ॥ ১৯ 
মোক্ষদ| সংগ্রহে রক্ষিত পাণঞুলিলি 


১. ২ ও 18০ 


৯ 








০৩৪ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমন্তুযা 


হায়রে নিষ্ঠুর কালিয়া, তর পিরীতে মরিমু ঝুরিয়া ॥ 
এসই বেলা কহিছলাম আমি পিরীত ভালা নাই ৷ 
তোমার দেশে যাইতে বন্ধু পিরীত বই ত নাই ॥ 
আপনি আসিয়া বন্ধু পিরতি করিলে । 
সকালে যুবতি কুল কেমনে তুলিলে ॥ 

সেই বেলা পিরীত কৈলে লোকে না দেখিতে । 
ছাড়বায় না বলিয়া বন্ধু হস্ত দিছলাম মাথে ৷ 
সৈয়দ শাহ শুরে কয় বুঝিতে না পারি। 

পিলীতের আগুনে আমি রাইতে দিনে ঝুরি ॥ ২* 
বাংলা একাডেমী পাকা, ১৬৯৮, হয় সং, পৃ ৯২. 


১৫২. সৈয়দ স্তলতান 
বাগ বসন্ত * 

শ্ররুষের কপ 
কত কত মোহন মোহোনি জান ॥ ধু 
কুটিল কুস্ভল ফান্দ, বেড়ি আছে মুখ চান্দ গুপি গণে বাজাইতে আস। 
জেহেন নির্মল শশি ঢাকিছে জলদে আসি, দেখা দিলে তিমির বিনাশ ॥ 
সুগন্ধি তিমির কেশ রহিডে মোহোন ভেস মুখ চান্দ রহিছে ছাপা এ। 
একেবারে অস্থপা, নিশি দিশি একহি ঠাম লক্ষি বারে লক্ষাণ ন জা এ॥ 
কিবা রাত্র কিবা দিন, নহে রূপ ভিন্লা ভিন এ চান্দ স্বরজ নহে তার । 
হছৈঅদ ছোলতানে কহু, সেই সে আহ্মার পহু দেখা না দে বিদিত সভার ॥৯ 
অক সাহিতা পি লাকা? ১০০১৮ সা সা, সী সং ক. 
Sep ET ২১৬ 


“সে 


bef 
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আশোদারী বা গোঁরী 
মিলন 

নন্দ আসি জয় দেওরে, ব্দামার গোপাল আইসে ঘরে। ধু 
মনেতে আনন্দ অতি ঘরে কেহ নাই । আজু রাধার শুভ দিন মিলিল কানাই ॥ 
"অপরূপ বিপরীত কি বলিব কারে । নানা ক্ষপে করে কেলি ভ্রমরা না ছাড়ে। 
জল নাহি কললে যমুনা বড় দূর । চলিতে না চলে রাধার চরণে হুপুর ॥ 
'তৃক্গারের জল দিয়া পাখাল দুই পাও ; গঙ্গার জল সঁ/চরি' বন্ধেরে করি বাও ॥ 
কহে সৈয়দ স্থলতানে মনেতে ভাবিয়। । পর কি আপন! হয় পিরী ত লাগিয়। ॥৩ 
ৰা. বৈ, ভা, সং ১১৭, পৃ ১০০) ব্ৰ. ৪, পু ৯ । হু ক. প. সং ১৮, পৃ ৯৯ 


প্রার্থনা 

শ্রম মোরে করিও দয়া, একেবারে ন। ছাড়ো মায়া; ও কালা চান্দ পরদেশী । 
প্রেমসাগরে ডুবি, হর-ঘন্ড তোমারে সেবি । 
মন বান্ধ্যাছ শিলার ডোরে, প।সরি রহিল। মোরে । 
পিরীতি তোমার সনে, আড়৷ পাড়! সবে জানে, 
দৈবে কলন্ধিণী হৈলাম  নয়ান ভরি না চাহিলাম । 
স্থজনে পিরীতি করি, একেবারে না ধায় ছাড়ি । 
জনমে জনমে পালে, সঙ্গে থাকে নিদান কালে। 
কহে সৈয়দ স্থল্‌ তানে, রাখ প্রাণি দেখা দানে ॥ ৪ 
ৰঙ, পৃঃ মৃ-ক- পণ সংগ, পৃ ১৪৪ 

ক্কাগ মালসী - 


সই কোলম মুই জীব না রে কাহ আনিয়া দে। 

কালার ভাবে চিত্ত ব্যাকুল আকুল করছে ॥ ধু 

চিড়া নহে কলা নহে দধি মাৰি খাই হুম । 

ঝলক দাপন নহে নয়ান হরি চাই তুম ॥ 

কাম সিন্দুর নহে তুলিয়। দিতুম -ৰে। 

বন্ধুর ভাবে চিত্ত ব্যাকুল অন ছাইছে বিষে ॥ 

চান্দ বাক। কান্থ ধাক এ কদম তটে । চস্পার কলিকার কুল প্রতি ঘটে ঘটে ॥ 
কহে সৈয়দ সুলতান শুন শুপিসণ । খড়ের ভিতর মূত্র। করিছে রোসন ॥ ৫ 


অ. ব|-গী. সং ৭১, পৃ ৪৯ দু. ক- প. সং ২৮৮ পৃ ৭৫ 
। 
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৮ বিরহ 
্লাজহৈল বেলাগেল প্রতিঘরে বাতি তবুত নাইসে যাহ দিনাস্কে উপাসী | ধু 
অপরূপ বিপরীত কি বলিমু কারে নানারূপে করে কেলি ভ্রমরা না ছাড়ে ৷ 
জ্বল নাহি কলসে যমুনা বহুদূর চলিতে না পারে রাধা চরণে নেপুর । 
ভিঙ্গারের জল দিয়া পাখাল দুই পাও শীতল বিজনী দিয়া করিমু তোমা বাও । 
বারে বারে কহি নন্দ বেচিরা পেলাও খেল । 
গোকুলে মাগিয়। খাইমু কোলে লইয়! কান । 


কহে সৈয়দ সোলতানে মনে ত ভাবিয়া পর কি আপনা হয় পিরীতি লাগিয়া । ৬ 
বু ক- প- সং ২৫৮, পু ৯১০ 


'আত্মবোধন 
সাধুর ভরারে ডুবাইলুম মনের বেহার । 

ভরিয়া স্থবর্ণের ভরা তুলি লৈলুম নায়ের পার! আগা পাছ! তুলি দিলুম খাট্টা 
ছি'ড়িল পানলীর দড়ি অই চিন্তা মনে করি সাধু ভাই বোলএ হায় রে হায় ॥ ধু 
দক্ষিণে চঞ্চল বাও, না বুঝি বণিজের ভাও নৌকা মোর পাইল কু-বায়। 
নালায় থাকিতে পানি না নামাইলুম নৌকাখানি যমুনায় পড়িয়া গেল ভাট। ॥ 
দক্ষিণে চঞ্চল বাও, না বুঝি বণিজের ভাও নৌক। মোর পাইল কু-বায় । 

যমুনা ছাড়িয়া যায় রশি কাছি নাহি মানায় নাকাল নগরের ঘায় ॥ 

ব্যাজ নারিলুম খেবা, আন্ধার করিল দেবা কুল কতদূর যমুনার 

চৌদিকে করিল ঘোর না পাই পদ্ছের ওর বিবাদে লাগিল কাস্থ নৌকার । 

কহে সৈয়দ স্থলতানে নৌকা! আনিলাম পাণে না কৰিলুম বণিজ বেহার ॥ 


রেগে কি আনিছ সপকেক দিল বাবদ 
সবক. প- সং ২৯০, পৃ ১২৯ 


১৫৩. সোন্দর ফকির 4 
x সযাখ মালসি ie 
কূপ 
চলরে মুমিন ভাই রূপ দেখি গিয়া । ধু 
এক হাতে বাজুবন্দ আন হাতে ঝুলি সোন্দর ককিরে কহে হামো পরবাসী | ৯ 
ৰা- ৰৈ. শি স্থ-ক- প- সং ০৯০ পৃ ১৭ 


শা 


বাঙ্গালার ফবতাবা সমান কবির পদমঞ্ু! ৩০৭ 
১৫৪. হুবিব 
আশাৰরী 
স্রকবফের-কূপ 
দেখ মাই অপরূপ নন্দ গোপাল । 
কপালে চন্দন ফোটা, বিনোদ টালনি ঝৌটা গলে শোভে বকুল মাল ॥ ধু. 
অবণে কুণ্ডল দোলে, কটাক্ষে ভুবন ভোলে, ভ্রীমুখ অতি অনুপাম । 
করতে মোহন বেণু, নির্মল কোমল তনু. 'অতলি কুমুম জিনি শ্যাম ॥ 
কটিতে পীতাদ্বর, দেখিতে মনোহর, মুকুন্দ মোহন যছুরায় । 
দাড়াইয়। কদস্বতলে, স্থনাদ মূরলী পুরে তিন লোক মোহিত যায় ॥ 
ফকির হবিব বলে, কান্রে দেখিস্থ ভালে, যেন শশী পূর্ণ উদয় । 
হেন মোর করেহিয়া, কাহুরে সমুখে খুইয়। নিরবধি দেখহ সদায় ॥ ১ 
কাৰামালঞ্চ, পৃ ০১৪ পা. পৃ এ) বা, বৈ. ভা, সং ১১৭, পৃ ১৮০; অ. ৪, পুত? ॥ ম. বা, গী., সং, 
<, পু ২৩। মু, ক. প. সং ১৪, পৃ ৪৪ 
১৫৫. হাছন রাজা 
যম-ভীতি-হীন হাছন 
আমার হ্বদয়েতে শ্রহরি, আমি কি তোর যমকে ভয় করি। 
শত যমকে তেড়ে দিব, সহায় শিব শব্করী ॥ 
আমি যখন উঠি রেগে, দেখে যমদূত ভাগে ॥ 
আসে না মোর মায়ের আগে, দেখ যেয়ে লক্ষণভিরী ॥ 
হাছনরাজার সদ্ধান আছে, যম কি আসবে তার কাছে। 
প্রাণ দিয়েছি হরির কাছে, যম কারে নিবে ধরি ॥ ১ 
হা. উ. সং ১০১, পৃ ৬১ 
আমিই-মূল নাগর 
আমিই মূল নাগর রে, আসিয়াছি খেইড় খেলিতে, ভব সাগর রে। 
আমি রাধা, আমি কাহ, আমি শিব শঙ্ষরী। 
অধর চাদ হই আমি, আমি গৌরহক্সি ॥ 
খেলাখেলিবারে আইলাম এভবের বাজারে 
চিনিয়া না কোন জনে আমায় ধরতে পারে ॥ 
আমিই মূল, আমিই কোল, আমি সর্বঠাই । 
আমি বিনে এ সংসারে আর কিছু নাই ॥ 
বা. বৈ. মু: ক. পল২২. 





ed বাঙ্গালার বা ৪ 
নাচ নাচ হহুন রাজা, কারে কর ভন | আমিত্ব ছাড়িয়া! দিদা, যাতে হইছ লয় ॥২ 
হা. উ. সং ১০০, পৃ ৯১ 
শ্রেম-পাগল-হাছন 

আমি তোদার কাঙ্গালী গো ন্দরী রাধা, আমি তোমার কাঙ্দালী গো। 
তোমার লাগিয়া কান্দিয়া ফিরে, হাছন রাজা বাঙ্গালী গো ॥ 
ভোমার প্রেমে হাছন রাজার, মনে হৃতাশন । 
একবার আসি হৃদ কমলে, করয়ে আসন & 
বাইল আইল প্রাণ প্রিয়সী ধরি তোমার পায় ॥ 
তোমার না দেখিলে আমার, জলিয়ে প্রাণ যার ॥ 
ছট ফট করে হাছন, তোমার কারণ । ত্বরা করি না আসিলে হইব মরণ ॥ 
কান্দে কান্দে হাছন রাজ। পড়ে পাছাড় খাইয়া । 
শীত্র করি প্রাণ স্রিয়সী, কোলে লও উঠাইয়া ॥ 
কোলে লইলে ঠাণ্ডা হুইব, হাছন রাজার হিয়া ! 
সব দুধ পাসরিব, চান্দ মুখ দেখিয়া & 
হিন্দুয়ে বলে তোমায় রাধা, আনি বলি খোদা । 
রাধা বলিয়া ডাকিলে, মুজামূন্সিয়ে দেয় ৰাধা ॥ 
হাজন রাজা বলে স্মামি, না রাখিব জুন । সুজা মুন্সীর কথ! যত সকলই ৰেহদ| ॥৩ 
হা, সউ. সং ১১৪, পৃ ৭ 

শ্বামচরণাকাম্ধী বধ 
আমি মরিয়া পাই বদি, স্যামের বান্দা চরণ। 
{ আরে ) তবে সে রঙ্দিণী রাধার, সাকল্য জীবন ॥ 
মরিয়া মরিষ্া যদি, শ্রামের লাগাল পাই । রাঙ্গা চরণে ধরি জনম গোওয়াই ॥ 
ছাড়াইলে না ছাড়ি, ধরিমু চরণ । যাহা করে জগন্নাথ, জগৎমোহন ॥ 
“হাছন রাজা বলে জান, যাইবে যখন ॥ ANC re CO TO 8 
হাউ. সং ১৬৬, পৃ ৬২ 


© 
বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমানকৰির পদমঞ্জুবা ৩৩2 


নন্দের স্থতে গাখিয়া হার, দেয় তোমায় গলে ॥ 
অখ্যাতি জগতে গো রাধে হইল প্রচার । 

স্বদেশে বিদেশে কলঙ্ক রহিল, রাধে গো তোমার ॥ 
(এখন) হাছন রাজায় তোমায় বুঝায়, তুমি নাহি বুঝ । 
মায়াদয়া নাই গো তার, তুমি কেন খোজ ॥ ৫ 
হা. উ. সং ১০০, পৃ ৭৬» 


'এগো হন্দরী দিদি, কথা শুনিয়া যা গো ॥ ১৭ 


প্রাণ বন্ধু মোর কোথা আছে, বলিয়া মোরে দে গো ॥ 
না হেরিয়া বন্ধু মম, হইয়া আছি ম্বৃত সম । এখনে কি করি করি, করি গো ॥ 
করিয়া আমার মন চুরি, কোথা গেল প্রাণ হরি । 
ধরতে গেলে না যায় ধরা, কেম্নে তারে ধরি গো ॥ 
হাছন রাজা! বলে দিদি, মনকে আমি কত সাধি । 
মন হইয়াছে বিবাদী, মানে না সে বিনে গো! ৬ 
ৰা, ৰৈ. ভা, সং ১১৮, পৃ ১০৪ ॥ হা. উ. সং ১৯ পু ৭৭, ওঁ সং ১৪৫, পৃ ৮৩ 
কালী সঙ্গীত 
এমা কালী ! কালী গো! ! এতনি ভঙ্গিমা জান । 
কত রঙ্গ ঢগ্গ কর যা ইচ্ছা হয় মন ৷ 
মাগো স্বামীর বুকে পা দেও মা ক্রোদ্ধ হইলে রণ । 
কষে প্রেমভাবে, ষামীর বসন টান | 
আত্যাশক্তি হইয়া মাগো! পুত্রে লইলায় বর । 
শতবার মারিয়া মাগো; কর পুত্রের ঘর ॥ 
কখন কালী, কখন রাধা, কখন গো! তারিণী । 
জ্ঞানচক্ষে চাইয়া দেখি, মা মোর পরাণী ॥ 
কালীরূপ ধরিয়া মাগো ! অন্তর কইলায় নাশ । 
রামরূপে রাক্ষসগণ, ক্রিলাদ্গ বিনাশ ॥ 
তুমি ৰাড়ী, তুমি ঘর ম। ! তুমিই সংসার ॥ তুমি বিনে অন্তজনা কেহই নাই আর। 
নানা সময় নানাকূপে, অবতার হইয়া । ভক্তবাহা পূর্ণ কর দুষ্টকে মারিয়া ॥ 
হাছন রাজ! কালী ভক্ত, কালী পদ সার ৷ 
কে বুঝিতে পারে মায়ের, অনন্ত ব্যাপার ॥ ৭ 
হা-উ. সং ১০৩, পৃ স্ ু 
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দেহতন্ক 
কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে? রঙ্গের রঙ্গিয়া৷ কানাই, 
কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে । এলি 
স্বর্গপুরী ছাড়িয়া কানাই আইলায় এ তুবনে । 
হাছন রাজায় জিজ্ঞাস করে আইলায় কি কারণে ॥ 
কানাইয়ে যে কর রঙ্গ রাধিকা হইছে ঢঙ্গ । 
এড়িয়া যাইব জুংরার পতঙ্গ খেলা হইব ভঙ্গ ॥ 
হাছন রাজায় জিজ্ঞাস করে কানাই কোন জন। 
ভাবনা চিন্তা করে দেখি কানাই যে হাছন ॥ ৮ 
হা. উ, সং ১৪৭ 
বাউল সঙ্গীত 

বিহু 
কালা! আয়রে আয় কুঝ্রেব্সায় প্রাণীকান্দে তোমারদায়। স্থখের রজনী গইয়াযায় ॥ধু 
সাজাইয়। ফুলেরি সয্যা, কুজবাপী হইল রে । 
আউল না মোর প্রাণবন্ধু, দিলাম না ফুল রাঙ্গা পায় ॥ 
প্রাণনাথের প্রেমে মন, উদাস হইল রে। 
হীনহীন হাছন বলে, লাগল্না প্রেম আমারগায় ॥ সুখের রজনী গইয়া যায়। ৯ 
হা, উ- সং ১০৭, পু ৯৪ 

বাউল 
কিসের বাড়ী কিসের ঘর রে কিসের জমিদারী । 
সঙ্গের সঙ্গি! কেহই নাই তোর, কেবল একাশ্বরী ॥ 
ও যে তোমার খন জন, হন্দর স্বন্দর স্ত্রী । কেহ নি যাইবে সঙ্গে যমে নিতে ধরি ॥ 
কিসের আশা, কিসের বাসা, কিসের লক্ষণছিরী । 
( আরে ) কিছুই কিছুই নয়রে, সকলি গৌর হরি ॥ 
শুনরে হাছন আমার বচন, তুমি যে আমারি । 
ভবের মায়া ছাড়িয়ে সদায় খাক চরণ ধরি ॥ 
হাছন রাজায় প্রতুয়ে বুঝায় হস্তের মধ্যে ধরি । 
তোমার "আমার এমুনি বন্ধন ছাড়াইতে না পারি ॥ ১= 
১১18 





বংশী 





৮ 





বাঙ্গালার বৈষণবভাব? 


বাশটা বাজাইয়া আমার, লইয়া যাও পরাণ ॥ 
তমালেরি ভালে বসি, সদায় বাজাও কাশী । শুনিয়া বাশীর রব, হইলাম উদাসী ॥ 
বাশীর সর শুনিয়া আমি, বঞ্চিতে না পারি । 
ঘরের কোনে পিছের ধাইরে করি ঘুরাঘুরি ॥ 
কলক্কি হইয়া আছি, হইছে জানা জানি ॥ 

বরে বাইরে, আরি পরিয়ে, করে কানাকানি ॥ 
মায়েবাপে গুষিকুটুমে, মূখআমার পুড়ে। 

তবু দেখ হাছন জানে, কানাইরে না ছুড়ে ॥ 
হাছনরাজায় বলে পিরীত, এমনই জঞ্জাল । 
দেশেদেশে সবে দোষে, তবু বাসেভাল ॥ ১১ 
হা. উ. সং 4৪, পৃ ৬২ 


৩৪১ 


মা 
গোবিন্দের লাগিয়া রাধার কুরে ছুই নয়ন গো এগো বৃন্দে। i 
ভক্ষণ বলিয়া রাধা হায় হায় করিয়া কান্দে গো ॥ 
মধুপুরে গেল কানাইরে, কানাইয়ারে হইছে বহুদিন । 
এই চিন্তায় রাধে প্যারীর, তঙ্থ হইল ক্ষীণ গো ॥ 
€ আর ) চিন্তায় চিন্তা রাখে গো হইছে সুচ্ছাগত | 
উদ্দেশ করিতে নারে চলিতে নারে পন্থ গো ॥ 
(বার) প্রেমের প্রেমিক যেই জনা জানবে তার বেদনা । 
অ-প্রেমিকে জানবে কিসে চৌক থাকিতে কানা গো ॥ 
হাছন রাজায় কান্দন করে দেখিয়ে রাধার দুখ । 
রাধার দুঃখে হাছন রাজার ফাটিয়া যায় বুক গে! এগো বৃন্দে ॥ ১২ 
হা. উ. সং ৬০, পৃ তং 


দাসত্ব-আকাম্ধা 
ঘা নি করিবায় মোরে রে ও বন্ধু দয়াল স্যাম দয়া নি করিবায় মোরে । 
হাছন বাজায় বিনয় করি ডাকে হে তোমারে রে ॥ 
আমি ত বসিয়া আছি বন্ধে করব দয়া । 
অবশ্ত মোর প্রাণের বন্ধে করিবেক মায়া রে ॥ 
মায়া দয়ার আশি হইয়া আছি আমি চাইয়া । 
মনের সাধ থাকি সদা দুই চরণ বেড়িয়া রে ॥ 





৩৪২ 


হাছন রাজায় বলে আমি চরণ ভিক্ষা চাই । ~ 7 
দুই চরণ ছাড়িয়া যেন কোথায় না যাই রে ॥ 

চরণ ছায়ায় থাকি সদা দেখি যে তোমারে । 

হাছন রাজায় বলে এই ভিক্ষা দেও মোরে রে ॥ 

হাছন রাজার মনের মাঝে কেবল এই আশ । 

চিরকালের জন্যে আমি হইতাম তোমার দাস রে ॥ ১৩ 


হা- উ-সং ১৯, পৃ = 
তাল খেষ্টা 
ভবসিন্ধ পারকর্তা কানাই 
দয়াল কানাই ! দয়াল কানাই রে; পার করিয়া দেও কাদ্দালীরে । 
ভবসিদ্ধু পার হইবার পয়সা কড়ি নাই ৷ 
দয়া করি পার করিয়া দেও বাড়ী চলি যাই ॥ 


'অকুল সমুত্রের পাড়ি, পার করে দেও তাড়াতাড়ি । 
সন্ধা! হইয়া! আসিতেছে, মনে ভয়পাই ॥ দয়ালবলিয়ে নাম তোর, জানে সংসারে ৷ 
মুই অধমরে পার করিয়া দেও, চলি যাই ঘরে ॥ 
হাছন রাজার ব্যগ্র দেখে, দয়া লাগে কানাইর বুকে । 
আইন ত্বরিয়ে কানাই ডাকে, তোমায় নিয়! যাই ॥ ১৪ 
হা, উ. সং ১২৩ পৃ ৭৪. 
বাউল 


দেখলাম দেখলাম তোরে হরি, আমি বলি হ্থরি সরি হিন্দুয়ে বলে হরি । 
বিয়ানে দেখিয়া তোরে দিনে রাইতে ঝুরি । 

বলিয়া দে রে প্রাণের স্থরি কেমনে তরে ধরি ॥ 

দেখিয়া তোমার রূপ স্থির হইতে না পারি ॥ 
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মইলাম মইলাম তছদ্দুক তোর, একবার আমার কোলে আয় ॥ ্‌ 
হাছন রাজ! মরিয়ে যায়, তবু বন্ধের পানে চায়। 
বন্ধের প্রেমে মত্ত হইয়ে, নাচিয়ে নাচিয়ে গান গায় ॥ 
আমি যে ডুবিয়ে মরি, বন্ধের আছে শতেক তরী । 
তল হইলাম তল হইলাম, তবু নাহি উঠায় নার ॥ ১৬ 
হা. উ. সং *২, পৃ 
বিবিধ 
পন্থ ছোড় যমুনাতে যাইরে, স্থন্দর কানাইরে, কানাইরে ওরে কানাই । 
পন্থে পাইয়। পরের স্ত্রী, কর তুমি বলান্জুরি। আলি রাধার কলঙ্ক রহিবেরে ॥ 
শ্বাশুড়িননদী বৈরী, সেজ্দালায়'আমিমরি ॥ আবার কাটাদবাৱে,হ্নলাগাও তুমিরে ॥ 
আমি তো অবলা নারী, হপ্তে মোর রাখছ ধরি । রাজপস্থে কর শুরাখুরিরে ॥ 
তুমি কর হুড়াহুড়ি, আমি সরমেতেমরি । লোকে দেখিয়া খলখলাইয়! হাসেরে ॥ 
কান্কেরকলসীভাদিয়াযাবে,দেশেতেকলক্করবে। রাখার কলঙ্করবে, চিরকাল রে ॥ 
রাধা কান টাটি দিয়া, হাছন রাজ! গান যায় গাইয। । 
তাবিয়া দেখ রাধা কানাই, কে রে হাছন রাজা রে ॥ ১৭ 
হা. উ. সং ১৪২, পু ৮১ 
পিরীতি-রোগ 
পিরীতেমোরে করিয়াছে দেওয়ান! । হাছনরা জা পিরীত করিয়ে হইয়াছে ফানা। 
আরি পরি সকলেরই হইয়াছে জানা! 
হাছন রাজার লাগিয়াছে স্যাম পিরীতের টানা ॥ 
হাছন রাজায় শুনে না তোর কট্‌ দুজ্লার মান! । 
বাজায় ঢোলক বাজায় তবল আর গায় গানা ॥ ১৮ 
হা, উচ সং ১৪৯, পৃ ৮৯ 
দেহতত্ব 
বান্তি জালাইয়া দেখ শ্যাম, রাধার ঘরে করে কাম । 
কেহই বলে রাধার কাম্ু, হাছন রাজায় বলে দিলারাম ॥ 
আন্ধাইর গু্ধাইর ছড় হড় করে, কেওরে নাহি সে যে ছাড়ে। 
প্রে:মর উতালা হয়ে, লাগাইছে ধুমধাম ॥ 
প্রেমের বাতি জালাইয়া” দেখ তারে নিরথিয়।। $ 
হৃদ নিযে! বিরাজ করে, হাছন রাজা ধরেন্লাম ॥ ১৯ ke 
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সুনিব হইয়া কর তুমি চুরি, ঠাক্ষুরা চোরা, 

ঠাকুরা চোরা রে মূনিব হইয়া! কর তুমি চুরি । 

মন মোর কইলে চুরি, প্রাণ নিলে হবি । 

সহিতে না পারি সুনিব, তোমার চাতুরি ॥ 

মনে লয়ে কাস্‌ দিয়! গিয়া, আঞ্জা করিয়া ধরি । 

তোমার প্রেমে মত্ত হইয় বাড়ী বাড়ী ঘুরি ॥ 

যে অবধি দেখিয়াছি, তোমার রঙ্গ সরি । 

আমার ঘরে আস্তে কেন কর জোরাজুরি ॥ 

হাছন জানরে দান করিয়াছি, কত চরণ ধরি । 

তোমার রূপ রঙ্গ দেখিয়া, বঞ্চিতে না পারি ॥ 

দিনে রাইতে তোমার লাগিয়া অভাগীয়া ঝুরি । 

মামি তোমার দাস হুইয়া দাসত্ব যে করি ॥ 

এ বানা পূর্ণকর ওরে দয়ালহরি । যোগে যোগে কালেকালে হও তুমি আমারি ॥ 

এই ভিক্ষা দেও হাছন রাজারে তোমারি । 

প্রেমের উধধ হইয়া রক্ষা কর মোর বেমারি ॥ 

আইস আইস ঠাকুর মুনিব করিয়ে ব্বরাতরি | 
প্রেমের উষধ হইয়া আইস নতু প্রাণে মরি ॥ রঃ 
হাছন রাজার প্রাণ যায় লাগিয়ে ঠাকুরেরি ৷ হি 
ঠাকুরা চোরা ঠাকুরা চোরা রে, মুনিৰ হইয়! কর তুমি চুরি ॥ ২* 


হা. উ. সং ৪৬, পৃ ২৪. 
দাসত্ব-আকা জকা 


দাসত্ব-আকাম্ধা 


মোরে দূর রাখিও না গো, প্রাণ হরি । 
সাক্ষাতে না রাখলে মরি, জালায়ে প্রমেরি গো প্রাণ হরি ॥ 
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সর্বদা দাসত্ব যে করি, হইয়ে তোম দ্বারি গো ॥ ২১ 
হা, উ-সংত পৃ ১৮ 


সাধের হু হ হু ছু হু হু রে তোর মাঝে এতই আল্লার খেলা । 
আল্লার নাম বিনে কিছু নাহি লাগে ভালা ॥ 

ছয় লতিকায় মার জের্ব এক দিল ভাবিয়া । 

ছাপ হইলে দেখিবায় স্যাম বিনোদিয়া ॥ 

নাম ধরি টান দিয়া, দম ভিতরে নিও । 

আহলাদে বন্ধুয়ার নাম হৃদয়েতে লইও ॥ 

দম ছুড়িতে জরব করিও হু হু করিয়া । 

দিলের উপর মারিও জব মমতা ভরিয়া ॥ 

আহি সুজিয়ারে ভাই, আখি করিও ঘোর। 

প্রেমের ডোরে টান দিলে, সাহেব আল্লার হুজুর ॥ 
"আশিক হাছন রাজায় কইন, এক্কের হইলে জোর । 
নাচিয়া কুদিয়া বন্ধু আসিবা জরুর ॥ ২২ 

হা. উ, সং «৯, পৃ +র 


স্থন্দরী রাখে গো তোর, কানাইয়া যাইব ছাড়ি ॥ 
তাই ভাবিয়া হাছন রাজা, ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥ 
কানাইয়। ছাড়িয়া গেলে, লোকে বলবে এড়ি । 
কানাইয়ারে বান্ধিয়া রাখ, পায়ে দিয়া দড়ি ॥ 
মধুপুরে যাইব কনাই, আমার আছে জানা । 
গেলে পরে না আলিব, হুইবায় তুমি ফানা ॥ 
শীত্র করি বান্ধ রাখে, পায়ে দেও তার বেড়ি। 
বান্ধবার লাগি হাছন রাজায়, করে লড়ালড়ি ॥ 
গেলে না আসিব আর, ফিরিয়া লক্ষণছিরী। 
হাছন রাজ্ধায় কান্দন করে, যাই ও নারে হরি ॥ ২৩ 
হা. উ. সং ১২১ পু ৭১ 


শোনা বন্ধে আমাকে দেওয়ানা বানাইল॥ 





৩৪৫ 
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আর না জানি কি মন্ত্র পড়িয়ে, যাদু করিল ॥ 
কিবা ক্ষেণে হইল আমার, তার সঙ্গে দেখা। 
অংশীদার নাইরে তার সে ত হয় একা ॥ 

রূপের ঝলক দেখিয়ে তার, আমি হইলাম ফানা । 
সে অবধি লাগল আমার, শ্যাম পিরীতের টানা ॥ 
হাছন রাজা হইল পাগল, লোকের হইল জানা । 
নাচে নাচে, ফালায় ফালায়, আর গায় গানা ॥ 
মুখ চাইয়া হাসে আমার, যত আরি পরি । 
দেখিয়াছি বন্ধের কূপ ভুলিতে না পারি ॥ 
মন্দসন্দ যাই বল, তার লাগিয়া না ভরি । 

লাজ লক্দা ছাড়িয়া বন্ধের থাকব চরণ ধরি ॥ 
দেওয়ানা হুইয় হাছন, কিসেতে কি বলে । 

মার কাট যাই কর, থাকৰ চরণ তলে ॥ ২৪ 

হা. উ. সং ৯৯১ পৃ ত 


বাউল, 
সোনা রাখে, সোনা রাধে গো $ আমার মন কেন তোর কাঙ্গালিনী । 
আড় নয়নে চাইয়া কেন, লইয়া যাও মোরে প্রাণী ॥ 
চান্দ মুখ দেখিয়া তোমার বাচিতে না পারি । 
আমি তো! হইমাছি তোমার প্রেমের ভিখারী ॥ 
নামি যে পাগল তোমার, হইছে জানাঙ্জানি ॥ 
ঘরে ঘরে আরি পরিয়ে, করে কানাকানি । 
শুন শুন এগো রাধা,তুমি জগৎর।লী । রাধা বলিয়ে হিন্দুয়েডাকে, আমি নাহিমানী ॥ 
আল্লাবিনে কিছু নাই, আর সবফানী। হাছনরাজাডাকে তোমায়, রহিম ওরববানী ॥ 
রহিম ও রব্বানী ডাকে, আর ডাকে ছুবহানী ॥ 
আল আল্লা বলিয়ে ডাকে, এক বিলে না জানি ॥ ২৫ 


হা. উ- সং ১০৩ সুপ ্ 5 
টি হরি-কীর্ডন 
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হরির নামে উঠিয়া নাচ দিয়া তোরা কাল গো'সজনী সই ॥ 
হাছন রাজায় কীর্তন করে হান্ততালী দিদা ॥ 
এরে দেখিয়! হাসতে আছে হাছন রাজার প্রিয়া গো সজনী সই ॥ 
খেমটা তালে নাচে হাছন, আর নাচে কাঞয়ালী ৷ 
দেখ দেখ হাছন রাজা লইছে ফালাফালি গো সজনী সই ॥ 
সবে মিলিয়া কীর্তন কর, হাছন রাজার উক্তি । 
হরির নামে কীর্তন করলে, পাইবায় মুক্তি গে! সজনী সই ॥ 
হরির নামে কীর্তন কর সবে । ২৬ 
হা, উ. সং৯৯, পু *০ 
হরি-কীর্ভন 
তাল খেমটা 
হাছন রাজা প্রেমের মান্ছষ। প্রেমের নাচন নাচন করে। 
হরিবল মন, হরিবল মন বিকিয়ে হরির প্রেমবাজারে ॥ 
হাছন রাজ! বিকিয়ে আছে হরির নামে প্রেম বাজারে । 
হরির নামে কীর্তন করিয়ে, সব বেড়ায় ঘুরে খুরে ॥ 
হাছন রাজ! নিমত্রণ করে, আইসরে ভাই প্রেমবাজারে । 
তুমি আমি সব মিলিয়ে, প্রেম বিলাব ঘরে ঘরে ॥ 
হাছন রাজা মুক্তি করে, প্রেমিক চল যাই নগরে ৷ 
অপ্রেমিক পাইলে পরে, ধরিয়ে আনব প্রেম বাজারে ॥ 
হাছন রাজায় নাচন করে, ধরিয়ে হরির শ্রচরণে। 
হরিবল মন হরি বল মন হরির চরণ ছাড়ব না রে ॥ ২৭ 
হা উ. সং ৯৯৪ পৃ হস 
দাসত্ব আকাড্কা 
হায়রে বন্ধু কালাচান্দ, তোমার লাগিয়া গেল প্রাণ রে । 
হায়রে ! €তামার লাগিয়া, গেল মোর জান রে ॥ 
তোমার মায়ায় মিয়া, তোমার চরণ ভজিয়। ৷ গেল গেল কুল মানরে ৷ 
হইলাম তোমার কলক্ষিনী, লোকের হইল জানাজানি । 
( আরে ) ঘরে ঘরে করে কানাকানি রে ॥ 
দেশে খেশে মুখ চাইয়া হাসে, কেহ নাহি ভালবাসে । 
লক্দায় না যাই, তাদের পাশে 
চাই না আমি ভাই বন্ধু চাই লা হি কেবপচাই তোমাৰ গে 
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হাছন রাজার মনের আশ, খাকৃতাম আমি তোমার পাশ । 
চিরকালের হইতাম দাস রে ॥ ২৮ 
হা. উ. সং ১৪০, প্র ৮২ 

রূপ 
হেরিয়ে হরি মুররী ধারী, গৃহে রইতে নারি রে। 
ভুলি তুলি করি মনে, ভুলিতে না পারি রে ॥ 
ময় যো গেয়া কদমতলা, দেখা বাকা চিকণকাল!। 
গলেতে ফুলের মালা, মুখে মধূর হাসি রে॥ 
কপালে চন্দন মাখা, আর শ্ামের নয়ন বাকা । 
হেরিয়ে প্রাণ না যায় রাখা, প্রাণ নিল হরি রে ॥ 
হাতে বংশী, মাখে পাখা, জুলক ছে কান আছে ঢাকা । 
মম প্রাণ নিয়ে সখা, কৈল উদাসিনী রে ॥ 
আরে রে রঙ্গিলা স্যাম, শীর্ণ যে ধর নাম । 


হাছন রাজা রূপে তোর, হইল পাগলিনী রে ॥ ২৯ 
হা. উ. সং ১০২ পৃ ১ 


১৫৬. হাসমত 

বিরহ 

কেডা 

বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী, তোরা দেখলো সখিরে, বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী । ধু 
মাইল বসন্ত রিত, ফুল ফোটে স্থললিত, মধুলোভে গুঞরে ভ্রমরা । 
কামিনী পরশে ভাঙ্গ, কামে অঙ্গ দহে তনু, বৃন্দাবনে ফুটিছে কমল! ॥ 
আইল শিশির-বৈরী, অঘোর গন্ভীর করি, নিশি দিশি নাহি মেলে আখি । 
দাদুরী কামদ গায়, স্বরিতে নয়ন ধায়, শুনি কহে ত্রজ ভান্র স্থতা ॥ 
অঘোর সীঞুয়া বেলা, কি বোল বোলিয়া গেলা, যদি না আসিবা ছিল মনে। 
এক কহ আর হয়, এমন উচিত নয়, এত দুঃখ কেনে দেও মোরে ॥ 
বহুল যতন করি, শয্যা সাজাইলাম নারী, নানান সুগন্ধি পুষ্প দিয়া । 
ৰাটায় তাঙ্ছুল ভরি, অষ্ট অলস্কার পরি, সব নিশি জাগিলাম বনলিয়া॥ 
যখনে পিরীতি কৈলা, রাত্রি দিন আইলা গেলা, ভিন্ন ভাব না আছিল মনে। 
সাধিয়া আপনা কাজ, কুলেতে রাখিয়া লাজ, এবে সে না চাহ চক্ষুর কোণে ॥ 
_ তোমার কঠিন হিত, আনলেতে কাষ্ঠ দিয়া, কোথা গিয়া রহিলা তুলিয়া । 
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অধীন হাসমত বলে, জল ঢাল সে আনলে, নিবারহ প্রেমরস দিয় ॥ ১ 
খের ১৯, প্র ১০৪; অ ৪. পৃ ৪৯১ সু ক- প-সহ ১৯৮, পৃ ৯২ 


১৫৭. হাসিম 


রাধিকার বারমাস 
প্রথম বৈশাখ, রাধার মনে শোক, দারুণি রবির জ্বালা । 
নৃতন অবলা, আমা ছাড়ি গেলা, মধুর! নগরে কালা ॥ 
গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, কিরিব যোগিনী হৈজ।। 
যে ঘরে পাইব, আপন! বন্ধুব্মা, বান্ধিব ( আনিব ?) বসন দি ॥ 
হ্ৈষ্ঠ মাসেতে, রাধার ব্রজেতে, চাতকী স্থনাদ করে ( বোলে?) । 
পাইয়া গোপিনী গ্রন্থ শিরোমণি, রহিয়াছে কুতৃহলে ॥ 
আধাঢ়ে বরিষা, জলে চরে হংসা, হংসিনী করএ জোড় । 
ঘোরতর করি, যামিনী ছটরি, হেরিতে নয়ান ভোর ॥ 
আবণে শ্রীমতী, করিয়া ভকতি, কুঘঃ পদ মনে মরি । 
গেল প্রাণ নাথ, করিয়। অনাখ, ছাড়িয়া অবলা নারী ॥ 
ভাদ্রেতে পূণিমা. স্বর্গে তে চন্দ্রিমা, দেখিতে উঝচল সতি । 
দেখিতে সাদরে, পিরীতি করি'অ!, নিকটে নাহিক পতি ॥ 
আশ্বিনে রজনী, জলে কুমুদিনী, দেখিতে লাগ এ শোভা । 
পুরুষ নিঠুর, রহিল মধুপুর, কি মোর জীবন প্রভা ॥ 
কার্ডিকে কুমারী, থাকে ব্রজপুরী, কাকুতি মিনতি সার । 
গেল প্রাণ নাখ, করিয়া অনাথ, কি ফল জীবন আর ॥ 
অগ্রাণ মাসেতে, ভোগে নানান শাইল, যৌবন বিলাইব কারে। 
নৃতন কামিনী, রসের যামিনী, কেমতে রহিব ঘরে ॥ 
পউষেতে কামিনী, ডিঘল যামিনী, দারুন হেমন্ত রিত। 
আমি একাশ্বর, নাহিক দোসর. সদা এ ( বা জালাএ ) দগধে:চিত ॥ 
মাঘেতে পঞ্চমী, জগতের স্বামী, বসন্ত হইল রাজা ॥ 
গেল প্রাণ নাথ, করিয়া অনাথ, যৌবনে করিতুম্‌ পূজা ॥ 
ফান্তন মাসেতে, রাধার ত্রঙ্গেতে, জলিল মনের আশুনি। 
দারুণ কোকিলে, বৃন্দাবনে বোলে, পাৰাণ বিদরেশুনি ॥ 
চৈত্র মধু মাস, পুরাইল বার মাস, হীন হাসিমের বাণী । 








© 


৩৫০ বাঞ্গালার বৈফ্যবভাবাপঙ্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 


কাকুতি করিয়া. কৈলে আরাধন. আসিয়া মিলিব পনি ॥ ১ 
আহ পূঃ মৃ. ক. প-সহ ২৯০- পৃ ১১১ ঙ 
আক্ষেপ 





বিভাস 
ক্ষলেরমাল! গলেরে চাম্পারমাল। দোলে । রূপ বৌবনহৰি নিলমালতীরমালে ॥ধু 
স্বক্ষেণে গাথিয়াছেমালা মাঝেমাঝে ফুল । ফুলের মালাগলেদিয়া নিল জাতিকুল ॥ 
শেক্কালি ফুলের মাঝে গন্ধরাজ ফুল | ফুলের মহিমা জানে নন্দের ঠাকুর ॥ 
হীনহাসিমেবোলে ফুলেরমালা গলেদোলে ৷ রূপযৌবনহরিনিল মালতীর মালে ॥২ 
বা. বৈ. ভা- সং ১২৭, পু ১৯৭; বৰ ৪, পূঙ্ । মু. ক, প- সং ১৭৯ পৃ ৭৯ 


১৫৮ হুছল 


বাউল ছুপদী 
গউর চান্দ আমার ! ধু 
তোমার লাগি আমি ঘরের বার । 
তোমারে না দেখি আমার দেহ! জলি যায় ॥ 
হায়স খামসার মুখে লাগাম দিলায় না। 
দেহার মাঝে কালাচান্দ তারে চিন না & 
কালা ধলা লীলা চান্দ তীব্রিপুত্রীর ঘাট খেলা । 
যৌৰতীরে ফাকি দিয়া রূপ লেখাই গেলা ॥ 
দিরা চান্দ ফাকি আমারে গেলা জলের ঘাট রাখি ॥ 
না দেখি তোমার ক্ষপ উড়ে দেহার পাখী ॥ 
সমুদ্রের ফেনা হই রেস হই ঘুরি ' 
কতদিন খুরিমু চান্দ ষৌকভীর যৌবন গেল ঝরি ॥ 
হুছন বলে পীৰিতি বিষম লেটা মিটে না নছিবের লেখা । 
দয়ার চান্দে দয়া ধরি দিবনি মোরে দেখা ॥১ 
প্রেষসতী, ২য় খও, সং ৩, পৃ ২৪ ৰা- ৰৈ. ভা- সং ১২১, পৃ ১০৮ 
বাউল স্থপদী 
বাউল 
চান্দ Uy fe 
দার না | আম ভিতর 





নি 

বাঙ্গালার বৈষ্ণৰভাবাপন্ন দুললমান কবির পদমঞ্ুৰা ৩৪১ 
সাৰ তদ খাক বাদ লাগি আরসে সবার দিদার দেবি 1 

পিকিরা ছাড়ে চুদা খরিদ কর পাখী ॥ 

চার আরওরায় পায় চার কুছ চায় চার নকছের দায় । 
ত্রিশ অক্ষর বাইশ নক্কা এক রৰি-বার শশি এ তলে লাগায় ॥ 
এ যোগে প্রেম জুড়িয় আগ পিছ দেখি। আগে কথ! কইয় পিছে দিব ফাকি ॥ 
হছনবলে আজল ফান্দ চক্ষে না দেখি। বাঘ গরু ধরিখায়ন! আজল খাকেবাকী ॥২ 
€শ্রমসতী, ২য় খণ্ড, সং ৯। পৃ্জ 








সংযোজন 


৩. আকবর আলী 

'আগেত না জানিরে বন্ধু পিরিতি ডাকাতি । ধু 

সোনা বন্ধে ছাড়িয়া গেলা আমার ঘটিল ছুর্গতি ॥ 
পাইতাম যদি সোনা বন্ধু, হৃদয়ে রাখতাম গাথি ॥ 

বন পোড়া হরিণীর মত আমার সোনা বন্ধের রীতিরে ॥ 
আমি এক খান পিরিত কইরে, কার বা কইলাম ক্ষেতি। 
এ চৌদ্দ ভুবনের মাঝে কে রইয়াছে সতী রে ॥ 
পিরিতে মোর মন মজিল হইয়া যুবতী । 

আইতে যাইতে পাড়ার লোকে মন্দ বলেনিতিরে॥ 
কইন ছাঝাল আকবর আল, শোন গো প্রাণের দৃতী। 
প্রাণ বন্ধের পিরিতের কারণ গেল কুলমান জাতি রে॥ ১ 
যৌবন বাহার, সং ২২, পূ ১৫ 


গান__বাউলা 

আমার গেম জ্বাল! অন্তরে গো, প্রাণ বন্ধু কালিয়া দেখাও মোরে । খু 
হায় গে। পাইলে তার রাঙ্গা চরণ দুঃখ যাবে দূরে গো। 

আনন্দে বলিব কথা পাই যদি তাহারে ॥ 

হায় গো সন্ধান করি পাইনা তারে রৈল কার বাসরে গো । 

নৃতন যৌবনে মোরে উদাসিনী করে । 

হায় গো কার কাছে মুই জিজ্ঞাসিব কৈনা লোকের ভরে । 

কইন ছাবাল আকবর আলী পাগলিনী করে। 

হায় গো ঝলমল ঝলমলি করে যৌবনের বাহারে গে! ॥ ২ 

এন্কে দেওয়ানা, পৃ ১৯ 


আমার বন্ধু কোথায় পাই গো. চল গো! সবী স্কুল বাগানে যাই। ধু 
কতই রঙ্গে ফুল দুটিয়াছে ছুরত কেছাই । 
হায় গো স্কুলের বাসে বন্ধে নাচে মূররি বাজাই গো। 


১২, 


@ 


সংযোজন ৩৫৩ 


নবরঙ্গে প্রেম তরঙ্গে ফুল ফুটাইছে লাই । 

হায় গো বিনা হতে হার গাখিয্বা গলাতে পইরাই। 
সঙ্গের সখী সবে মিলি ফুল তুলিতে যাই । 

হায় গো পাইলে আমার প্রাণ বন্ধুরে প্রেম খেল! খেলাই ॥ 
কইন ছাবাল আকবর আলী বন্ধুরে না পাই । 


হায় গো পাইব যখন ধরব, চরণ ছাড়াছাড়ি নাই। ৩ 
এন্তে দেওয়ানা, পু ৯৮ 


গান বাউলা খেদ 


বিরহ 
আমি প্রেম জালাঘ জলি গো! বাচিনা স্যাম বন্ধুয়া বিনে । ধু 


হায় গো যারে ধরে তারে মারে রাখে না জীবনে গো ॥ 
হুস হারা পাগলের মত, ঘুরি বনে বনে ॥ 

হায় গে! সব দুখ পাশরিব দেখিলে নয়ানে গো! ॥ 
আনন্দে বলিব কথা সিরি জবানে ॥ 

হায় গো যৌবন লুটাইয়। দিব, ওই রাঙ্গা চরণে গো & 
কহন ছাবাল আকবর আলী যেই বাসনা মনে ॥ 

হায় গো ভক্তিহীনের মনের আশা পুর্ব কত দিনে ॥৪ 


_ এন্কে দেওয়ানা, পৃ ১৬. 


গান ৰাউল 


কোথায় গেল গৌরাঙ্গ রূপ দেখাইয়া কোথায় গেল । ধু 
হায় গো শিখাইয়া বুঝাইয়া বন্ধে কি মত্রণা দিল। 

দেখ! দিয়! প্রাণী নির্ল মোরে পাগল করিয়া গেল। 

নবীন যুবতী যার! ঘরে না রহিল। 

কেছারূপে দেখা দিল মুনির মন ছুলাইল। 

পুরুষ কিবা নারী তারে চিনন ও না গেল! 

ছাবাল বাকবপ আলী বলে, ঠেকিছবা রইলাম যায় জালে। 
হায় গে গণার দিন ফুড়াইয়া গেল আর কি পাবে বল । 
এক্ষে দেওয়ানা, পৃ ১৯ 


রাগ বেদ 


বিরহ 
তুমি সইলায় নারে সুই অভাগীর ঘরে বা শ্রামচান্দ তুমি ক্মাইলায় নারে। ধু 
বা. বৈ. মু. ক. প._ ২৩ 





ভি 
৩৫৪. বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্র মূসলমান কবির পদমঞ্জুযা 
স্কুলের বিছানা খইলু বিছ্বাইছা, আত্তর গুলাব কত আমি দিলাম লাজাইয়া বা ॥ 
তুই বন্ধু আসিবে করি দরজায় না দেই দড়ি । 
ভাবিয়া চিন্তিয়া মরি তুমি রইলার কার বাড়ী । 
লয়ালের দয়াল তুমি দুই নয়নের তারা । 
চিরদিনের দাসী আমি তোমার পিরিতের মারা বা ॥ 
তোমার পিরিতের লাগি কতই কষ্ট করি । 
সইলে আইসে নিদয়া আমি সদায় জুইরে মরি । 
কথায় রইলায় রে বন্ধু আমারে ভুলিয়া । 
কার ঠাই জিজ্ঞাসা করি কে দিব জ/নিযা ॥ ৬ 


ফানায়ে জবান, পৃ ২৪. 
গান 


দেখ চাইয়া তোর দেহার মাঝে বিরাজ করে কোন জনায় । ধু 
চাকার সহরে রঙ্গ বাজারে, সদায় আনন্দ করে। 

ধরিতে না পারি গে! তারে লামের ঘরে প্রেম খেলায় ॥ 
লামের ঘরে লক্ষ্মীপতি, দেখ চাইয়। গে! প্রাণদূতী, 

বিনা তেলে জলে গো বাতি, আশিক দলের রঙ্গ চায় ॥ 
দেহার বিচার করছে যারা, মনের মাহুষ পাইছে তারা । 
কহেন ছাবাল আকবর আলী সাকারে রূপ দেখা যায় ॥ ৭ 
মৌবন বাহার, সং, পৃ ৭, 


গান বাউল, 
এ .. মিলনাকাক্ধা 
দেখছ নি কেউ তোরা গো কি আনন্দ শ্ামচান্দের ঘরে । ধু. : 
হায় গে! চল তোর! যাৰ আমার বন্ধু দেখিবারে গো ॥ 





৮ 


7) 


@ 


সংযোজন 


গান বাউল 


মন মজিল শ্যামকালার পিরীতে মন মজিল। ধু 

হার গো দেখা দিয়া নার বন্ধে কি নস্তরণা দিল । 

কি যাদু করিল মোরে, আমি রইতে না! পারি ঘরে । 
ফুল পাইয়া ভমর যেমন পাগল হইল । 

এমন মত কৈল মোরে, আনি কইনা ৰুখ! লোকের ডরে। 
হায় গো প্রেম বিচ্ছেদের ছুরি বন্ধে বুকেতে মারিল। 
ছাবাল আকবর আলী বলে প্রেমানলে অঙ্গ জলে । 

হায় রে দেখ! দিয়। প্রাণ বন্ধু কোখার রে ছাপাইল। ৯ 


এক্ষে দেওয়ানা, পৃ ১৮. 
গান 


সাধন জানি না তোমার, অসাধনে মায়া নদী কেমনে হইতাম পার । 
লুলুমার জান নদী, নদী দেখতে চমৎকার । 

সেও নদীতে ডুব দিলে মোতি বেসমার ॥ 

মোতি, মুগা, লাল, কুন্ত, মায়াজাল বাহার । 

সেও নদীতে ডুব দিলে জীবন অসার ॥ 

প্রেমের তরঙ্গ নদী, নদী বাইয়া বাগ রে আর । 

দঢ় মুইঠে ধরি বৈঠা নায়ের কাণ্ডার ॥ 

কহেন ছাবাল আকবর আলী দাড়ী মাঝি নায়ের । 

ছয় জনা ডাকাইতের মাঝে কানাই সরদার । ১* 

যৌবন-বাহার, সং ২৮, পৃ ১৯ 


৮. আবদুল ওয়াহিদ 


গান কাওয়ালী 


কেত্তকী কুলের মাল! গেখেছি যতনে রে শ্তাম গেখেছি যতনে । 
গোলাৰ ও কেতকী চাম্পা গন্ধে কি মন লোভা ৷ 

বুল বুল ও ভ্রমর অলি প্রেমেতে মাতহারা রে। 
তল হল দেখতে ভাল কি বাহ তাৰ পা ঢালা 
গে হয় মন উতলা, কি আনন্দ ভরা রে। 


৩৫৫ 


বিরহ 


দেহতত্ব 


মাল্ারচনা 





ভি 


৫৬. বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্জুযা 


_ কেতকী ফুলের কলি পড়িতেছে ঢলি ঢলি । 
মধু পান করে অলি ওয়াহিদে বলেছে রে ॥ ১ 
তওযুলিঘা প্রেমের মিঠাই, সং ২৭, পৃ ১৮ 
গান হকিকত ত্রিপদী 
বিরহ 
দেখ আসি ভারতবাসী প্রেম অগ্নি লাগিযাছে গায় হায় রে হায়। 
মাইল মাইল গো প্রাণে মাইল বন্ধুয়ায় । 
আর প্রেমের আনল, না হয় শীতল, ঢালিয়! দিলে জল, 
করে ধাকধাকি কেবল হায় হায় হায়, হায়রে দিবানিশি কান্দি বসি 
এ দেশে দরদি নাই, হায়রে হায়, মাইল মাইল গে! প্রাণে মাইল বন্ধুয়ায় । 
আর প্রেম সর্প আসিয়া দেখ অঙ্গে মাইল নেশ, 
আমার প্রমাই কৈল শেষ হায় হায় হায়। 
হায় রে গেল গেল প্রানী গেল জিতে মইলাম হায় রে হায়। 
আর মূখেতে মাখন মাখ! স্তর ভর! বিষে, বন্ধে পরাণী বিনাশে । 
আর আমার প্রাণী তুমি, আগলা বলি বসি হাসে খেলে রঙ্গ চায়। 
আর আপন ইচ্ছায় প্রেমের ফাসী পইরিয়াছি গলে এখন লাগছে বেকলে। 
প্রেমের ফাসী লাগল কশি ছাড়াইলে ছাড়ে না হায় কি উপায় । 
আর চাই না আমি ভাই বন্ধু হিন্দু মুসলমান । 
কে ওরে ভারতসন্তান, ব্দামি বলছি যারে পাইলে তারে দেইখে তাপিতপ্রাণ 
জুড়াই » 
আর আবদুল ওয়াহিদে কইন রক্ষা নাইরে আর, মৃত্যু নিকটে আমার । 
মরণ কালে কোথায় রইলায় প্রাণবন্ধুয়া স্যামরায়, প্রাণী যায়। 
মাইল মাইল গে প্রাণে মাইল বন্ধুয়ায় । ২ 
ভগরুলিয়া প্রেমের মিঠাই, সং ৩৯, পৃ ২৩ 
১২৭. লালন 


মামি আর কি বসবো এমন সাধু বাজারে । 
যেন কোন সময় কোন দশা হয় আমারে ॥ ও 
টি পি পি 

নয়ন যার চাদ দৃষ্টি তার” ও তার তব বন্ধন জাল! যায় গো! দুর ॥ 





a 


© 


সংযেজিন ৩৫৯ 


গঙ্গা জননী পতিত পাবনী, ভবে সাধুর চরণ সে ও তো বানা করে ॥ 
দাসের অন্থদাস যোগ্য নয়, কি ভাবেতে এলাম এই সাধু সভায় রে, 


লালন ফকির কয় ভক্তি শৃন্যময়, আমি আবার বুঝি প'লাম বদ্ধ চারে ॥১ 
হারামণি, য় খণ্ড, সং ১৫, পৃ *৯ 


দাসাভাব 
আমি ও চরণে দাসের যোগ্য নয় ৷ নইলে মোর দশ! কি এমন হয় ॥ 

ভাব জানিনে প্রেম জানিনে, দাসী হতে চাই চরণে, 

ভাব জেনে ভাব দিলে মনে, সেই সে রাঙ্গা চরণ পায় ॥ 

দয়া করে দীন বন্ধু, দেন বদি সেই পদারবিন্দু 

"আমি যাতে তরি ভব সিন্ধু, নইলে আর তো না দেখি উপায় ॥ 

অহল্যা পাষাণী ছিল, প্রন্থর চরণ ধূলায় মানব হুল, 

ফকির লালন পথে পড়ে রইল, তুমি যা কর সাই দয়াময় ॥ ২ 

হারামনি। প্র খণ্ড, সং ১২, পৃ ২৮ 


[ক]. আব্দুল করিম 
বিরহ 

ওরে কোকিল তুই ডাকছ কি কারণে। 

"প্রেমের আগুন জলে দ্বিগুণ কোকিলারে তোর ডাক শুনে ॥ 

কুছ কুহু কুছ স্বরে এত রাত্রের পরেরে । 

কেন ডাক ধীরে ধীরে মানে না কোমল প্রাণে ॥ 

কোকিল তরে করি মানা, কুহু স্বরে আর ডাকিছ লা রে। 

প্রাণে আর ধৈর্য মানে না. ছাই দিব কুলমালে & 

বন্ধু হারা যে অবধি, আমার হয়েছে দাক্ষণ ব্যাধি রে। 

আমার শাশুড়ী ননদী বাদী, বসে কাদি ঘরের কোণে ॥ 

আবদুল করিম কয় কাদিয়া, আসত যদি শ্বা/ম কালিয়া রে। 

কইতাম আমি পায়ে ধরিয়া যত ছুঃখ আমার মনে ॥ ১ 

মোক্ষগা সংগ্রহে রক্ষিত পাুলিশি 


স্কুল তুলে কেন শয্যা সাজাইলাম ॥ 
এল না মোর প্রাণবন্ধু সবী গো লজ্জা! পাইলাম ॥ 
স্সাসবে বলে মনচোরা, দূর করিয়া চক্ষের নিত্রা গো । 





৩৫৮ বাঙ্গালার বৈষ্বভাবাপন্গ মুসলমান কবির পদমঞ্ছুষা 


হয়ে পাগলিনীর ধারা সারা নিশি জেগে রইলাম ॥ 

আসবে বলে না আসিল, স্থখের নিশি প্রভাত হইল গো ৷ 

কার কুঞ্জে তুলিয়া রইল নিদয় নিহুর শ্যাম ॥ 

মজিয়া নিষ্টুরের প্রেমে, আমার কলঙ্ক নাম ব্রজধাঘে গো । 

কয় বাউল আবদুল করিমে, আমার কুলের মাথে ছাই দিলাম ॥২ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাীলিপি 


৬৪[ক] ভুধিনশা- 
স্বপ্রেঃমিলন, 
ও কোকিল তোর স্থরে কাদে প্রানী । 
ডাক শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া হইলাম রে উদাসিনী ॥ 
ছিলাম আমি কাল স্বপনে প্রাণবন্ধু দেখি স্যাম পরে । 
মিশাইয়। প্রাণে প্রাণে বলি দুঃখের কাহিনী ॥ 
কুছ কুছ গান শুনিয়া হঠাৎ গেল ঘুষ ভাঙ্গিয়া রে। 
চক্ষু মেলি দেখি চাইয়া কাছে নাই গুণমণি। 
কোকিল বসন্ত কালে কাদাইতে কেন এলে রে। 
কইও বন্ধের চরণ তলে দুষ্ধিনশার খবর খানি ॥ ১ 
মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাুলিপি 
বিরহ 
দুঃখ বিনে আর সখ হইল না। 
ছুঃখের কপাল, গেল না চিরকাল, ঘটিল জন্তাল আমার কি যন্ত্রণা । 
জলে প্রেমাগুনে, দুঃখ উঠে মনে, এ ত্রিতুবনে বধ মিলে না) 
ষধ জানিলে, দেও তোরা ৰলে, কোথায় গেল এ কেলো লোনা । 
ওই কালার কারণে, নিশি জাগরণে, আকুল প্রাণে করি ভাবনা । 
তারে পাৰ কোথা, বলিব ব্যথা, ঠুঁকিয়ে মাথা করি কাদন! ৷ 
দেখিয়া তারে, যাই যদি মরে, মিটিয়া যাবে আমার মলের বাসনা । 
না দেখিয়া যদি পরাণ অভিজান এই ঘোষণা । 
না পাইয়। খবর, হিয়া ঝরঝর কাদিতেছে অন্তর তোর যাতনা । 
টির i li 22৭ 
লো সংগ্রহে রকি পাছপিশি 


৩৫৯ 


বিরহ 
প্রাণী যাবে শ্যাম পিরিতের জরে । এ জরে গো প্রাধী যাবে স্যাম পিরিতের জরে । 
লিলুয়। হিলোলে প্রাণী শৃন্তাকাশে উড়ে এ উড়ে গো ॥ 
প্রেম শেল বিন্ধিল সখী আমার অন্তরে । 
ইন্জেকসনে ছাড়ে না জ্বর উবে না ধরে 
কলিজা! করছে পালি ধরে না ডাক্তারে গো । 
পোষ! পাখী কান্দে যেমন বসিয়া পিঝিরে । 
ছুবিনশার প্রাণ পাখী কেঁদে সে প্রকারে গো। ৩ 
মোপ্ৰদা সংগ্রহে রক্ষিত পাখুলিপি 





প্রেমের বিধান 
প্রেম করে হারালেম কুলমান । 
প্রেম করিলে কাদিতে হুয় এই হল প্রেমের বিধান । 
প্রেম না করে ছিলাম গো ভালা, প্রেম করে ঘটালে জালা । 
সোনার 'অঙ্গ হইল কালা, গোক্ুলেতে অপমান । 
না জাইনে করে পিরিতি, ঘটাইলে কেন ছুর্গাতি । 
নিষ্ঠুর প্রেমের কঠিন রীতি, নিদয়া শক্ত পাষাণ । 
যৌবনের কলি ফুটিলে, ভ্রমর আসে গন্ধ পাইলে । 
যৌবন কলি শুকাইল, ্রমরায় ছাড়ে বাগান । 
নিষ্ঠুর প্রেমে হল ছুর্দশা, বলে পাগল এ ছুবিনশ! । 
আর কি দিয়া খেলব পাশা, যৌবন হল অবসান ৪ 
মোক্ষগ! সংগ্রহে রক্ষিত পাুলিপি টু 


[বিরহ 
০45419১১১57 
কেন বা করিলে দোষী অবলারে ভালবাসি গো। 
জগতে রহিল হাসি ছুঃখিনীর কলক্কের চিন ॥ 
গলে দিয়া প্রেম ফাসি কেন তুই হলে বিদেশী গো! । 
একা একা কাদি বসি জল ছাড়া কি বাচে মীন ॥ 
জলে মরি প্রেম আগুনে, সহেনা জ্বালা কোমল প্রাণে গে ।' 
কে যাবে হষধের জন্য কে হবে ছুঃখিনীর জামিন ॥ 


৩৬২ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্জ মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 


বলে পাগল ছুর্ধিনশা কৰে হবে সখের দশা গো । 
মিটল না ছঃখিনীর আশা তঙ্গ আমার হৈল হীন ॥ € 
োক্ষণা সংগ্রহে রক্ষিত পালিপি 


বিরহ 
বন্ধু যদি হইত নদীর জল । 
পিপাসাতে পান করিয়া, পুড়া প্রাণ করতাম শীতল ॥ 
যাইতাম ঘাটে কলসী নিয়া, মীন হইয়া থাকতাম মিশিয়া গো। 
আনন্দে সাতার কাটিয়া মধ্য গান্দে হইতাম তল ॥ 
হইয়াছি চরণ ছাড়া, বন পুড়া হরিণ ধারা গো। 
থাকিতাম জীবন ভরা সে যদি হইত জঙ্গল ॥ 
বন্ধু যদি হইত বাশী আমি হইতাম কাল শশী.গো। 
'তমালের ডালে বলি তার নামে গাইতাষ গঞ্জল ॥ 
সময় বাকী নাই গো বেশী, বন্ধু যদি হুইত রশি গো। 
গলেতে লাগাইতাম ফাসি, বলে ছুহিনশা পাগল ॥ ৬ 
মোক্ষ! সংগ্রহে রক্ষিত পা্থলিপি 





পরিশি ‘ক’ 


বর্ণানুক্রমিক পদকর্তা ও পদের প্রথম পড্ক্তি সুচী 


সংখ্যা, কবির নাম, 
১ অক্ষাণ 
২ আইনদ্দিন 


৩ আকবর-আলী 


পদ সংখ্যা. পদের প্রথম পংক্তি 

> ওগো রাই সই কি দেখি কি শুনি 

৯ অগো রাই কি করিমূরে কাল! লাগিল মোর মনে 
২ কালারে মোর মনোহর, তুমি আমার রসের 

৩ কিরূপে ধরাইমূ প্রাণ প্রিয়া নাহি ঘরে 

৪ না দেখি রহিতে নারি ছটপট করে হি! 

€ বন্ধুত্মা মোর পরাণের পরাণ 

* বিনোদিক্সা! জলদ-বরণ কালা গে! সই 

৭ যশমতি নিরোধ নন্দন আপনা 

১ ধম জানিয়া বা শ্যামচান্দ সঙ্গে নেও আমারে 
২ অন্তরে পিরিতের গে! অনল, অনল নিবাইমু, 
৩ অমূল্য সাধনের বস্ত চিনিয়া লে মনা ভাই 

৪ আইল ন! মোর শ্ামকাল! সয়না প্রাণে 

* আমায় নিল রাধার পারাণি গো 

৬ আমার প্রাণ কান্দে শ্যাম বন্ধুয়ার লাগিয়া 

৭ আমার বন্ধু নি স্সাসিব রাধার ঘরে গো প্রাণ সজনী 
৮ আমার মন কৈল উদাসী গো, কই বাজে 

৯ আমি দিমু তোমার চরণে চন্দন, শ্যাম বন্ধুয়া হো 
১০ আমি মইলাম তর পিরিতের জ্বালায়, স্যাম কালিয়া ৮ 
১১ আর কত সইমু রে বন্ধু বন্ধু, তোর পিরিতের জাল! ৮ 
১২ আর বাশী বাজাইয়ারে বন্ধু, জালাইও না মোরে ৯ 
১৩ ও শ্তায কালিয়ার পিরিতে, পাগল কৈল গো Ll 
১৪ কি আচানক মধুর স্থরে শ্তামের বাশী বাজিতে আছে১* 
১৫ দেখা দিল আনন্দিতে, স্যাম রায় দেখা দিল 2 


টা 


৬০০৪৪ ১৯৯০৩০০০৩৪৪ ৬৬৬ 


© 


৩৬২ বাঙ্গালার বৈষ্ব্ভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্ছুষা 
সংখ্যা. কবির নাম. পদ সংখ্যা, পদের প্রথম পংক্তি পৃষ্ঠা 
৩ আকবর-আলী ১৬ যার লাগি হইলাম পাগল পাইমুনি তারে ১০ 


৪ আচন ফকির 


« আছদ্দিন 
৬ আফজল 


৭ আব্জল 





৮4 


১৭ রহিতে ন! পারি ঘরে শ্াম-কালার পিরিতের দায় ১৯ 
১৮ শুন গো সখি ললিতে মন মজিল তোর পিরিতে ১৯ 
১৯ হায়রে মোর প্রাণ নিয়ে যায়, আনন্দেতে মধুর থরে ১২. 


> আর জাল! সঘন1 পরাণে, স্বন্দরি কদমতলায় কে ১২ 
২ নিবেদন, বলি তোর হুজুরে রে, ও বন্ধু, নিবেদন ১৩ 
> গোকুল আজু আনন্দ অধিক ভেল ১৪. 
১. আয় মাধব নিবেদ হেঁ তোহে, তুমি সদাশয় ১৪ 
২ ওরে মন, তুমি নিতাই চান্দের সঙ্গ ধরে! ১৪. 
৩ ঘাম না সহে সজনী রে, রোদে উলাইয়া পড়ে ঘাম ১৫ 
৪ সব দ্ধতু সঙ্গে আইল রস রঙ্গ সহিত ১৫ 
> ও সামি পাইলাম না গো আমার জীবন থাকিতে ১৬ 
২ গউর রে, তুমি ভাসাইলায় সাগরে ১৬ 
৩ রে শ্যাম বিশেষ চাতুরি ছোক । কপট না কর কোর ১৬ 
১ আমার বন্ধু কোথায় পাই গো, সখি রলের চিকন ১৭ 
২ আমার মনে চায় সবদায় যৈবনদান প্রেম খেলায় ১৯ 
৩ জ্বলিল জলিল জলিয়া উঠিল প্রেমেরি আগুনি ১৮ 
৪ পথ পানে চাইয়া রইলাম, মনের অভিলাষ গো ১৮ 
১ আমার বন্ধে যেমন বাশি বাজায় গো সখি ১৯ 
২ আমি বন্ধের আসকের মরা প্রাণ সই গো ১৯ 
৩ কদমতলায় বৈসে কালায়রে কালায় বাশরী বাজায় ২* 
৪ কার কাছে জানাইব গো ছঃখ কার কাছে জানাই ২* 
* তোরে মিনয় করি চরণ ধরি বৈলা দেগো রাই ২১ 
৬ প্রাণ সখি গো পিরিত কৈরে ইঠক্লাম বিষম দায় ২১ 
5 বন্ধু তুমি আমার ইয়ার প্রাণধন তুমি বিলে ২২ 
৮ বন্ধে কেন ভিন্ন ভাসে মোরে প্রাণ সই গো ২২ 
» স্বনা বন্ধুরে আমার কি উপায় ২২ 
১* স্থনা বন্ধুরে ছুঃখিনীর ধন কালাই, ২৩ 


১১ হাওয়ার বাসী দিবা নিশিরে বাশী বাজে গোপনে ২৩ 


3" সানযস কও কিক বচ কাইও দিশ স্যামচান্দের ২৩ 


সংখ্যা. কবির নাম. 
১১ আবদুল মালী 
১২ আবছুজা 

১৩ আবাল ফকির 
১৪ আবুল হুছন 


১৫ আমান 
১৬ আদ্র আলী 
১৭ আরকুম 


১৮ মালাওল 


পরিশিষ্ট “কা ৩৬৩ 


পদ সংখ্যা- পদের প্রথম পংক্তি. পৃষ্ঠা 
> পরাণ বেদনি সেই জনম বিফলে গেল বৈয়া ২৪ 
১ একটি ফুলের তিনটি রসে আদম-শহর ২৪ 
১ মুড়রি ক্ঘানিক্সা দে রাধা মোরে ; (স্তামের) মূরড়ি ২৫ 
১. অপরূপ বরণ গো রূপ দেখ যমুনায় ২৫ 
২ এক সুখে পারি না গো আমি গউর রূপ বাখানি ২৬ 
৩ এ রূপ দেখাইয়া গো গেল, অবুলা বধিয়া ২৬ 
৪ ও প্রাণ সখি গো আইল না রাধার মনচুরা ২৭ 
নবীন কালিয়ার রূপ দেখ গো আলিয়া ২৭ 
৬ বন্ধুঘার মরম গো সি কইনু বাখানিয়া ২৭ 
১. কে মিলাইবো, কে মিলাইবো,কে মিলাইবোকান ? ২৮ 
১ সখি, চল গো মোরে লইয়া, মণুরাতে ২৮ 


১ আজ কালার পিরিতে রে সাম আজ কালার ২৯ 
২ আছ নিশা কালে রে সাম, আজ নিশা কালে ২৯ 
৩ আজ বাশির স্বরে রে সাম আজ বাশির স্বরে ৩৯ 
৪ আজ রাখার ঘরে রে সাম আজ রাখার ঘরে ed 
« আমার বুকে যে আগুন গো হায় গো ললিতা সখি ৩৯ 
৬ আমি গেমের উষধ কোথায় পাই, লোকে বলে ৩১ 
৭ ও আমি পিরিত করি কলঞ্কিণী হইয়াছি গক্কলে ৩১ 
৮ চাইর চিজ্ছে পিঞ্জিরা বানাই মোরে কইলায় বন্ধ ৩২ 
= দেখছিবধি কালকূপ কালনাগে ডংসিলো সই ৰ 
১* দেখা দিয়া কইলায় মোরে প্রেমের দেওয়ান! হায় রে=৩ 
১১ নর্বীন যুবতী না লো গগনের শশী ৩৪ 
১২ পদ্থ ছুড় বমূনাতে যাই রে নন্দের গোপাল রে ৩৪ 
১৩ প্রাশনাখ আইও আইও কলঙ্কী রাধার মন্দিরে ৩৫ 
৯৪ হ্রেম দিয়া নিলায়নি ত্যেজিয়া রে বন্ধু কালিয়া ৩৫ 
১৫ বন্ধু রে তোর প্রেমের মালা দেওরে আমার গলে ৩৬ 


১৬ বিনা দরশনে অঙ্গ জলিয়া হইল ছারখার দি 
১৭ মোরে লও সঙ্কট উদ্ধারী বন্ধ প্রেমিকের কাণ্ডারী ৩৭ 
১৮ শ্যাম বিনোদিয়া বন্ধু রসের বিনোদিয়া ৩৭. 


> আজ নখের নাহি ওর আনন্দে মন বিভোর . ৩৮ 


৩৬৪ বাঙ্গালার বৈফবভাব!পন্র মুদলযান কবির পদম্ুষা 
সংখ্যা কবির নাম. পল সংখ্যা. পনের এখন পংক্তি পৃষ্ঠাত 
১৮ আলাৎল ২ আয় দীনবন্ধু এ দু:খ সিন্ধু আপনারে না পারে ৩৮ 
৩ আল সজনি তরু অবলম্বনে কে আপ 
৪ আ লে! সখি কহ মূকে কৈ সে মিলায়ব কান ৩৯ 
* একি মিতা কি কহব মুই ভুঝে ঠাম ৩৯ 
৬ কি দেখিলাম যমূনার ঘাটে লে! নাগর কানাইরে ৩৯ 
৭ ঝলক নাচে মোর রঙ্গ শুম ৪০ 
৮ ননদিনী রস-বিনোদিনী, ও তোর কুবোল সহিতাম ৪* 
৯ না ল সনি সই তুঝে বলম মুই নাকো ৪১ 
১* শ্যাম অঙ্গে বশী রব হে অমিয়! তরঙ্গ ৪১ 
৯১ সইগণ, বড়ি অপরূপ সাজে ৪১ 
৯২ সই বোল কি উপায়, প্রাণ প্রিয়া বিনে হিয়া ৪২. 
১৩ হা হা রে বন্ধুর বাশী, বিষম ফাসি, লাগিয়া রৈল ৪২ 
১৯ আলিমক্দিন ১ এই মোর কপালে ছিল, প্রাণের নাথ ছাড়ি গেল ৪৩ 





২* আলি রাজা ১ অখণ্ড মহিমা যার নাহিক তুলন ৪৩ 
২ আজ্গুক। না পারি নারী মুমাইতে ঘর, পন্থ হেরি ৪৩ 
৩ জু কেন অন্ধকার বদন চান্দ ৪৩ 
৪ আমি কালার বিরহিনী জগতের মাঝে es 
« এই মাগি শ্যাম পায় অবলা মনে ৪৪ 







৬ এ মোর করম দশা 
৭ এ সে উঠে মনে মোর স্বপনে, দেখিলুম চন্দ্র সুর - 
৮ কমল চরণে ঠাই মাগম্‌ সততে, তুয়া বিশু প্রাণেশ্বর ৪৫ 


২* আলি রাজা 





পরিশিষ্ট 'ক’ ৩৬৫ 


সংখ্যা. কৰির নাম. পদ সংখ্যা- পদের প্রথম পংক্তি- 


১৮ তোমার মহিষা সিন্ধু কি বুঝিতে পারি 
১৯ দারুণ বন্ধের লাগি, প্রেমবিষে জলে তন্তু রে 

২০ দেখ দেখ হে প্রাণের সই ! স্যাম চিকনিয়া বৃন্দাবনে 
২১ না দেখি অবলা মন এ ভবে তরণী 

২২ নানাবর্ণ কূপ ধরে বিষ্ণু চক্রপাণি 

২৩ পিয়া কি করিলা মোরে 

২৪ পিরীতি হৈল বৈরী । সততে মরমে দুঃখ 

২৫ প্রাণ ঠাকুর গো, তুষি বিস্থ ভবে কে আমার 

২৬ প্রাণে মোর কান্দে, কি ক্ষেণে ঠেকিয়া রহিলু 
২৭ বড় অপরূপ দেখিস স্থক্ষেণে, নবঘনে দ্বিজ রাজ 
২৮ বলমালী, কি হেতু রাধারে ভাব ভিন 

২৯ বনমালী স্যাম তোমার মুররী জগপ্রাণ 

৩* বন্ধু মোর প্রাণের ঠাকুয়। আখির কাজল তুমি 
৩১ বন্ধুয়ারে ! দেখিলুম কদম তলে তোর রূপ 

৩২ বাশীর স্বরে পূরে বস্ত্র রাধা হৃদান্তরে 

৩৩ বিরহিনী মন ব্যথা অতি গুরুতর 

৩৪ রাধা কানু সবত্রে বিলাসী 

৩৫ কূপ হেরি মোহিত সদায় 

৩৬ শুন প্রাণনাধ ! নিবেদন পন্পদে বিরহ স্বাদ 

৩৭ শুন সখি সার কথা মোর । কুলবধূ প্রাণি হরে 

৩৮ শ্যাম কিক্পে দেখিমু তোরে, কালা কিরূপে 

৩৯ সই না লো হে; আমার ছুঃখ সাক্ষী পীতাস্বর 

৪* সখিগণে লয়ে সঙ্গে, রাধিকা চলিলা রঙ্গে 
৪১ সতত বধূর লাগি জলে অবলার চিত 
৪২ সদায় রাধার মনে জালা শুন লো সই 
৪৩ সহন না যার দু:খ আর বন্ধুর লাগি 
৪৪ হরিয়া লৈ গেল জাতিকূল মদনের বাশী 
৪৫ হাম নারী অতি হরি প্রেমেতে উদাস 
৪৬ হাম রাখার কি ফল জীবন 

৪৯ হাহা রে যৌবন, কি কল জীবন 








@ 


২৬৬ বাঙ্গালার বৈফকভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্জ্ষা 





সংখ্যা, কবির নাম. পদ সংখ্যা. পদের প্রথম পংক্তি. পৃষ্ঠা. পে 
২১ আলীমিঞা ১ ছোটনা রাধিকা, ভরণকলমী, মাঝা হেলিচলি পড়ে 
২২ আসরাক > কি দোষ আমার রে বন্ধু কি দোষ আমার < 
২৩ ইছাক ৯ চৌদিগে দি' চৌকি পা'রা, যাইরে আমি < | 
২৪ ইয়াছিন > প্রেম করিলে প্রেমানলে সবখা জ্বলিতে হয় «> ! 
২ বন্ধক্সা রে, আমি তোমার দর্শন ভিখারী চা 
২৫ ইরকান ১ আমি কি দিয়া তুষিমু শ্রামের অন গো রাই ৬০ 
২৬ ইরপান ১ আমার বন্ধুরে দেখিতাম কুন ছৈলে গো সজনী সই ৬* 
২ ছাড়িয়া দে তোর ভবেরক্সাশা! তিনঠাকুরের মেল ৬১ 
৩ তর পিরীতে গেল কুলমান, গো সজনী সই ৬১ 
৪ তরা চল গো আমার সাথে সখী চল গো ৬২ 


« দিবানিশি কুরে মরি, বন্ুবিনে রৈতে নারি ৬২ 
৬ বন্ধু বাণী দেও আমারে, বন্ধু বাশী দেও আমারে ৬১ 


২৭ উছমান > ও আমার বন্ধুরে পাইমু কোন কলে গো রাখে ৬৩. 
২ তুমি মরে ভাসাইলায় সায়রে রে ও কালাচান্দ ৬৪. 
৩ মন বাছুলে কয় বেতুল সদায় ৬৪ 


৪ রে শ্যাম চান্দের বাশী, বাশীরে আকুল কৈলায় মরে ৬৫ 
২৮:উদাসী (ইত্রিস ১ আনি মোহিত হইলাম গো গৌরাঙ্গ কূপ দেইখে ৬৫ 8 
আলী.) ২ ওএগো ক্ধপলী আও না কুজে হাসি গোহালি ৬৫ < 
৩ ও সই আগে আমি জানি না কালার প্রেমের ৬৬ 
৪ ও সখি কে আনিল গো এ পথে, তুই নি আইলে ৬৬ 
« কি করি গো এর উপায়, মইলাম গো সই চি 
৬ মনে বড় আশা করি কালীগঞ্জ পাতি দোকান ৬৭ 
২2.উন্মর পাগল ১ সামার কালা আসবে কিনা ৰল গো পরাণ সই 
২ আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার 
৩ কদস্বে মুরর্ী কে বাজায় প্রিয় সজনী 
৪ তোমার বাড়ী আইবানি গো তাইন লশিতার মা 







পরিশিষ্ট "কা ৩৬৭ 


সংখ্যা. কৰির নাম. পদ সংখ্যা. পনের প্রথম পংক্তি. পৃষ্ঠাত 
৩২ ওয়াতির > 'অবুলা জানিয়া রে শ্যাম-চান্দের মনে দয়া নাই 1১ 
৩০ ওহাব ফকির ১ কি হৈল আমারে রে বন্ধু কি হৈল আমারে ৭১ 
২ নিশি হৈল শেষ, রে প্রাণের বন্ধু নিশি হৈল শেষ ৭২ 
৩ শ্যাম বন্ধু হ' কালা রে রতন, দর্শন বিনে ৭২ 
৪ হায়রে তুমি বিনে কে আছে আমার রে ৭২ 
* হায়রে বন্ধু, বন্ধু তুমি রসিরার নাগর ৭৩ 
৩৪ কবীর ১ বরজ কিশোরী কাণ্ড খেলত রঙ্গে ৭ 
৫ কমর আলী ১ আল লেই প্রেম আনলে দহে হ্ৃদেতে । রৈয়া রৈয়া ৭৪ 


৩৬ কাজি শা 


২ ও সই, করি হাউসে পিরীতি, শরীরে না সয়রে ৭৪ 
৩ কান্দি' কান্দি’ বলিতেছে দ্রমতী রাই At 
৪ কালাচান্দে আকুল কৈল, সে কি জানে মন্তরণা সহ 
« কেন মোর দিলি অপমান হাউষের পিরীতি ভাঙলি ৭৬ 


৬ কোথা গেলে কাল৷ চান্দের দেখা পাইৰ ৭৬ 
৭ তোমার মনের কালী দূর করি, কমল পদে রাখ *৭ 
৮ তোর শরীর দয়। নাই, থাউক খাউক ৭ 
=» দহে দঃ প্রাণ অশ্তাম কালুর লাগিয়া. ১৯ 


৯* দহে প্রীরাধিকার প্রাণ অ সই তোমরা নি দেখেছ +৮ 
১৯ পিরীত অমূল্য ধন কে জানে পিরীতের মরম ৭৮ 
১২ প্রাণনাখ আজে না আইল এইক্কপ যৌবন রহিল . ৭৯ 
১৩ বড় কঠিন তোর হিয়া, প্রাণের বন্ধু রে ৭৯ 
১৪ বার মাসে ছয় রিত (খু) জানিও নিশ্চয় ৭৯ 
১৫ বিরহের জ্বালাএ মরি । কোথাএ গেল প্রাণের হরি ৮১ 
১৬ লালসাদি যৌবন লুটিল বুঝিলাম ন! কাহুর ফাকি ৮১ 
১৭ স্যাম এই আছিল তোর মনেতে । ত’ কেনে প্রেম ৮১ 
১৮ শ্াম কি কৈর্বে তোর পিরীতে ৷ পারলি না মোর ৮২. 
১৯ শ্তাম বিনে আধার আমার হৈয়াছে বৃন্দাবন লহ 
২* স্যাম বিনে বাচে না আর বলার প্রাণ ৮৩ 
২১ হাএরে মরিরেপ্রেমের যস্্রণা। আর পিরীতি কৈর্বন ৮৩ 
১ কি হইল কি হইল প্রেম জ্বাল! গো সজনী সই ৮৩ 


৩৭ কাহ শা ফকির ১ পাও যদ্দি স্যাম বন্দের লাগাল বাঁশী আনে! কাড়ি ৮৪ 


© 


০৬৮ বাঙ্গলার বৈফবভাবাপনন মুসলমান কবির পদমঞ্ুষা 

সং্যখা- কবির নাম- পদ সংখ্যা পল প্রথমপতভি পৃষ্ঠা 

৩৮ কালা শা ১ আয় রে সোনা বন্ধু তোরে দিলাম জাতি কুল ৮৪. 
২ তোমরা শুনছনি গো ললিতে বন্দে মোরে পাগল ৮৫ 
৩ তোরা অন্তে জানবায় কেমনে প্রেমের আগুন ৮ 
৪ দেখরে মন তালাস করি হায়াতের কাছারি ৮৬ 
£ প্রাণ বন্দে মাইল গে! কলিজায় খেছঙ্গ তীর ৮৬ 
৬ বন্দে মোরে দিয়া গেল ফাকি গো সখি ৮৯. 
৭ বন্ধের লাগি হইলাম উদাসিনী ও প্রাণ সজনী ৮৯ 
৮ হায় রে মন পাগেলা বইন তুমি নিরালা ৮৮ 









৩৯ কালীপ্রসন্ন অর্থাৎ ১ পীরিতি বিষম জ্বালা পীরিতি বিষম জ্বালা ৮৯ 
মুন্সী বেলায়েংহোসেন ২ রতনে রতন মেলে কিছু নহে যত্ব বিনা Ld 
৪* কাসিম > অরে বন্ধু না চিনিলু তোরে অরে কার ভরে ৮৯. 

২ মোর পিয়া নিমায়! অতি বেদনি সই রে ne 
৪১ খতিসা ১ গৌর চান্দের নাম শুনিতে নাই তার বাসনা »* 
৪২ খলিল ১. কহিতে দু:খ ফাটে বুক স্যাম পিরীতের লাঞ্ছনা ৯১ 
৪৩ খাতা শা ১. সাধে সাধে প্রেম করিয়ে ঘটল একি যন্ত্রণা সস 
৪৪ গনাই শা ফকির ১ আমার দিন যায় বেভ্ুলে মজিয়া সই, আমার দিন ৯২. 
৪৪ গয়াজ ১ কেনে রাধার বন্ধু ডাক মোর নাম ধরি সি 


২ পবনা হে পমনেত না করি বাধা Lhd 
৪৬ গয়াস > বন্ধু বিনে না রহে জীবন, আমার বন্ধু বিনে Lod 

২ বাহির হইয়া দেখ রে রাধা বিনোদ রায় সাজে L 
৪৭ গরীব ১. শরমে শরম পেলায়ে গেল 


৪৮ গোলাম হুছন[ক] ১ আলো রাই সঙ্গে নি নিবায় মোরে 

২ আনন্দি আলো! রাই ॥ প্রেমের যৌবন দিয়া 
৩ ধরাইয়া ধরাই নাও বাইওরে ও ভাই নাইয়া 
গোলাম হুছলাখ] > আবের পতন ঘর খাকের বন্ধন 

১ বাণী বাজান জানো না । অসময়ের বাজাও বাশী 















সংখ্যা. কবির নাম- 
৫৩ ছইফা ফকির 
৫৪ ছহিফা বান 


৭৫ ছাওয়াল শা 


4৬ জঙ্গলিয়া মন্তান ১ কালা, তোর নান শুইন। রেক্সামি হইগ্স।ছি পাগল = 


পরশ ‘ক’ ৩৬৯ 

পদ সংখ্যা. পদের এখম পংক্তি- পৃষ্ঠাত 
> ও ধন যাদুরে ও ধন বাছা, ও তোর যায়ে তোরে ৯৮ 

১ স্থবল যারে বৃন্দাবন, দেখে আসগে রাধারানী 22 
২ হরিনাম সুখে বলে, নিমাই আমার কোথায় গেলে ৯৯ 
১ নয়ানে লাগল যারে তারে তুল! যায় কেমনে ৯৯ 

সখি আমার এ দুর্দশা, দাহুণ প্রেমে হইল গো! নিশ।। ৯ 


৮ 








€৭জবানআলীফকির ১ ও-মোরে ঠগিলায় ঠগিলার রে, বন্ধু রে ১৫০ 
€৮জমাদ আলীককির১ স্বন্দর কালিয়া রে, আমি তোমার না পাইলাম ১১ 
«৯জহির'আলী পাগল ১ সই সই বন্ধুরে যদি পাই, কাজল বরণ 'আহ্ঘি দিয়] ১-২ 


৬৮ জালালউদ্দী 


৬১ জালালুদ্দীন 


৬২ তন্গা 





৯ আয়না রে ভাই শুনি অপরূপ রূপ ধ্বনি বঙ্কারে ১*২ 
> আমায় কান্দাইলে কি হইবে রে, ছাড়ব না তর ১*৩ 
১ আমার জলের ঘাটে নিল না নিল না ১০৩ 
২ ও গুলে গুলেস্থান আমাকে মারিলাম নয়ন ৰাণ ১৯৩ 
৩ কারে কি বলিমু দেখ হৃদয় চিরিয়া গো আমার ১*৪ 
৪ প্রেমের মরা শাস্তহারা, শাস্তি নাই ১০৪ 
* শ্যাম কানাইছা আমাকে বখিলাম রে ১৫ 
৯ শ/মচান্দের সংবাদ আমায় কে দিবে আনিয়া গে! ১:৫ 
৭ সখি, আগে আমি জানিন। দারুণ প্রেমের এতই ১৬ 
১ শুন মাই রে কাহে লাগি এ প্রেম বারাইলা ১০৬ 
১ বাক! স্কামেরে কৈও নয়ান ত্রিভদ্গে ভাঙ্গে- ১০৭ 
> ধীরে ধীরে নীরে কর পার ॥ তুকান দেখে ১০৭ 
> আমি মিছ কলক্ষিবী সংসারে সখিরে, প্রাণ বন্ধে ১৯ 
২ কি দেখিলাম যমুনার জলে গো ননদী রাই, ১৮ 
১ 


জগপতি সেবকেরে দেখ একবার ১০৮ 
১ শোনাবন্ধু পিওরায়, তুমি বিণে প্রাণ রাখা দায় ১*৯ 
১ দেখ সখি ও নাগর মন মোহনিয়া ১০৯ 


> আসব কিনা শাম কালাচান, খেলার বেলা সাদ ১১০ 
২ কুলমান ডুবাইলে রে বন্ধু তুই মানবকুল ডুবাইলে ১১৯ 
> খেস্ছ সঙ্গে, সোঠে রঙ্গে, খেলত রাঘ, হুন্দর স্কাম ১১০ 
২ বল দেখি, কি বুৰি করিব । কাহুর পিরীতি বড় ১১১ 
২৪ 


৩৭১ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্র মুসলমান কবির পদঞ্চ্ষা 


সংখ্য. কবির নাম. 
৭২ নাকিস্ত 
৭৩ নাছির 
৭৪ নাছিরক্দিন 


৭৫ নাছির মহ্ন্মদ 


৭৬ নাসির 


৭৭ নাসিরদ্দিন 
৭৮ নাসির মোহাম্মদ 


৭৯ নিয়ামত 
৮* নেমত হোসেন 
৮১ পাগল কানাই 


পন সংখ্যা- পদের প্রথম পংক্তি 
> এ্রেমানল দিয়া হায় রে বন্ধু ছাড়িয়া গেলায় 
> ওগো বাই, সুই কেনে আইলাম জলে 
২ যাই কোন ঠাই সজনী সই, বন্ধের লাগি 
> আমি বনে ভালি রে, আমি বনে ভালি 
২ স্লো রে পরাণের পোতলী বন্ধু, তুমি মোর 
> চলহ সখী নাগরী মান তুষি পরিহরি, দেখ আসি 
২ জীবের ধন আমায় ছাড়ি গেলা কোন দোষে? 
৩ দিনে দিনে আইলে নাখ আমার বাড়ীর খবর 
৪ বল কি উপায় সই রে বল কি উপায় 

'আ লো সজনি ও কে মুররী বাজায় 

বসা লো সজনি ঘরে গিহা কি বোল বুলিমু 


কি ক্ষপ দেখিলুম আজু গোপ শিরোমণি 


> 
২ 

> সাহা রে যৌবন ফুল বৃন্দাবন অধরে ধামালি খেলা১৯৬ 
ৰ: 3 

২ 


১১৫ 
১১৫ 
১১৫ 


১১৬ 


কেন রে যমুন! আইলুম জল ভর্রিবার অপরূপ রূপ ১১৬ 


৩ দেখ সখি তকুমূলে এ না নাগর রে 

> লখী গো কলক্ষিণী করিল গো প্রাপনাখে 
১ বন্ধ রইলে রে কোথায়, আয়রে বন্ধু আয়, 
৯ এক বাপের দুই বেট! তাজা মরা কেহ নয় 


১১৭ 
১১৭ 
১১৭ 
১১৮ 


২ কি মজার গড়েছে হাওয়া গাড়ি আমি তার হাজার ৯১৮ 
৩ তোমরা নিজে ক্যান কর গোল গোলমাল করো ১১৮ 
ও দেখ দেখ ভবের পরে চারটি ফুল ফোটে স্বারেন্বারে ১১৯ 
* পাগল কানাই বলে প্রেম বিচ্ছেদে প্রেমের জালায় ১১৯. 


৬ পাগলা কানাই বলে ভাই সকলেরে প্রেম কেউ 


১২০, 





পরিশিষ্ট ‘ক’ ৩৭১ 
সংখ্যা, কৰির নাম. পল সংখ্যা, পদের প্রথম পংক্তি. পৃষ্ঠাত 
৮২ পাঞ্জ ১ অধর স্বরূপে, মূলাধারে রূপ রয়েছে, শ্বধনে শ্যাম ১২৪ 

২ আমারে দেও চরণ-তরী ১২৫ 
৩ একবার ক্মন্ুরাগ যার মনে উদয় হয় ১২৫ 
৪ (ও মন) আয় না চলে যাই সাইজীর লীলা ১২৫ 
* (ও সে) অধর যাহুষ নদীর কুলে ঘাট বেঁধেছে ১২৬ 
* খুঁজে কি আর পাবি সে অধরা, সে নয়ন তারা ১২৯ 
৭ গুরু, কোন্‌ রূপে কর দয়া ভুবনে ১২৭ 
৮ শুক পদে নিষ্ঠারতি হয় না মতি, আমার গতি (১২৭ 
৯ তারে ধরব কি সাধনে । রক্ষা আদি পায় না যারে ১২৮ 
১* নিগৃড় লীলা রসিক জানে, সে যে অধিকারী হয় ১২৮ 
১১ ভজন সাধন করবি, রে মন, কোন রাগে ১২৮ 
১২ যার হয়েছে নিষ্ঠারতি, তার গুরু প্রতি সদায় মতি১২৯ 
১৩ যে জানে অজগোনীর মহাভাব, ও সে জেস্তে ১২৯ 
১৪ যে দেখেছে বন্ধুর ক্প সে ত আর ভুলবে না ১৩* 
১৫ রূপে যে দিয়াছে নয়ন, সে জেনেছে রক্ষা মাঝে ১৩* 
১৬ শুধু কি আলা ব'লে ডাকলে তারে পাবি ওরে ১৩* 
৮৩ পিয়াশা, ঠাকুর ১ মুই নারীয়ে কি দোষ কইলু, রে পাগল ৯১৩১. 
৮৪ পীর মোহাম্মদ ১ না যাইমু মুই মথুরার হাটে নৌকা কিরাইমা দে ১৩১ 
২ মুনি-মন মোহনে মালিনী মনে ১৩২ 
৮৪ কএজর রহমান > করিব হরির নাম প্ররণ, কর পথে পদার্পণ ১৩২ 
২ নমঃ নমঃ নমঃ প্র্থ নমঃ নারায়ণ ১৩৩ 
৮৬ ফক্কীর শাহ ১ রহিয়াছে প্রহু করতার ১৩৩ 
৮৭ ফজলউদ্দিন > আমি যার লাগি আসিলাম কুঝে সে বা কৈ ১৩৩ 
২ প্রেমানলে পুড়িয়া হইলাম ছার সখি গো কৈ বৈল ১৩৪ 
৩ বালীক হরে যুবতীর মনহরা সখি গো কুলনাশা ১৩৪ 
৪ বিচ্ছেদ আনলে নারী মন উত্তালা ছবি গো ১৩৫ 
৮৮ ফজলল হক ১৯ কালা চাদে বাসি ভাল আরত প্রাণে বাচি না ১০৫ 


২ কোথায় নুকাইয়ে রেলে ওহে কালাচাদ ১৩৫ 
৩ দুঃখ আর সহেনা আমার প্রাণের বন্ধুরে ৯১ 


> আরে মোর একি পরমাদ হইল, আসার 





৬৭২ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপনজ মুসলমান কবির পদমঞ্জ্ষা 


সংখা. কবির নাম. পল সংখ্যা- পনের অরথন পংক্তি. পৃষ্ঠাত এ 

৮৯ ফতন ২ কার ঘরের নাগর তুক্ষি কালিব্দা সোনা ১৩৯ 

৯* ফতেথখান > প্রাণ সই কি কহর হামো হতভানী ১৩৭ 

৯১ ফরমূজ > সোনা বন্ধু, আও আও রে, মুই অভাগী জানিয়া ১৩৮ 

৯২ ফাজিল > আইলায় না, স্বাইলায় না বন্ধু রে ১৩৮ 

৯৩ বন্মা আলী > হাসি বুলি কণ্ঠ ধরি বাড়াই মিছা পিরীত, ১৩৯ 

৯৪ বদিযুজ্ছমা > আরে ভরিয়। স্বর্ণের ভরা না রাখিলাম ধারে ১৩৯ 

৯৭ বদিঘুক্িন ১. দেখা দিয়। জুড়াও পরাণ ১৪০ 

৯৬ বহরাম ১. ঘটেত মাশিক্যধন দেখিলে শাস্ক হৈব নারীর মন ১৪০. *- 
২ দুঃখ সহিতে নারি অবলা পিরীতি করলাম ১৪৯ 

৯৭ বান্থশা ৯. শ্যাম বন্ধুয়া রে, ও বন্ধু, আমি তোমার দরশন ১৪১, 

৯৮ বুক্বহানী ১ অপূব কৌশলে খেলা খেলিতেছে স্যামরায় ১৪১, 


২ আজি নিশি নিপ্রাভঙ্গে উঠিলাম কান্দিয়া গো ১৪২ 
৩ আমায় কি শেল মারিয়াছ ধনী মন জানে আর ১৪২ 
৪ বালি কি আনন্দ হেবিলাম গো! স্থরধনীর তীরে ১৪৩. 
* প্রাণ বন্ধুয়ার চরণ সেবা স্বামা হইতে হইল না ১৪৩. 


* বদনে বদন মিশাইয়া ধরে অধর রাখিয়া ১৪৪ 
৭ বলিয়া দে সজনী আমার কোথায় বিনোদিনী রাই ১৪৪. 
৮ শ্যামের চরণে দিব কুলমান সপিয়া গো ১৪৫ 
৯৯ ভেলা শা > আগো সখী বিনোদিনী আমার সে কালেনি ১৪৫. 
২ আমার না হইল না হইল দেখারে শ্তাম ১৪৫ 
৩ সআলে৷ রাই কি হইল মোরে দিয়া ১৪৬ 


৪ আলো। রাই ! যমুনায় নি যাইতে 

* চলবে রাখাল ভাই | সাজিয়া চল রাজপুরে যাই 
* নিন্দ হইল প্রাপের বৈরি রে নাইয়র নিন্দ হুইল 
Fo eS ফি 





সংখ্যা. কবির নাষ- 


১*৯ মজাইত চান্দ 


১*২ মতাহির 
১*৩ মদন শা 
৯*৪ মনকর 

১*৫ মনোহর 


১০৮ মনোৌ'দদর 


৯*৭ মতুন্জা গাজি 


৩০৮ মিছাধন 


© 


পরিশিষ্ট “কা তত 
পদ সংখ্যা. শক্ের প্রথম পংক্তি পৃষ্ঠা 
> তুই আমারে পাগল করিলায় রে অনাখের নাথ ১৫* 
২ দুখ তো ঠাই বিনে কা ঠাই কই শ্ামকে লাগাল ১৫১ 
৩ বন্ধু আমার নয়নের ধার গো কালা, আমার ১৫১ 
> স্যাম বন্ধুয়ার আড়ালে, ভাইলে উঠি নয়ন জলে ১৫৯. 
৯ চিকন গোয়ালিনি গো, রসের ময়লানি ১৫২ 
> তুই বন্ধুর পিরীতে রে হারাইলাম জাতিকুল ১৫২ 
১ অকি সই না লো সই সাক্ষী হুইও তুয়া পায় ১৫৩ 
২ বন্ধুয়া বলিমূ কোন লাজে রে শ্বজনী সই, কালিয়া ১৫৩ 
> অ কি মাধব আর রোল খেমা কর মোহে ১৮ 
২ আনু লো পহ দেখিআ আনন্দচিত > 
৩ আজ্ছু সই কি দেখিলুং স্বপনে ৷ বিদিত বিমল হুরি ১৫৪ 
৪ ওকি হালি ঢলি পড়ে রাখে কালিন্দীর তীরে ১৫৪ 





* নাচে কান্থ খুমিঘুমি রমনীর সমাজে ১৫৫ 
৬ নিল মোর নাগর কে হরি ন ৷ কিরুপে রহিম ঘরে ১৫৫ 
৭ বৈজ্ছা বৈত্সা উঠে মনে এঁছি বিনোদিয়া ree 
১ অ কি নাগর কালা বিনে না রৈমু ঘরে ১৫৮ 


২ কি আনু কৃদিন ভেলিএ। ছাড়িয়া গোকুল ১৬ 
৯ আচ্ছু কি ভাগ্যের গুণে গো সখী স্যাম দেখলাম ১৫৬ 
২ আজু নিশিতে শয়নে,।গো! সই রাই দেখলাম ১৫৭ 
৩ আমায় ভুলিও না কখনে, রে শ্তাম ভুলিও না ১৫৭ 
৪ আমার কলঙ্ক নাম যে হুইতে, প্রাণ বন্ধুরে ১৫৮ 
* আমার প্রাণ নিলায় কিশোন্ধী, প্রাণ নিলায় ১৫৮ 
* আমার প্রেম হুামী কালা গো, যার প্রেমেতভে ১৫৮ 
৭ একবার কোলে বইস প্রাণ জুড়াই, দেও আলিঙ্গন ১৫৯ 
৮ কঠিন শ্তামের নাম গো তোরা কেউ লইও না ১৫৯ 
= কাল ননদী তুমি মরগো, এক দিন বন্ধুয়ার রূপ দেখি ১৬* 
১ কেনে মান কর গো রাই । আজ বুঝি বাধার  ১৯* 
১১ তোরা দেখ আসিয়া ললিতে, ই নাকি শাম. ১৯১ 
১২ দাসীর নাম লিখ চরণে, রে শ্রাম নাম লিখ চরণে ১৬১ 
১ পাইসুনি শাম কালা গো সই, পাইমূনি শাম কালা ১৬১ 





৩৭৪. বাঙ্গালার টৈষণবভাবাপন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 

সংখ্যা. কৰির নাম. পল সংখ্যা. পনের প্রথম পতক্তি- পৃষ্ঠাত 

১*৮ মিয়াখন ১৪ প্রাণ ললিতা তোরা যাওগো, বন্ধুরে আনিয়া দেও ১৬২ 
১৪ শুধু নাম জপ নিরালা গো, কালার নাম ১৬২ 


১-2 মীর ফয়ছুল। ১ আহা কণ প্রাপনাথ কে নিল হরিয়! | কান্দে সব ১৬৩ 
২ কেনে আল জলে রে মুই কেনে আইলাম জলে ১৮৩ 


৩ চল দেখি গিয়া রূপ, বন্ধু চল দেখি গিয়া ১৬৩ 

৪ দেখ সখি স্যাম মোহনিয়া ৯৬৪. 

্ * রাই রাই কর অবধ্ধান।*তু্খাভাবে আকুল রসময় ২৬৪ 

৬ রাধামাধব নিকুঞ্জ বনে ১৬৪ 

১১* মীর্জা কাঙ্গালী ১ আলোরে পরাণের সইরে নিঠর কালাব্রে ১৬৫ 
২ কালি নাচে রে রমনী সমাজে ভাল ১৬৫ 

৩ কিরে শ্যাম, এমন উচিত নহে তোমার ১৬৬ 

৪ কেনে আইলুম যমুনার জলে ১৬৬ 

* বদলে খুইয়া যাও বাশীরে রাধার বন্ধু বদলে ১৬৬ 

১১১ মীর্জা ফয়জুল ১ সজনী সই, কাহ সে প্রাণধন মোর ১৬৭ 
৯১২ মুছা > বনিক চিনিয়া প্রেম করতে হয় ১৬৭ 


১১৩ মুজমিল নাগর ১ ছু ইকো না ছু ইয়ো ন৷কাল! ছু ইয়ে! না ছু ইয়ো ন ১৬৮ 

২ যার লাগি' কান্দিয়া মরি ছুই নয়ানে বইছে বারি ১৬৮ 

১১৪ মোছন আলী ১ মণুরা বাজারে যাই, পার করিদে নন্দের কানাই ১৬৮ 

১১ মোহাশ্মদ ১ ও কি অপরূপ পেখিলুং বিপিন মাঝে 2৬৯, 
১১৮ মোহাম্মদ আলী ১ নাগর কানাইয়া রে, কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে ১৬৯ 
১১৭ মোহাম্মদ চুহর ১ সাজএ কুমারী পরম হ্ন্দরী শ্যাম উদ্দেশে গমনা ১৭৯ 
১১৮ মোহাম্মদ পরাণ ১ হরির অরিপতি তাহান সম্ভতি বান পাশে চূড়া ১৭* 
১১৯ মোহাম্মদ হানিফ১ মধুরে মুড়ি ধ্বনি শুনিতে স্বস্বর । ভুবন মোহন ১৯৯ 
১২* মোহাম্মদ হাপিম» অরে শ্যাম গেলা কোন্দেশ, কোন্‌ দেশে গেলা ১৭৯ 
২ উক্ষান কৈযাম সুঞিরে ননদীর আগুনে ১৭৯ 

৩ ন জানো ন চিনো কে জমুনার কুলে । দূরে খাকি১৭২ 

৪ নব যৌবনী তোর কূপ নিরীক্ষতে ন! রহ্ে পরাণি ১৭২ 

৫ রূপ দেখি কেবা জাইব ঘরে । চিত্ত কাড়া কালার ১৭২ 

৯ ভ্ৰমূৰ দহে বিরহ আগুনি ১৭০ 

= রা নল নাহ 





বহখ্যা- কবির নাম- 
১২১ রইচ অধম 
১২২ রউফ 


১২৩ রজ্জব উদ্দিন 


১২৪ রহিমুদ্দিন 


পরিশিষ্ট “কা ৩৭৫ 


পদ সংখ্যা. পদের প্রথম পংক্তি. পৃষ্ঠাত 
> কালা চান্দ, তুমি বলো বলে বলো না, পূরাইবায় নি ১৭৩ 
৯ বন্ধুর বিচ্ছেদে গো "মামি ডুবতে গেলাম ১৭৪. 
২ বন্ধুরে দেখিতে যাব মি গো নদীয়া, পাইলে ১৯৪ 
৩ যাব স্বামি যমুনায় সখি চল, চাহিয়া দেখনা ১৭৪ 


> ওরে স্যাম তোরে ডাকিরে, বারে বারে বৈয়া ১৭৫ 
২ জলে অঙ্গ জলে গো বিষে । কামড় মাইল প্রেম ১৭৫ 
৩ তুমি ত তুলিয়া যাইবায় কলস্কিনীর কথা রে গ্রাম ১৭৬. 
৪ পরাণ সঁপি শীঁচরণে আমি হৈলাম দাসী কি ১৭৬ 
€ স্রাম একবার আও 'আএরে আমি তোরে ১৭৭ 
৬ সখি এ শুন বাজায় কে বাশী কদমতলে ১১১ 
৭ সখি! চাইয়া দেখগি যদি পাছ গো তারে পথে ১৭৮ 
৮ সখি! তারে আনো গিয়া গো তারে আনো গিয়া! ১৭৮ 
> কেমনে পাইমু তারে যার লাগিয়া ঝুরে মন? ১৭৯ 
২ কোন নাম জপে গো স্তাম বন্ধেরবাশী জান কি গো১৭৯ 
৩ হরে কোন নাম জপেরে স্তাম-বন্ধের বাশীয়ে ১৮* 


১২৫ রিয়াছত আলী ১ আমার বন্ধু! আমার বন্ধ, মারে তুলিলে কেন ১৮* 


২ আমার মনের শোকে মরে যাই । এ জীবনে ১৮১ 
৩ আমি আপন দেশে যাই গে! সখি, আপন দেশে ১৮১ 
৪ আয় আয় কান ওয়ে গুণের ভাই । আয়রে মোর! ১৮২ 
& একবার দাড়াও তোমায় দেখি শ্যাম বন্ধুরে ১৮২ 
৬ এ শোন কালাচান্দের বাশী প্রাণ সখি গো ১৮৩ 
৭ এ শোন বাণী কে বাজাইয়া যায়। প্রাণ সখি ১৮৩ 
৮ ও মন হরি বলে ডাকলে না পরকালের উপায় ১৮৩ 
৯ কত ভাবে ডাকি গো প্র শুনে ও কি শোন না ১৮৪ 


১* করে রাখি ফুলের বিছানায় ১৮৪. 
১১ কুকিলায় করিয়াছে ধ্বনি যামিনী আর নাই গো ১৮৫ 
১২ কেউ যদি গো মধুতে যাও ১৮৫ 
১৩ কোথাস্থ গিয়া তাপিত প্রাণ জুড়াই ১৮৬ 
১৪ চল মোর। জল ভরিতে যাই প্রাণ সখি গে ১০৬ 
১৫ চিন্তার বধ নাই কি তুবনে ১৮৬, 


Tons 


৩৭৩ বাঙ্গালা বৈষবভাবাপন্র মুদলমান কবির পদমঞ্ুষা 
সংখ্যা, কবির নাম- পল সংখ্যা- পলের প্রথম পংক্তি. শান ও 
১২৫ রিয়াছত আলী ১৯ জলে তোরা কে বাবে গো আয় ১৯ 

১৭ জলে হয় না নিবারণ জলে গৈয়া গৈয়া ১৮২ 


৯৮ তমাল ডালে কুছ রবে ডাকছে শোন কুকিলায় ১৮৮ 
৯৯ তোর লাগি প্রাণ কান্দেরে সদায় । ফাকি দিয়া ১৮৮ 
২* নগরে কুলট। আমি হইলাম গে! যার লাগিয়া ১৮৯ 
২৯ পরদেশী বন্ধুরে পাষাণ হয়ে রইলো বে । পরাণে ১৮৯ 
২২ প্রেমের বাণী বাজায় বসি চল গে! সখি জলে যাই ১৯৯ 
২৩ প্রেমের বিষে অঙ্গ আমার নিল প্রাণ সখি গো ১৯৯ 0 
২৪ ফুলের শয্য। আমি কার লাগি সাজাইলাম গো ১৯* 
২৫ বন্ধু কেন নিদয়া হইল গো বন্ধু ১৯১ 
২৬ বলরাম রে আমার গোপাল ত আইল নারে ১৯১ 
২৭ বিদায় দেও গো কমলিনী রাই । সারা নিশি ১৯২. 
২৮ মরণ কালে, মরণ কালেরে কে আছে তোমার ১৪২ 
২৯ রাধিকায় পিরিতি জানে না। ভাই রে স্থববল ১৯২. 


৩* শ্যাম বিচ্ছেদে পোড়ে হলেম ছাই ১৯৩ 

৩১ সই গো আর মোর কাল আসবে না সই ১৯৩ 
১২৯ রেয়াছক ১ হের দে কালারে নয়ন ভরিয়া কূপ দেখি ১৯৪ 
৯২৭ লালন > অনাদির আদি শ্রক্ক্কনির্ধি, তার কি আছে ১৯৪ 


২ অমর্ভের এক ব্যাধ বেটা হাওয়ায় এসে ফাদ 22৫ fc 
৩ আগে কে জানে গো এমন হবে ॥ গৌর প্রেম ১৯৫ 

৪ আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা ১৯৫ 

* আজ আমার অন্তরে কি হ’লো সাই 

ANE oC 





সস 


১২৭ লালন 





পরিশি্ ‘কা ৩৭৭, 


সংখ্যা. কবির নাম. পদ সংখ্যা. পদের প্রথম পংক্তি পৃষ্ঠা, 


১৪ আমার মনের মানবের সনে নিলন হবে কতদিনে ১৯৯. 
১৫ আমি যার ভাবে সুড়িয়েছি মাথা ১৯৯ 
১৬ আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা 
১৭ আর আমায় রাধার কথা বল না 

১৮ আর আমারে মারিস নে মা 

১৯ আর কি আসবে সেই কেলেশনী এই গোকুলে ২*১ 
২» আর কি গৌর আসবে কিরে | মান্থৰ ভজে ২০১ 
২১ আর তো কালার সে ভাব নাইকো সই ২১ 
২২ একবার জগন্রাথে দেখ রে যেয়ে জাত কেমন রাখ ২*২ 
২৩ এ-কুল রাখি কি ও-কুল রাখি। গৌর-রূপ ছেরে ২০২. 
২৪ এখনো এলো না কালা, ঘন কেন হুল উদাসী ২+২. 
২৫ এ গোকুলে স্যামের প্রেমে কেব! না মজেছে সখি ২*৩ 
২৬ এ ধন-যৌবন চির দিনের নয় । "মতি বিনয় করে ২:৩ 
২৭ এনেছে এক নবীন গোরা নৃতন আইন নদীঘাতে ২*৩ 
২৮ উী গোরা কি শুধুই গোরা । আছে রাধা-কূপে ২৭৪ 
২৯ ওই গোরা কি শুধুই গোরা ওগো নাগরী ২০৪ 
৩* ও কালার কথা কেন বল আজ আমায় ২5৪ 
৩১ ওগো ব্রজলীলে এ কি লীলে, ক্ষণ 'গোপিকারে ২*৫ 
৩২ ওগো রাই-সাগরে নামলো স্তামরায় । তোরা ধর ২-৫ 
৩৩ ওগো সামান্তে কি সেই অধর টাদকে পাবে ২০৫ 
৩৪ ও গৌরের ,প্রেম রাখিতে সামান্ে কি পারবি ২:৬ 





৩৫ ও মন যে যা বোঝে সেইবপ সে হয় হ 
৩৬ ও মা যশোদে গো তা আর বললে কি হবে ২০৬ 
৩৭ ওরে, মন আমার গেল জালা ২১৯ 
৩৮ ওরে মানুষ যাহুব সবাই বলে। আছে কোন্‌ ২৭ 
৩৯ ও সে প্রেম করা কি কখারি কথা ৯৯: 
৪* কাজ কি আমার এ ছার কুলে । আমার ২ 


৪১ কানাই, একবার এই ব্রজের দশা দেখে যারে ২৯৮ 
৪২ কানাই, কার ভাবে তোর এ ভাব দেখি রে ২০৮ 
৪৩ কার ভাবে এ ভাব বল রে কানাই, রাজ-রাজ্য ২*৯ 


© 
৩৭৮ বাঙ্গালার বৈফ্বভাবাপক্গ মুসলমান কবির পদমঞ্জুযা 
সংখা1- কবির নাম. পাদ সংখ্যা. পদের প্রথম পংক্রি- পৃষ্ঠা. ; ! 
১২৭ লালন ৪৪ কার ভাবে এ ভাব হারে জীবন কানাই ২৯ 
5* কার ভাবে শ্যাম নদেয় এলো | ও তার ভরঙ্জের ২০৯ 
৪৬ কি কঠিন ভারতী না জানি । পরাইল কোনপ্রাণে ২১* 
৪৭ কি ছার রাজত্ব করি । গোপাল হেন পুত্র আমার ২১৯ 


৪৮. কি বলিস গো তোর! আজ আমারে - ২১০ 
৪৯ কি ভাব নিমাই তোর স্তরে ২১০ 
** কি রূপ সাধনের বলে অধর ধর! যায় ২১১ 
৭১ কি সাধনে আমি পাই গে! তারে । ও সে রক্ষা ২১১ ৯ 
*২ কষ পন্মেরি কথা করো রে দিশে ২১২ 
৩ কৃষ্ণ বিনে তেঈ/-ত্যাগী, ভবে সেই বটে গো শুদ্ধ ২১২ 
*৪ কে সাজ কৌপীন পরালে, তোরে ২১২ 4 
৭৫ কেন চাদের জন্য চাদ কাদেরে, এই লীলের অস্ত ২১৩. 
৭৬ কে বোঝে সেই কুষের অপার লালে ২১৩ 


*৭ কোথা কানাই গেলি রে প্রাণের ভাই । একবার ২১৪. 
৫৮ কোথা গেলি রে কানাই । সকল বন খুঁজিয়ে ২১৪. 
৫» কোম্‌ রসে প্রেম সেধে হরি গৌরবর্ণ হলো সে ২১৪ 
৬* গুরু কি হবে আমার গতি কতই জেনে ক'তই শুনে ২১৫ প্র 
৬১ গুরু দেখার গৌর তাই দেখি কি গুরু দেখি ২১৫ j 
৬২ গুরু, দোহাই তোমার, মনকে আমার লও গো ২১৫ 

৬০ গোপাল আর গোষ্টে যাবে ন। । যারে য্াবলাই ২১৬ 

৬৪ গোপালক্ষে আজ মারলি গো মা কেমন পরাণে ২১৬ 
৬৪ গোল কারো ন! ও নাগরী, গোল কারো না গো ২১৬ 


৬৬ গোসাই আমার দিন কি বাবে এই হালে ২১৭ 
২১ 





১৯২ 


4) 





পরিশিষ্ট ‘ক’ ৩৭৪ 


সংখ্যা- কৰির নাম. পদ সংখ্যা- পদের এখন পংক্তি. পৃষ্ঠা. 


১২৭ লালন 


৭৪ জান গে যা গুরুর দ্বারে জ্ঞান উপাসনা ২১৯ 
৭* জানবো হে এই পাপী হইতে ৷ যদি এসেছ হে ২২+ 
৬ জানরে মন সেই রাগের করণ যাতে কুষঃ বরণ ২২০ 
৭৭ জানি মন প্রেমের প্রেমী কাজে পেলে ২২০ 
৭৮ জীব ম'লে জীব যায় কোন্‌ সংসারে ২২১ 
৭2 ঠাওর নাই মোর মন কাণ্ডারী বুঝি তিরোধারাগ় ২২১ 
৮০ তারে কি আর ভুলতে পারি আমার এই মনে, ২২১ 
৮> তারে চিনবে কে এই মাহষে। মেরে সাই ফেরে ২২২ 
৮২ তোমরা আর আমার কালার কথা বলো না ২২২ 


৮০ তোর ছেলে যে গোপাল সে সামান্য নয় মা ২২২ 
৮৪ তোরা আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা ২২৩ 
৮৭ তোরা কেউ যাসনে ও পাগলের কাছে ২২৩ 
৮৬ থাক না মন একান্ত হয়ে । গুরু গৌঁসাইর বাক ২৭৪ 
৮৭ ঈগল নিতাই কারো ফেলে যাৰে না ২২৭ 
৮৮ দাড়া কানাই একবার দেখি ২২৪ 
৮» দাড়া রে তোরে একবার দেখি ভাই ২২৫ 
৯* ধন্য ভাব গোপী ভাব আহা মরি মরি ২২৫ 
৯১ ধৰন্ত মায়ের নিমাই ছেলে । এমন বয়সে নিমাই ২২৫ 
৯২ ধন্ত রে রূপ সনাতন জগত নাঝে ২২৬ 


৯৩ ধর গো ধর গৌরাঙ্গ চাদেরে । গৌর যেন পড়ে না ২২৬ 
৯৪. ন! জানি কেমন রূপ সে নামের সৌরভ রূপে ২২৬ 


৯৫ না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে ; ২২৭ 
৯৮ নারীর এত মান ভাল নয় ও রাই কিশোরী ২২৭ 
৯৭ নিরাকারে ভাসছে রে সে ফুল ২২৭ 
৯৮ পড় গে নামাজ জেনে শুনে। নিয়াত বাধ গে ২২৮ 
৯৯ পারে কে যাবি তোর! আয় না ছুটে ২২৮ 


১** পিরিতি অমূল্য নিধি । বিশেষ বিশ্বাস মতে ২২৮ 
১*> প্যারী, ক্ষম অপরাধ আমার, মান তরঙ্গে কর ২২৯ 
১*২ প্রেম কি সামাস্থেতে রাখা যায় । প্রেমে মলে ২২৯ 
১০৩ প্রেম না জেনে প্রেমের হাটের বুলবুল! ২২৯ 
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তত বাঙ্গালার বৈষ্বভাবাপত্র মুসলমান কবির পদমঞ্জ্যা 


সংখ্যা. কৰির নাম. 


১২৭ লালন 


পদ সংখ্যা- পনের প্রথম পংক্তি পৃষ্ঠাত 


১৮৪ বনে এসে হারালাষ কানাই । যেয়ে কি বলবো ২৩০ 
১** বল গো সজনি আমায় কেমন গো সেই গৌরমণি ২৩০ 


১৬ বল্‌ রে নিমাই বল্‌ মারে । রাধা বলে ২৩০ 
১*৭ বল রে বলাই, তোদের ধরণ কেমন হা রে ২৩১ 
১*৮ বল শ্বন্ূপ কোথায় ক্সানার সাধের সারী ২৩১ 
১*৯ বলো বলো কে দেখেছ গৌর টাদেরে ২৩১ 
১১* বেদে কি তার মধ জানে । যেরূপে সাইর লীলা ২০২. 
১১১ ব্রজ্ছের সে প্রেমের মর্ম সবায় কি জানে ২৩২ 
৯১২ ত্রজের সে ভাব সবায় কি জানে । যে ভাবে স্যাম ২৩২ 
১১৩ ভক্তির দ্বারে বাধা আছেন সাই ০১ 


৯১৪ মন আমার গেল জানা, কারো! রবে না, এধন ২৩৩ 
১১৫ যন জানো সেই রাগের করণ। যাতে ক্ষণ বরণ ২৩৪ 


১১৬ মন বুঝি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে ২৩৪ 
১১৭ মন রে, সামান্য কি তারে পায়। শুদ্ধ প্রেম ২৩৪ 
১১৮ মনের কথা বলবো কারে ২৩৪ 
১১৯ মরা গৌর '্বয়ং কার শিক্ষায় বলি ২৩৫ 
১২* মা তোর গোপাল নেবেছে কালিদয় ২৩৪ 
১২১ মাগধ লুকাইল কোন সহরে । এবার মানুষ ২৩৬ 
১২২ মূলের ঠিক না পেলে সাধন হয় কিসে ২৩৬ 


৯২৩ যদি গৌর চাদকে পাই । গেল গেল এ ছার কুল ২৩৬ 
১২৪ যাই ব্রজ্জপুরে যাই, কোন পথে যাই, ওরে বলরে ২৩৬ 
১২৫ যাও হে স্যাম রাই কুঞ্জে আর এসো লা, ২৩৭ 
১২৬ যাবো রে এ স্বরূপ কোন্‌ পথে ২৩৭, 
১২৭ যে প্রেমে প্রা গৌর হয়েছে, সামান্য তার মর্ম ২৯৭ 
১২৮ যে ভাব গোপীর ভাবনা । সাষান্মের কাজ নয় ২৩৮ 
১২৯ খে যাবি আজ গৌর (প্রেমের হাটে টা 
৯৩০ যে যা ভাবে সেইরূপ সে হয় । রাম রহিম 


১০১ যে কূপে সাই আছে মানুষে, ete 








পরিশিষ্ট কা 
ied সংখ্যা, কৰির নাম. পদ সংখ্যা- পদের প্রথম পংক্তি 
১২৭ লালন ৯৩৪ বাধার তুলনা পিরিত সামান্য কেহ যদি করে 





১২৮ লাল বেগ 
১২৯ লাল মামুদ 


১৩৫ লাগলো ধুম প্রেমের থানাতে মন-চোরা 
৯৩৬ শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে কে আর পায় 
১৩৭ শুনে অজান! এক মাহষের কথা 
১৩৮ ঝড় রসিক বিনে কেব। তারে চেনে যার নাম 
১৩» সকল দেব-ধর্ম আমার বেষ্টামী । ইষ্ট ছাড়া 
১৪- সকলি কপালে করে! 
১৪১ সকালে যাহ ধেঙ্দ ল'য়ে । এ বনেতে ভয় আছে 
১৪২ সদ। মন, খাক বা-ঠোশ মান্য রূপ নিহারে 
১৪৩ সবে বলে, লালন ফক্চীর হিন্দু কি যবন 
১৪৪ সাই আমার কখন খেলে কোন্‌ খেল! ৷ জীবের 
৯৪৫ সামান্তে কি অধর চাদ পাবে । যার লেগে হল 
৯৪৬ সামান্তে কি তার মর্ম জান। যায় 
৯৪৭ সামান্তে কি সে ধন পাবে । দীনের অধীন হয়ে 
১৪৮ সামান্তে কি সে প্রেম হবে গুঞ্ু পরশিলে 
১৪৯ সেই অটল রূপের উসাসলা ভবে কেউ জানে 
১৫৮ সেহ কালাচাদ নদেয় এসেছে 
১৫১ সে কালার প্রেম করা কথার কথা নয় 
১৫২ সে ধন কি পড়লে মেলে । হরি ভক্তের অধীন 
১৫৩ শে নিমাই কি ভোল৷ ছেলে হবে 
৯৫৪ সে পরশের জোর যে পরশ সে পরশ চিনিলেনা 
১৫৫ সে প্রেম শুরু জানাও আমায় । আমার মনের 
৯৫৬ সে প্রেম সামান্তেতে কি জান। যায় । সে প্রেম 
১৫৭ সে প্রেম সামান্তেতে কি রাখা যায় 
১৫৮ সে ভাব কি সবাই জানে । বে ভাবে শ্যাম 
১4৯ হতে চাও হুজুরের দাসী । মনে গোল ত পোরা 
১৬* হরি কাদে হাতি বলে কেনে । ধার! বহে ছুনয়ানে 
১. কি করিল সখী সবে মোরে নিদে জাগাইয়া 
১ দয়াল হরি কৈ আমার । আমি পড়েছি ভব 
২ প্রো, বিশ্ব মূলাবার, অনন্ত নাম ধর তুমি 


২৪৭ 
২৪৮ 
২৪৮ 
২৪৮ 
২৪৯ 
২৪৯ 
২৫ 








তথ, বাঙ্গালার বৈষবভাবাপন্র সুসলমান কবির পদমঞ্জুষ! 


সংখ্যা. কবির নাম- পদ সংখ্যা. পদের প্রথম পংক্তি পৃষ্ঠাত 
৯২৯ লাল মামূদ ৩ সখি সনে স্বভবনে বসে আছেন রাই ২৫ 
৪ সোনার মানুষ ন'দে এলো রে, ভক্ত সঙ্গে ২৫১ 
১৩* শাহ আকবর ১ জীউ জীউ মেরে মন চোরা গোরা । আপহি ২৫২ 
১৩১শা হুছন আলম ১ নিদারুণ পরাণের বন্ধুরে, বড়ো নিদারুণ ২৫২ 
১৩২ শিতালং ১ আইল বন্ধু কালাচান্দ ডাকি আমি তরে * ২৫২ 
২ আইল রে বসন্ত ক্চতু কালিয়া বরণ ২৫৩ 
৩ আমার বন্ধুয়া কোন গান, শুন সজনী, প্রেমবদনী ২৫৩ 
৪ আমি কি করি উপায়, আইল না বন্ধু প্রাণ ঝুত্ে ২৫৪ 
« আমি ঠেকলাম দায় লাঞলায় ২৫৪. 
৬ আমি বন্ধতায়, হইলাম প্রায়. প্রাণেশ্বর স্যামের দায় ২৫৫ 
৭ এগো প্রাণ সই না আপিল প্রাণনাখ কুজেতে ২৫৫ 
৮ ও মাৰি ভাই তুমি হুইৱাছ রে বেদিশা ২৫৬ 
৯ কদস্থেরি ডালে দূতী গো তোতিরাজ খেলে ২৬ 


কান্ত যখন হয় রে স্মরণ, প্রাণ হইয়া যায় উদাসী ২৫৭ 
কালাচান্দ আইলায় না, আমার বিরাজ হইল না ২৫৮ 


১২ কালা রূপে লীলা সয়াল জুড়িয়া ২৫৯ 
১৩ গোপিনী সকল জলে যায় প্রিয় সজনী ২৫৪ 
১৪ গো সজনী সই আমার বন্ধু নি মিলিবা ২৬০ 


১৫ গো সজনী সই নিকুঞ্ধেতে মোর মন ঝুরে ২৬ 
১৬ চান্দ গুরুর চান্দ মুখেতে শুনছি গুরুর স্থবচন ২৬১ 
* ১৭ ছাড়িয়া না যাও মোরে প্রেমানল দিয়া রে ২৬২ 
_ ১৮ জপ মন অহুক্ষণ পুরুবাক্য প্রেমধন, হিয়া কুষ্ধে ২৬২ 
১৯ জলে নি যাইবার সখী গো চল প্রাণেশ্বরী 
২* জলিয়াছে বিচ্ছেদের অনল, হারা হইলাম বুদ্ধি 
২১ ছে ই নি বলে ললিত সবে গান কারি 
না সঞ্জনী 


৮৯ উল 





+ সংখ্যা. কবির নাম. পদ সংখ্যা. পদের প্রথম পংক্তি পৃষ্ঠা. 
১৩২ শিতালং ২৭ প্রহ্থ ভাকি হে তোমায় ! প্রেমের আনলে মোর ২৬৭ 
২৮ প্রত প্রিয় প্রেমধন, কামানলে দহে অঙ্গ না যায় ২৬৮ 


২» প্রত বিনে অঙ্গ দহে শীতল হয় না পরাণী ২৬৮ 
৩* প্রত বিনে মদন বাণে মন হুইল উদাসিনী ২৬৪ 
৩১ প্রাণ কালিয়া আইস প্রকু জগৎ বন্ধুয়ারে ২৬৯ 
৩২ প্ৰাণনাথ বন্ধু আওরে নিশি নমল আছে ২৭৯ 
৩৩ প্রাণনাথ বন্ধু আওরে নিশি গইয়া যায় ২৭ 
bn ৩৪ প্রাণ সঙ্জনী রাই ! প্রাণ বন্ধু মোরকে।ন স্থানেধুড়িয়া ২৭১ 
৩৪ প্রিয় সখি { বলিয়ে তোমায় । দেহ জলে ২৭১ 


৩৬ প্রেম বিদ্যা তরঙ্গ বিগ্যা কে শিখাইল বন্ধুরে ২৭২ 

৩৭ বন্ধু নিরুদ্দেশ, প্রাণধন বন্ধু রইলায় কোন দেশ ২৭২ 

৩৮ বন্ধুয়া রে রসের রসিক বন্ধু নিকুঞ্জে ভজন হুইল না ২৭৩ 

৩» বন্ধু রঙ্গীছা ও ঠাকুর দয়াল, তোর প্রেমে তুষ্ট ২৭৩ 

৪* বন্ধু রসিয়। ও রসের নাগর, দরশন দেও বন্ধু ২৭৪ 

৪১ বন্ধুরে তোর অপরূপ লীলা, প্রেম সঙ্গে খেল ২৭৪ 

৪২ বন্ধুরে স্বপনে যদি পাই, চরণ শিয়রে রাখি ২৭৫ 

৯ ৪৩ বক্ষের লাগিয়া ফিরি, করি অন্বেষণ, কেবল . ২৭৫ 
৪৪ বন্ধের সঙ্গিনী হইয়া সুই না লইলু ছায়া, বন্ধু বিনে ২৭৬ 

৪৫ বিরহেতে ডাকি রে বন্ধু নব গুণমনি কামানলে ২৭৬ 

৪৬ মনে ভয় ধন্ধ হয়, ঙ্ঘট কালে প্মরিরে প্রেমের ২৭৭ 

৪৭ মোহিনী গো রাই ! অপরূপ পক্ষীরাজ নিকুধে ; ২৭৭ 

৪৮ বঙ্দিল বাড়ইয়া ! কলেতে স্থজিলায় ঘর পবন ২৭৮ 

৪৯ বাই রঙ্গিনী বিরঙ্গ কোথায় বন্ধুকে মিলাও আনি ২৭৮ 

* রূপবতী প্রাণের দূতী প্রাণ বন্ধে মাইল আমায় ২৭৯ 

১ রে শ্রাণধন কালা, তোমার পিরীতে বিষম জালা ২৮* 

৫২ শুন শুন সখী সজনী রাই, বল ধনী কষলিনী . ৬৮৯ 

৩ শুন সজনী প্রাণধনী বন্ধু আনি রাখ প্রাণ আমার ২৮১ 

৪ শ্যাম হুন্দর হিদ্রে মোর কুরঞ্গ নয়নে তোর ২৮১ 
«৫ শ্যাম রঙ্গ তোর দেখতে মোর অগ্বি জলে ২৮২ 

-_/*৩ সাধের বন্ধুঘারে হিয়া দহে প্রাণে স্মরি ২৮২ 


৩৮৪ বাদালার বৈষ্ণবভাবাপল্র মুসলমান কবির পদমঞ্জুযা 





সংখ্যা. কৰির নাম. পল সংখ্যা পনের প্রথম পংক্তি- পৃষ্ঠা- { 
১৩২ শিতালং €৭ হায়রে প্রভু অঞ্লের নাথ বিরহত্তে ২৮৩ 
*৮ হায়রে বন্ধু গেল মোর রসের যৌবন ২৮৩ 
১৩৩ শেখ কবির ১ অকি অপরূপ রূপে রমণী ধনি ধনি ২৮৪. 
১৩৪ শেখ ভিখন, ১ সভাই বলে রাধার পরাণ কানাই ২৮৪ 
১৩৫ শেখ লাল > শুন লো স্বজনি, কিছুই না জানি ২৮৫ 
১৩৬ সদাই শাহু > আমি করি গো মানা, স্যামর্কপ নিরখি গো ২৮৫ 
১৩৭ সমসের > ভ্রমে অভাগিনী ন চাহিলাম গুণমণি ২৮৫ 
১৩৮ স্ষতোল। ১ ও মন দেখরে । সতত মুরলী ফুকে কে ২৮৬ ্ 
১৩৯ সালবেগ ১ আহে শীল শইজ প্রবলযত্ত বারণ মো আরত ২৮৬ 
২ জয় জয় রাখে গোপাল গোপাঙ্গনারে ২৮৭ 
৩ নাগরী নাগরী নাগরী । কত প্রেমের আগরী ২৮৯ 
৪ বায়ে সখিগণ বিবিধ বাজন বায়ে ২৮৯ 
€ স্যাম গোরা, জত বেশ বড় তোর! ২৮৮ 
৬ সখি! কুঞ্জবনে বংশী কে বাজাইলা গো ২৮৮ 
= সতেক মো জীব খিক ঘিবি বৃন্দাবন দর্শন ২৮৮ 
৮ হের হো নীলগিরি-রাজহি বত 
১৪* সিরতাজ > সই সহ কহিতে খাখার পিআর বেভার ২৮৯ এ 
৯৪১ সেরচন্দ > পদ্থ ছাড় ঘরে যাইরে, নিলা কানাই ২৯০ 
১৪২ সৈয়দ- > খোস না লাগে মোর গৃহের বেভার ২৯০ 


'আইনদ্দিন ২ নাইহরের বন্ধুরে দেখি আন্ধু, কেনে মান ২০৯ 
৩ বিনোদ, আজ্ছু যাও ঘর । তোমারে খাইব সাপে ২৯১৯ 


৪ বৃন্দাবনে রাখাকাহু বঙ্গের ব্দিআ। ৮২৯৯ 
৫ মর্ম দগধে প্রেমেরবাণে ৷ বন্ধু রে ২৯৯ 
৬ মলআনিল বন্ধুতে কহিব্দ পরণাষ ২৯১ 
৭ রূপের নিছনি ছাই । রসিয়! নাগর বন্ধু ২৯২ 


৮ সই, দেখরে রঙ্গ কেলি । এ নাট মন্দিরে নাচে ২৯২ 
১৪০ সৈয়দ আকিল ১ ও আমি পাইলাম না গে! আমার বন্ধুরে 
১৪৪ সৈয়দ আলী ১ গৌর ক্সাজ্ঞায় বিচারিলে পাইবায় তার 
১৪৫ লৈয়দ জহুরুল- ১ "অঞ্চলে ঢাকিযে রূপ বিরাজ্দে ঘরে ঘরে লো! 
১৮৮১৮৮৪৮১৮৪ 





ঃ 


ঠা 





পৃষ্ঠা, 

২2৪ 

হছেন [জহুর] ৪ কংসের পীরিতে দিন গেল <লো সজনী ২৯৫ 
* কামিনী বৃন্দাবনে মোহ লোভে করে খেলা ২2৫ 

৬ কেন পরিহর অনাথেরে বা মনের স্বামী কেন ২৯৫ 

৭ কেন বনিয়াছ বিরহেতে বা নন্দের স্থত ২৬ 

৮ চল গো, সজনী যাই এ প্রবন্দাবনে ২৯৬ 

» ডুব ডুবরে বাউলের মন, ভাব সাগরে ডুব ২ 

১* তোরা কে কে যাবে গো! সজনী বৃন্দাবনে ২৯৭ 


১৯ না যাইও নন্দনীর আলয় ও গে! প্রাণ সজনী ২৯৮ 
১২ প্রাণ কাদে প্রাণ বন্দের লাগিয়ে, দিবা নিশি ২৯৮ 
১৩ প্রেমানলে অঙ্গ জলে ভাবে ভাবে প্রাণ যায় ২৯৯ 
১৪ বল গো সজনী আমায় কে ডাকে, হৃদ মন্দিরে ২৯৭ 
১৫ বল গো সজনী হেন॥কি শুনি কানে, মোহন স্বরে ৩** 
৯৬ বাশী ক্ষীকে মনচোরা, নাম ধরিয়ে ডাকে বালী ৩** 
১৭ বাণী বাজলে কি আয়রে শশী, বংশী ধ্বনি শুনলে ৩*১ 
৯৮ বেশ তূষণে সঙ্জ/করে পাড়ি দিতে যমুনারি ৩০২ 
১৯ বৃন্দাবনে কে টানে মূরারী গলো। সঙ্নী ৩৮২ 
২* ভাবে ভাবে ভাবের খেলা হবে এ কুঞ্ষধনে ৩০. 
২১ মনে বুঝে নারে কি হৈল প্রমাদ নিশিদিন ৩৩ 
২২ যুক্তি আছে হরপুনী কুলে বা কালিযার কান. ৩*৩ 
২৩ মৃলিদ বাণী সতাজানি, জপরে নাম নিরলে ৩৪৪ 
২৪ যমুনা পুলিনে থাকি; ডাকি নাখ আয়রে ৩৪ 
২৫ ৰাখাল আমার আছে কার সনে রে নগরবাশী ৩.৫ 
২৬ রে কালিয়ার কাহ+ নাগরের পীরিত ছাড়ে ৩০ 
২৭ সজনী তোর ভাল না হয় রীতি, গোপাল সনে ৩*৬ 
২৮ সজনী রজনীর যোগে, কোন কলে বাজেরে ৩০৬. 
২৯ সারখী লইয়ে তোর নাগর গেল বনে ওলে৷ দূতী ৩০৯ 
৩* হু শইয়ারে চালাও দাড় বাদায় রসি টাইনে ৩৭৭ 
৩১ হের লো সজনী কদম-হেলিয়া, জিবেধীতে বাজে ৩*৮ 
৩২ হেরলো সজনী তমাল হেলিয়ে, অনাহত বীণা ৩*৮ 


বা. বৈ. যু. ক. প-_২৫ 
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৩৮৬ বাঙ্গলার বৈষ্ণবভাবাপন্স মুসলমান কবির পদমঞ্ুষা 

সংখ্যা. কবির নাম. পদ সংখ্যা- গলে প্রথম পংক্তি- পা. 

১৪৬ সৈ. নাছিরন্ধিন ১ স্ালোরে মুই রূপের নিছনি মরি যাই ৩১৪ 

১৪৭ সৈয়দ নিয়ামত > আপনা জ্বালায় প্রাণ ৰাচে না ভাবতে আছ ৩০৯ 

১৪৮ সৈয়দ মতুজ৷[ক]১ শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুষি ৩১০ 

১৪৯ সৈয়দ মতু জা[খ] ১ আঙ্ছু সুই কুলের বাহির হৈলুম ৷ মথুরাতে ৩১, 
২ আলো! সইরে, চলিলুম হাটের কারণ ৩১০ 


৩ আলো! সখি অলস নাহি খায় আন নাহি ভায় ৩১১ 
৪ ও কুলে বধু! মজালি মজালি জালি রে জাতিকুল ৩১১ 


« ওগো সই, কে বলে কালিয়া সোনা অন্তরে ৩১১ ৮ 
৬ ওহে পরাণ বন্ধু তুমি ৷ কি আর বলিব আমি ৩১২. 
৭ কালা মনোহর বন্ধ রস গুণনিধি, এত রূপ ৩১২ 
৮ কালারূপ কেনে উপজিল গোকুলে কুলে বা ৩১২ 
= কি কহিব ওঘি সখি কালা প্রাণনিধি ৩১২ 
১* কে কে যাইবা যমুনার জলে কার সঙ্গে আমি ৩১৩ 
১১ কে ৰলে কালিয়া ভাল! রাই we 
১২ কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার ৩১৩ 
১৩ গেলা গেলা ওরে শ্যাম না গেলা মাতাইয়া ০ 
১৪ জানি জানি আগ রাই কালা যাইবে ৩১৪: এ 
১৫ জানি জানিরে গুণের শিখি ৷ তুম বিলে ৩১৪ 
১৬ কামরু কেনরে দেখি হরি নন্দলালা ১৪ 
১৭ কুয়া বিনে আর নাহি জানি রে গুণের নিধি ৯১৫ 
১৮ তোর নি বাশীর রব শুনি গো রাই ie, 


>= দাক্ুণ কালা সবে বলে কালা কাল৷ আমি বলি ৩১৫ 
২৯ দেখ সই কালিন্দী কিনারে স্যাম রায় 

২১ ধীরে ধীরে বাড়াও এ মেঘ আধার রাজি 

২২ নাগর জাএ রে রাধার মন্দিরে নাগর জাএ রে 





© 


পরিশিষ্ট “ক” আপ 

সংখ্যা. কবির লাম. পদ সংখ্যা- পঙগের প্রথম পংক্তি. পৃষ্ঠা 
১৪৯ সৈয়দ ২৮ বন্ধুর ভাবে জাগিতে চাপিল কাল ঘুমে ৩১৮ 
মতু জা[খ] ২৯ বলে ঠামে ঠামে কে বলে কালিয়া ভোলা ৩১৯ 

৩* বিনোদ মামার বাড়িত আয় ৩১৯ 

৩১ ভজ সখি নন্দকিশোর, কেলি কলা রসে ভোর ৩১৯ 

৩২ ভুবন মোহন জ্ধপ অতি মনোহর, ঝলঙ্গল করে রূপ ৩১৯ 

৩৩ মজাইলু রে জাতি রসিয়া নাগরের হাতে ৩২৮ 

৩৪ যন মোর কি দিয়া বাদ্ধিমু, আনু কালু করি মন ৩২৯ 

৩৫ মালিনিরে লইযারে তোর ধুফুল। লোয়ামী ঘরেত৩২* 

৩৬ মুঞি কেনে পীরিতি কৈলুং নিঠুর কালার লনে ৩২১ 

৩৭ যৌবন গেল মোর রে ৩২১ 

২৮ রাখরে রাখরে মন মানাইয়া "আমার প্রাণি হুরিয়া ৩২১ 

৩৯ রাধার আকুল রে বাশী না বাজাইয় ৩২২ 

৪* রে স্যাম, তোমার মুরলী বড় রলিয়া ৩২২ 

৪১ শ্যাম, আন না লয় মনে ৷ দুবন মোহন রূপ ৩২২ 

৪২ শ্যামল সুন্দর তনু দেখিলু' স্বপনে | দেখিয়া মোহিত৩২২ 

৪৩ সই, এক বিনে মাওলা এক বিনে আর নাহি কোই ৩২৩ 

৪৪ সইরে, কামার কি করে পরাণে। প্রাণি মোর ৩২৩ 

৪৫ সখি নাগর কানাই বিনে বার জীব না রে ১১১7: 

৪৬ স্জনি গো সই তুমি কি আমারে বোল কালিয়া ৩২৩ 

৪৭ সাম মোর বন্ধু নারে ৩২৪ 

৪৮ হুন্দরী তুমি নাগর কুলাইতে জান ৩২৪ 

৪৯ সোনা বন্ধুর কি হৈল বেয়াদি। তাহার ওষধ ৩২৪ 

«* বন্ধ যাবে দূর দেশে মনে লাগে ধান্ধা ৩২৪ 

€১ হেলায় হারাইলাম বনমালী পাইয়া শ্পনেরে নাথ ৩২৫ 

১৫* সৈয়দ শা > মনে লয়, বৈরাগী হয়ে বিদেশেতে যাই ৩২৫ 
১৫১ সৈয়দ শাহনূর ১ আইস আইস আরে বন্ধু করি নিবেদন ৩২৬ 


২ আমার বন্ধু রৈলায় কার বাসরে । তুমি গিয়া ৩২৬ 
৩ আমার বন্ধু হৈলায় নিঠুর । নি হৈলায় পরাণের ৩২৭ 
৪ আমার ভাবে হৈলায় নিঠুর রে। আমার ভাবে ৩২৭ 
* আমি যারে চাইরে নাথ সে এত নিষ্ঠুর ৩২৮ 
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৩৮৮ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপহ্র সুসলমান কবির পদমঞ্জুবা 


সংখ্যা. কবির নাম. পল সংখ্যা, পলের অথম পংক্তি পৃষ্ঠাত ও 
১৫১ সৈয়দ শাহনূর * এমন বসন্তকালে বন্ধু নাই যে পাইলু ৷ গাথিয়া ৩২৮ 

৭. ও মন রে, তুমি দমের বাশী বাইয়ো। ৩২৮ 

৮ কত ছু সইব শরীরেরে, ও প্রাণ বন্ধু! কত দুঃখ ৩২৯ 

৯ চল চলরে ননদী জাল আমরা যাই জলে ৩২৯ 


= ১০ তর শরীরে দয়া মায়া নাই রে বন্ধু, তর শরীরে ৬৩০ 
১১ তক্রয়৷ কদশ্বতলে নাগরের বসতি । রাধারে ৩৩০ 
৯২ তোমরা নি বন্ধুক্ার কূপ দেখগে৷ সজনী সই ৩৩০ 


১৩ থেস্থ লইয়া চল মাঠে যাইরে সঙ্গিলা ভাই ৩৩১ ht 
৯৪ নারে নারে নারে, নারে নারে নারে, ও নারে ৩৩১. 
১৫ পাগেল! ফকীরেন্র সনে দিদার মাদার নাই ৩৩১৯. 


১৬ প্রাণদূতী-এ, এ, এ, আরে তোমার কানাইরে ৩৩২. 

১৭ লাহুলে বসতি করে নিকুঞ্জ মন্দিরে । রাধার মন ৩৩২. 

১৮ শুনগো ননদী জাল কোকিল স্বর বলে ৩৩৩, 

১৯ শ্যাম বন্ধুরে রাত্রি হৈল ভোর, চল যাই সরোবর ৩৩৩ 

২* হায়রে নিষ্ঠুর কালিয়া, তর পিরীতে মরিমু ৩৩৪. 

১৫২ সৈয়দ স্থলতান ১ কত কত মোহন মোহোনি জান তা 
২ কত পন্থ কুল অন্ত নাই ৷ চৌদিকে করিল ঘোর ৩৩৪. ৯ 

৩ নন্দ আসি জয় দেও রে, আমার গোপাল আইসে ৩৩৫ 

৪ শ্যাম মোরে করিও দয়া, একেবারে না ছাড়ো ৩৩৫. 

« সই বোলম সুই জীব না রে কানু আনিয়া দে ৩৩৫ 

৬ সাজ হৈল বেলা গেল প্রতি ঘরে বাতি তবুও না ৩৩৬ 

৯ সাধুর ভরারে ডুবাইলুম মনের বেছার ৩৩৬ 
১৫৩ লোন্দর ফকির ১ চলরে মুমিন ভাই রূপ দেখি গিয়া 
১০৪ হৰিব 





সংখ্যা. কবির নাম- 
৯৫৫ হাছন রাজা 


পরিশিষ্ট “কা ৩৮» 
পঙ্গ সংখ্যা- পের পর পংক্তি. পৃষ্ঠা. 
৭ ওমা কালী ! কালী গো ! এতনি ভঙ্গিমা জান ৩৩৯ 
কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে ? রঙ্গের রঙ্গিয়া ৩৪* 
৯ কালা ! আয়রে আয় কুঝ্রে আয় প্রাণী কান্দে 
>* কিসের বাড়ী কিসের ঘর রে কিসের জমিদারী 
১১ কেন আইলাম না রে, রাধার কালাচান্দ ৩৪ 
১২ গোবিন্দের লাগিয়া রাধার ঝুরে দুই নয়ন গো ৩৪১ 
১৩ দয়া নি করিবায় মোরে রে ও বন্ধু দয়াল শ্যাম ৩৪১ 
১৪ দয়াল কানাই ! দয়াল কানাই রে, পার করিয়া ৩৪২ 
৯৫ দেখলাম দেখলাম তোরে হরি, আমি বলি স্ররি ৩৪২ 
>৬ পড়িয়ে ভব দরিয়ায় (হায়) হাছন রাজায় কান্দে ৩৪২ 
১৭ পদ্ব ছোড় যমুনাতে যাইরে, সুন্দর কানাইরে ৩৪৩ 
১৮ পিরীতে মোরে করিয়াছে দেওয়ান! ৩৪৩ 
১৯ বাত্তি জালাইয়। দেখ শ্যাম, রাধার ঘরে করে কাম৩৪৩ 
২* মুনিব হুইয়া কর তুমি চুরি, ঠাকুরা চোরা ৩৪৪ 
২১ মোরে দুর রাখিও না গো, প্রাণ হরি ৩৪৪ 
২২ সাধের হ হ হু হু হ হু রে তোর মাঝে এতই ৩৪৫ 
২৩ হন্দরী রাখে গে! তোর, কানাইয়া যাইব ছাড়ি ৩৪৫ 





২৪ সোনা বন্ধে আমারে দেওয়ান! বানাইল ৩৪৫ 
২৫ সোনা রাখে, সোনা রাখে গো ; আমার মন কেন ৩৪৬ 
২৬ হরি নামে কীর্তন কর সবে গো প্রাণ লই ৩৪৮ 


২৭ হাছন রাজা গেমের মানুষ, প্রেমের নাচন ৩৪৭ 
২৮ হায়রে বন্ধু কাল৷ চান্দ, তোমার লাগিয়া গেল ৩৪৭ 
২৭ হেরিয়ে হরি মুররী ধারী, গৃহে রইতে নারি রে ৩৪৮ 
১ বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী, তোরা দেখিলো ৩৪৮ 


> প্রথম বৈশাখ, রাধার মনে শোক, দারুণি ৩৪৯ 
২ ফুলের মালা গলে রে চাম্পার মালা দোলে ৩৫০ 
১ গউর চান্দ আমার ! তোমার লাগিয়া +See 


২ শ্যাম চান্দ কালা আমারে দিয়া জালা bend 


৩৯ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্ মুসলমান কবির পদমঞ্জ্যা 


সংখ্যা- কবির নাম. পদ 
৩ আকবর আলী 


॥ সংযোজন ॥ 

সংখ্যা. পের প্রথম পংক্তি পৃষ্ঠা 
> আগে ত না জানিরে বন্ধ পিরিতি ডাকাতি ৩৯ 
২ আমার প্রেম জ্বালা অস্তরে গো, প্রাণ বন্ধ ৩৫৯ 
৩ আমার বন্ধু কোখায় পাই গো, চলগো সখী ৩৫২. 
৪ আমি প্রেম জালা জ্বলয়! গে। বাচিনা ৩৫৩ 
* কোথায় গেল গৌরাঙ্গ কূপ দেখাইয়া ৩৫৩ 
৬ তুমি আইলায় নারে মুই অভাগীর ঘরে ৩৪৩, 


+ দেখ চাইয়া তোর দেহার মাঝে বিরাজ করে ৩৫৪. 
৮ দেখছনি কেউ তোর! গো কি আনন্দ শ্যামচান্দের ৩৫৪ 
৯ মন মজিল শ্যাম কালার পিরিতে মন মজিল ৩৫৫ 


১* সাধন জানিনা তোমার 'অসাধনে মায়ানদী ৩৫৫ 


৮ আবদুল ওয়াহিদ 
১২৭ লালল 
[ক] আবদুল করিম 


৬৪ [ক] দুৰিণশা 


১ কেতকি ফুলেরি মালা গেখেছি যতনে রে স্যাম ৩৫৫ 
২ দেখ আসি ভারতবাসী প্রেম অগ্নি লাগিয়াছে গায় ৩৫৬, 


১ আমি আর কি বসব এমন সাধু বাজারে ৩৫৬. 
২ সামি ও চরণে দাসের যোগ্য নয় ৩৫৭ 
> ওরে কোকিল তুই ডাকছ কি কারণে ৩৫৭ 
২ ফুল তুলে কেন শয্যা সাজাইলাম ৩৫৭ 
১ ও কোকিল তোর স্বরে কাদে প্রাণী ৩৫৮ 
২ দুঃখ বিনে আর সুখ হইল না ৩৫৮ 
৩ প্রাণী যাবে স্যাম পিরিতের জরে ৩৫৯ 
৪ প্রেম করে হারালেম কুল মান ৩৫৯ 
* প্রেম জ্বালা সইব কতদিন ৩৫৮ 


* বন্ধ যদি হইত নদীর জল ve 





© 


পরিশিষ্ট 


নথ” 


বণীক্ক্ৰমিক পদসমূহের প্রথম পঙক্তি স্থচী 


পদের প্রথম পণ্তক্তি 


অ. 
'অকি অপরূপ রূপে রমণী ধনি ধনি 
অকি নাগর কালা বিনে না রৈমূ 

অকি মাধব আর রোস খেষা কর 
অকি লই না লো সই লাক্ষী হুইও 
অখণ্ড মহিমা যার নাহিক তুলন 

অগো রাই কি করিমূরে কাল। লাগিল 
অঞ্চলে ঢাকিয়া ক্কপ বিরাজে ঘরে ঘরে 
অধম জানিয়া বা স্তামচান্দ লঙ্গে নেও 
অধর স্বরূপে মূলাধারে রূপ রয়েছে 
অনাদির আদি কষ নিদি তার কি 
অন্তরে পিরিতের গো অনল, অনল 
অপরূপ বরণ গো রূপ দেখ যমুনায় 
অপূৰ্ব কৌশলে খেলা খেলিতেছে: 
অবুলা জানিয়াৰে শ্যামচান্দের মনে দয়া 
অমর্তের এক ব্যাধ বেটা হাওয়ায় এসে 
অমূল্য সাধনের বস্তু চিনিযা লএরে মনা 
সরে বন্ধু না চিনিলু' তোরে 

সরে স্যাম গেলা কোন্‌ দেশ 

অলো রাই সঙ্গে নি নিবায় মোরে 

জা. 

আইল না মোর শ্যামকালা সর না 
আইল বন্ধু কালাচান্দ ডাকি আমি তরে 
আইল রে বসন্ত কতু কালিয়া বরণ 
আইলাঘ না, আইলায় না বন্ধুরে 


কবির নান কবির 


ক্রমিক সংখা! সংখ্যা 


শেখ কবির ১৩৩ 


মতুর্জা গাজি ১৯ 
মনৌদ্দর ১০৬ 
মনোহর ১০৫ 
আলি রাজা ২৬ 
আইনস্দিন ২ 


সৈয়দ জহুরুল ১৪৫ 
আকবর আলি ৩ 


পা ৮২ 
লালন ১২৭ 
আকবর আলী ৩ 
আবুল হুছন ১৪. 
বুরহানী স্৮ 
ওয়াতির * ৩২ 
লালন ১২৭ 
আকবর আলী ৩ 
কালিম ৪ 
মোহাম্মদ হালিম ১২৮ 


গোলামহুছন [ক] ৪৮ 


আকবর আলী ৩ 


শিতালং ১৩২ 
শিতালং ১৩২ 
ফাজিল ৯ 


পদ 
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পৃষ্ঠা 
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পদের প্রথম পডক্রি কৰি নাম কৰি: পদ পৃষ্ঠা 
ক্রমিক সংখ্যা সংখ্যা 
আইস আইস আরে বন্ধু করি নিবেদন সৈয়দ শাহস্থর ১৫১ 





১৩২৬ 
আগে কে জানে গো এমন হবে। গৌর লালন ১২৭ ৩. ১৯৫ 
স্মাগেত না জানিরে বন্ধু পিরিতি আকবর আলী[সং] ৩ ৯. ৩৫২. 
আগো সখী বিনোদিনী “মার সে ভেলা শা 22> ১৪৫ 
"আছে যার মনের মানুষ, মনে সে কি লালন ১২৭ 8 ১৪৫ 
আজ আমার অন্তরে কি হলে নাই. লালন ১২৭ < ১৯৬ 
আজ কালার পিরিতে রে সাম সআরকুম ১৭ ১, উর 
আজ কি দেখতে এলি গো তোরা লালন ১২৭ ৬. ১৯৬, 
সআজগবি বৈরাগা লীলা দেখতে পাই লালন ১২৭. ৭. ১৯৭ 
'আজ নিশাকালে রে সাম আজ নিশ। 'আরকুম ১৭ ২ ২৯ 
আজ বাশীর স্বরে রে সাম আজ আরক্ুম ১৭. ৩. ৩৯ 
"আজ ব্রজপুরে কোন্‌ পথে যাই, লালন ১২৭ ৮১৭৭ 
আজ রাখার,ঘরে রে সাম আজ আরকুম ১৭ ৪. ৩* 
আজি নিশি নিজ্রাভঙ্গে উঠিলাম বুরহানী 2৮ ২ ১৪২ 
আজুক! না'পারি নারী খুমাইতে আলিরাজা ২+ ২ ৪৩ 
আজু কি ভাগোর গুণে গে! সখী মিয়াধন ১০৮১ APS 
আজু ফরেন অন্ধকার বদন চান্দ অলিরাজা ২+ ৩ ৪৩ 

< আন্জু নিশিতে শয়নে গো সই রাই মিয়াখন ১০৮২ 36% 
আজু মুই কুলের বাহির হৈলুম সৈয়দ তু [খ] ১৪৯. ৯ ৩১৯ 
আজু লো পহু দেখিক্ম আনন্দ চিত মনৌঅর ১:৬ ২ ১৫৪ 
আদব সই কি দেখিলুং স্বপনে যনৌঅর ১০৬৩: ১৫৪, 
আজু খের নাহি ওর আনন্দে মন. আলাল, ez) জেতা 
"আনন্দি আলো! রাই । প্রেমের যৌবন গোলাম হ্ভন [ক] ৪৮. ২ ৯৪ 
আপন! জালায় প্রাণ বাঁচেনা ভবতে . সৈয়দ নিয়ামত ১৪৭ ৯ ৩*৯ 
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পদের প্রথন পঙক্তি কবির না. কৰির 

কমিক সংখ্যা 
স্মামায় নিল রাধার পরাণি গো আকবর "আলী ৩ 
"আমায় ছুলিও না কখনে রে স্যাম মিয়াধন ১৬৮ 
"আমার আপন খবর আপনার হয় না লালন ১২৭ 
আমার একি কবার কথা আপন লালন ১২৭ 
আমার কলঙ্ক নাম যে হইতে প্রাণ মিয়াধন ১ 
আমার কাল! আসবে কি না বল উদ্মর পাগল ২2 
আমার ঠাহর নেই গো মন ব্যাপারী লালন ১২৭ 
আমার দিন যায় বেতুলে মজিয়া সই গণাই শা ফকির ৪৪ 
আমার দেও চরণ তরী পা ৬২ 
"আমার না হইল না হইল দেখা রে ভেলা শা ৯» 
আমার প্রাণ কান্দে শ্যাম বন্ধুয়ার লগিয়া আকবর আলী ৩ 
"আমার প্রাণ নিলায় কিশোরী মিয়াধন ১০৮ 
আমার প্রেম জ্বালা অন্তরে গো আকবর আলী[সং] ৩ 
আমার প্রেম স্থয়াষী কালা গো মিয়াধন ১৮ 


আমার বন্ধু সামার বন্ধু আমারে 
"আমার বন্ধু কোথায় পাই গো চল 


রিয়াছত আলী ১২৫ 
"আকবর আলা[লং] ৩ 


“আমার বন্ধ কোথায় পাই গো সখি" আবদুল ওয়াহিদ ৮ 
স্মামার বন্ধু নি অসিব রাধার ঘরে আকবর আলী ত 
"আমার বন্ধুয়া কোন স্থান শুন সজনী শিতালং ১৩২ 
আমার বন্ধুরে দেখিতাম কোন ছৈলে গো ইরপান ২৯ 
"আমার বন্ধ রৈলায় কার বাসরে সৈয়দ শাহহ্বর ১৭১ 
“আমার বন্ধু হৈলায় নিষ্টুর . সৈয়দ শাহসুর ১৫১ 
আমার বন্ধে যেমন বাণী বাজায় গো আবদুল বারী ৯ 
আমার বুকে যে আগুন গো হায় গো আরকুম > 
আমার ভাবে হৈলায় নিষ্টুর রে সৈয়দ শাহঙ্থর ১৫১ 
আমার মন কৈল উদাসী গো আকবর আলী ৩. 
আমার মন চোরারে কোথা পাই লালন ১২৭ 
আমার মন মজরে এ মোহন বাশী রবে জহুরুল হুছেন ১৪৫ 
আমার মনে চায় সদায় যৌবন দান আবদুল ওয়াহিদ ৮ 


০০৬৮৪৮৪৮৯৪০ ৬৬ 


ঘ৮* ৮6৮ ৮ 
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পদের প্রথম পঙক্তি কৰিব নাম কবির পল 
ক্রমিক সংখ্যা সংখ্যা 
আমার মনের যাহুষেরি সনে মিলল লালন ১২৭৯৪ 
আমার মনের শোকে রে বাই রিয়াছত আলী ১২৫ ২ 
আমার হৃদয়েতে শরঁহরি, আমি কি হাছন রাজা ১৫৫ ১ 
আমি আপন দেশে যাইগো সখি রিয়াছত ১২৫ ৩ 
"আমি আর কি বলবো এমন সাধু লালন [সং] ১২৭ > 
আমিই মূল নাগর রে, 'আসিয়াছি হাছন রাজা ১৫৫ = 
"আনি ও চরণে দাসের যোগ্য নয় লালন [সং] ১২৭ 
আমি করি গো মানা শ্বামকূপ নিরখি সদাই শাহু ১০৬১ 
আমি কালার বিরহিনী জগতের যাঝ আলিরাজা ২-৪ 
আমি কি আনন্দ হেরিলাম গো বুরহানী ld 
আমি কি করি উপায়, আইল না শিতালৎ 2৩২ ৪. 
আমি কি দিয়া তুষিষু শ্কামের মন গো ইরকান চে > 
আমি ঠেকলাম দায় লাঞ্ছনার শিতালং ১৩২5 
আমি তোমার কাঙ্গালী গো অ্বন্দরী রাধা হাছন রাজা ১৫৫ ৩ 
আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার উন্মর পাগল নি” যার 
আমি দিমু তোমার চরণে চন্দন শ্যাম আকৰর আলী ত ন্‌ 
আমি প্রেম জালায় জলিয়া গো বাচিন। ব্দাক্ষবর আলী[সং] ৩. ৪. 
আমি প্রেমের উব্ধ কোথায় পাই আরকুম গাল হস 
আমি বন্ধ তায় হইলাম প্রায় শিতালং ১৩২ ৬ 
আমি বনে ভাসি রে আমি বনে ভাসি নাছিরঙ্ছিন 5৪. ১ 
আমি বন্ধের আসকের মর। প্রাণ সই গো আবদুল বানী ৯.২ 
আনি মইলাম তর পিরিতের জ্বালায় আকৰ আলী ed 20 
আমি মরিয়া পাই যদি স্যামের হাছন রাজা চি 
আমি মিছা কলক্ষিনী সংসারে সখিরে  দৈধুরা শন কাঠি 
আমি মোহিত হইলাম গো গৌরাঙ্গ. উদাসী [ইত্িছ] ২৮ ৯ 
সামি বার ভাবে সুড়িয়েছি মাখা লালন 5২৯ 5৫ 
নামি যার লাগি আসিলাম কুজে ফ্জলউদ্দিন চস 
আমি যারে চাই রে নাথ সে এত নিঠুর সৈয়দ শাহর ২৫১ £ 
সাচ আম হাসলে গুণের ভাই র্রিয়াছত ০০ 
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পদের প্রথম পঙক্তি কৰির নাম 2 
কমিক সংখ্যা 
আয় দীন বন্ধু এ দু:খ সিন্ধু আলাওল ১৮ 
আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা লালন - ১২৭ 
আয় না রে ভাই শুনি অপরূপ ক্ূপধ্বনি জালালউদ্দীন ৬০ 
“আয় মাধব নিবেদহো, তুমি সদাশয় আফজল ৬ 
আর রে সোনা বন্ধু তোরে দিলাম কালা শা Ed 
'আর আমায় রাধার কথা বল ন। লালন ১২৭ 
"আর আমারে মারিস নে মা বলি তোর লালন ১২৭ 
নার কত সইমুরে বন্ধু, বন্ধ তোর আকবর আলী ৩. 
আর কি আসবে সেই কেলেশশী লালন ১২৭ 
আর কি গৌর আসবে কিরে লালন ১২৭ 
আর জালা সয়না পরাণে, স্বন্দর্ী আচন ফকির 8 
আর তে! কালার সে ভাৰ নাইকো সই লালন ১২৭ 
আর বালী ৰাজাইয়ারে বন্ধু জালাইওনা আকবর আলী ৩. 
আরে তোরে লইয়া করেন খেলা হাছন রাজা ১৫৫ 
আরে ভরিয়! স্বর্ণের ভরা ৰদিযৃজ্জমা 2s 
সারে যোর একি পরমাদ হইল ফতন = 
আল সই প্রেম আনলে দহে হৃদেতে কমর আলী ৩ 
আল সঙ্জনি তরু অবলম্বনে কে আলাল ১৮ 
আলো রাই কি হইল মোরে দিয়া ভেলা শা ৯৯ 
আলো রাই যমুনায় নি যাইতে ভেলা শা ৯৯ 
আলো রে পরাণের পোতলী বন্ধু নাছিরদ্দিন ও 


আলোরে পরাণের সইরে নিঠুর মীর্জা কাঙ্গালী ১১৯ 
ব্মালোরে সুই কূপের নিছনি মরি যাই সৈয়দ লাছিরদ্দিন ১৪৬ 
আলো সইরে, চলিলুম হাটের কারণ সৈয়দ মতু জা [খ] ১৩৯ 
আলো সখি অহ নাহি খায়, আন নাহি সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪৯ 


আলো সখি কহ মুঝে কৈসে মিলায়ব স্ালাওল ১৮ 
আলো লব্দনি ওকে মুররী বাজায়, নাসির, ঘর 
আলো স্গনি ঘরে গিয়া কি বোল বুলিমু নাসির ৬ 


আসব কি না শাম কালাচান্দ খেলার নজির 1 
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৯৬ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপহ্ মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 


পদের প্রথম পঙক্তি কবির নাম কৰিৰ পল পৃষ্ঠা. , 
ক্রমিক সংখ্যা সংখ্যা 


আহা কৃষ্ণ প্ৰাণনাথ কে নিল হুরিয়া মীর ফরজুলা ১০৯ ১১৬৩ 


হারে যৌবন ফুল বৃন্দাবন অধরে নাদিরন্দিন ৭৭১১১৬ 
'আ হে নীল শইল প্রবল মত্ত বারণ সালবেগ ১৩৯ ১. ২৮৬ 
এ. 

এই মাগি স্যাম পায় অবলা মনে আলিরাজা ২ ৫:9৪ 
এই মোর কপালে ছিল, প্রাণের নাথ 'আলিমদ্দিন ১৯ ১৪৩ 
একটি ফুলের তিনটি রসে আদম শাহর 'আবহুলা উহ ১: ॥ 
এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ পাগল কানাই ৮১ ১১১৮ 
একবার অন্রাগ যার মনে উদয় হয় পা ৮২. ৩ ১২৫ 
একবার কোলে বইস প্রাণ জুড়াই, দেও মিয়াধন ১০৮ ন্‌ ১৫৯ 
একবার জগন্নাথে দেখরে যেয়ে জাত লালন ৯২৭ ২২ ২৪২ 
একবার দাড়াও তোমায় দেখি শ্যাম রিয়াছত ১২৫ ৫ ১৮২ 
এক মুখে পারি না গে! স্বামি গউর রূপ আবুল হুছন ১৪ ২ ২৬ 
একি মিতা কি কহব মুই তুঝে ঠাম আলাওল ১৮ ৫ ৩৯ 
এ কুল রাখি কি ও কুল রাখি। গৌর লালন ১২৭ ২৩ ২০২ 
এখনো এলো না কালা, মন কেন হুল লালন ১২৭ ২৪ ২০২ ্ 
এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে কেবা না লালন ১২৭ ২৫ ২০৩ 
এগে। প্রাণসই না আসিল প্রাণনাখ শিতালং ১৩২ ৭ ২৫৫ 
এগো সুন্দরী দিদি, কথা শুনিয়া বা গে! হাছন রাজা ১৫৫ ৬ 
এখন যৌবন চিরদিনের নয়, অতি লালন ০০৮১৮ 
এমন বসন্তকালে বন্ধু নাই যে পাইলু সৈয়দ শাহঙ্কর ১৫১ ৬ ৩২৮ 
এ মোর করম দশ! | স্বামীর চরণ আলি রাজা ভানি 
এনেছে এক নবীন গোরা নৃতন বাইন লালন, উইথ 7:38, ২৬ 
এ গোরা কি শুধুই গোরা, আছে লালন ১২৭ ২০৪ 


এ শোন কালাচান্দের বাশী প্রাপসধী গে! রিযাছত ৯২৫ 
ও শোন বাশী কে বাজাইয়া যায় রিয়াছত ১২৪ 


২৮ 
উক্ষপ দেখাইয়া গো গেল, কুল! বধিয্সা আবুল হুছন ১৪ ০ ২৯ 
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পদের প্রথম পক 

ও. 

ও আমার বন্ধুরে পাইমু কোন কলে উদ্যান ২৭ 
ও আমি পাইলাম না গো আমার আবজল 5 
ও আমি পাইলাম না গো আমার বন্ধুরে সৈয়দ আকিল ১৪৩ 
ও আমি পিরিত করি কলক্ষিণী হইয়াছি আরক্কম ১৭ 
ওই গোরা কি শুধুই গোরা ও গো নাগরী লালন , ১২৭ 
ও এ গো রূপসী আও না কুঞ্জে হাসি, উাদালী [ইত্রিছ] ২৮ 
ও কালার কথা কেন বল আজ আমায় লালন ১২৭ 
ও কি অপরূপ পেখিলুং বিপিন মতো মোহাম্মদ ১১৫ 
ও কি হালি ঢলি পড়ে রাধে কালিন্দীর মনৌন্সর ১০৬ 
ও কুলের বধু ! মজালি মজালি মজালিরে সৈয়দ মতু জা[খ) ১৪৯ 
ও কোকিল তোর স্থরে কাদে প্রাণী দুৰিন শ। [সং] ৬৪[ক] 
ও গুলে গুলেস্থান আমাকে মারিলায় তপ্রা ৬১ 
ও গো আজলীলে এ কি লীলে লালন ১২৭ 
ও গো রাই সুই কেনে আইলাম জলে নাছির ৭৩ 
ও গো রাই সই কি দেখিঅ। কি শুনিয়া অক্মাণ > 
ও গো রাইলাগরে নামলে! শ্তামরায় লালন ১২৭ 
ও গো সই কে বলে কালিয়া সোনা সৈয়দ মতু্জা [খা ১৪৯ 
ওগো! সজনী সে ত সঙ্গিখানে জহুরুল হছেন ১৪৫ 
ওগো সামান্তে কি সেই ধরচাদকে পাবে লালন ১২৭ 
ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামাক্সে কি লালন " ১২৭ 


ও ধন যাছুরে, ও ধন বাছা, ও তোর  ছইফা ফকির ৫৩ 
ও প্ৰাণসখি গো আইল না রাধার আবুল ছছন ১৪ 


ও মন আহ না চলে যাই সাইজীর পা ৮২ 
ও মন দেখে ! সতত মুরলী ছকে কে সক তোলা ১৩৮ 
ও মন যে ঘা বোঝে সেইরূপ সে হত্ব লালল ১২৭ 
ও মনরে তুমি দমের বীশী বাইয়ে। সৈয়দ শাহস্থৰ ১৫১ 
ও মন হরি বলে ডাকলে না পর কালের রিয়াছত ১২৫ 


ও যা কালী | কালী গো ! এত নি... হাছন রাজা ১৫৫ 
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৩2৮ বাঙ্গালার বৈষ্যবভাবাপহ্র মুললমান কবির পদমঞ্চ্ষা 
পদের প্রথম পঙক্তি কাৰিক নাম কবির, 
ক্রমিক সংখ্যা 
ও মাঝি ভাই তুমি হইয়াছ রে বেদিশা শিতালং ১৩২ 
ও মা যশোদে গো তা আর বললে লালন ১২৭ 
ও মোরে ঠগিলায় ঠগিলায় রে বন্ধু রে জবানজ্ঘালী হন 
ওরে কোকিল তুমি ডাকছ কি কারণে "আবুল করিযাসং] ৮ক 
ওরে মন আমার গেল জানা লালন ১২৭ 
ওরে মন, তুমি নিতাইচান্দের সঙ্গ ধরো আকজল ৬ 
ওরে মাহৰ মাহুষ সবাই বলে লালন ১২৭ 
ওরে শ্তাম তোরে ডাকিরে বারে বারে রজ্জবউন্দিন ১২৩ 
ওগো শ্বাম কালিয়ার পিরিতে পাগল আকবর আলী ৩ 
ও শ্যাম বন্ধুয়া রে, ও বন্ধু আমি তোমার বাঞ্জ শা ৯৭. 


ও সই আগে আমি জানি না কালার উদাশী [ইত্রিছ] ২৮ 
ও সই করি হাউসে পিরীতি শরীরে কমর আলী ৩৫ 


ও সখি কে আনিল গো এ পখে উদাসী [ইঙ্জিছ] ২৮ 
ও সে অধর মান্থষ নদীর কুলে ঘাট পাজ ৮২ 
ও লে প্রেম করা কিকখারি কখা লালন ৯২৭ 


ও হে পরাণ বন্ধু তুমি, কি আর বলিব সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪৯ 
ক. 


কংসের পিরবীতে দিন গেল ওলো জহুরুল হছেন ১৪৫ 
কঠিন স্যামের নাম গো তোরা কেউ  মিয়াখন ১০৬৮ 
কত কত মোহন মোহনি জান সৈয়দ সুলতান ১৭২. 


কত দুঃখ সইব শরীরে রে লৈয়দ শাহঙ্ছর ১৫৯ 
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পরিশিষ্ট 'খ’ 
পদের প্রথম পঙক্তি কবিৰ নাম কবির. পল; 
ক্রমিক সংখ্যা সংখ্যা 
করে রাখি ফুলের বিচানায় রিয়াছত >২৫ 
কছিতে দুঃখ ফাটে বুক স্যাম পিরীতের খলিল ৪২ 
কাজ কি আমার এ ছার কুলে লালন ১২৭ 


কানাই, একবার এই ব্রজের দশা দেখে লালন 
কানাই কার ভাবে তোর এ ভাব দেখিরে লালন 
কানাই তুমি খেইড খেলাও কেনে? হাছন রাজা 
কান বিনে রাধার না লয় আন চিত “আলিরাজা 
কান্দি কান্দি বলিতেছে শ্রীমতী রাই কমর আলী 
কান্ত যখন হয়রে স্মরণ, প্রাণ হইয়া যায় শিতালং 
কামিনী না কর গুমান শুন খনি মছনতাজ 
কামিনী বৃন্দাবনে মোহ লোভে করে জহুরুল হছেন 
কার কাছেজানাইব গে! দুঃখ কার কাছে আবদুল বারী 
কার ঘরের নাগর তুন্ধি কালিন্সা সোনা ফতন 


কার ভাবে এভাব বল রে কানাই লালন 
কার ভাবে এ ভাব হারে জীবন কানাই লালন 
কার ভাবে শ্যাম নদেয় এলো লালন 
কারে কি বলিমু দেখ হৃদয় চিরিয়া গো তক্গা 

কাল ননদী তুমি মর গো নিয়াধন 
কাল! আয় রে আয় কুঞ্জে আয় হাছনরাজা 
কালাচাদে বাসি ভাল আর ত প্রাণে কজলল হক 
কালাচান্দ আইলায় না আমার শিতালং 


কালাচান্দ তুমি বলো বলো বলোনা রইছ অধম 
কালাচান্দে আকুল কৈল সে কি জানে কমর আলী 


কালা তোমা ভাল জানি আলিরাজা 
কালা তোর নাম শুইনা রে আমি জঙ্গলিয়া মন্তান 
কালা মনোহর বন্ধু রসপ্ুণনিধি সৈয়দ মতু জা[ব] 
কালা কূপ কেনে উপজিল গোকুলে সৈয়দ মতু জা[খ] 
কালা রূপে লীলা সয়াল জুড়িয়া শিতালং 


৬ 
১৪৯ 
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ৰাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্ মুসলমান কবির পদমঞ্ুষা 
পদের প্রথম পঙক্তি কৰিৱ নাম 


কালিস্/নাচেরে রমনী সমাজে উ/ল মীর্জা কাঙ্গালী ৯১* 
কি আচানক মধুর স্বরে স্যামের বাশী আকবর আলী ৩ 


কি আজ কুদিন ভেলিএ মতুজ৷ গাজি ১০৭ 

কি কঠিন ভারতী না জানি লালন ১২৭ 
কি করি গো এর উপায় মইলাম গো  উদাশী [ ইত্রিছ ] ২৮ 
কি করিল সখী সবে মোরে নিদে জাগাইয়। লালবেগ ১২৮ 
কি কহিব ওয়ি সখি কালা প্রাণনিধি সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪৯ 
কি খেনে আসিলাম ঘাটে আলিরাজা ২ 
কিছার রাজত্ব করি লালন ১২৭. 
কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে লো আলাওল ৯৬ 
কি দেখিলাম যমুনার জলে গো ননদী রাই দৈখুরা ৬৬ 
কি দোষ "আমার রে বন্ধু কি দোষ, আসর ২২ 
কি বলিস গো তোরা আজ আমারে লালন ১২৭ 
কি ভাব নিমাই তোর স্তরে লালন ১২৭ 
কি মজার গড়েছে হাওয়া গাড়ী পাগল কানাই ৮১ 
কি রূপ দেখি সই সই আলিরাজা ২ 
কি রূপ দেখিলুম আজ গোপ শিরোমণি নাসির মোহাম্মদ ৭৮ 
কি রূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায় লালন ১২৭ 
কি রূপে ধরাইমু প্রাণ প্রিয়া নাহি ঘরে আইনন্দিন ২ 


কি রূপে যাইমু বোল ঘরে নিলাজ কাল। আালিরাজ!। ২ 
কি রে স্যাম এমন উচিত নহে তোমার মী কাঙ্দালী ১১৯ 
কি সাধনে আমি পাই গো তারে লালন ১২৭ 
কিসের বাড়ী কিসের ঘর রে কিসের হাছনরাজা চা 
কি হইল কি হইল প্রেম জালা গো কাজি শা 
2 ওহাব ফকির 
করিয়াছে ধ্বনি যামিনী = রিয়াছত 
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কেউ যদি গো মথুরাতে যাও রিয়াছত ১৫ 
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কেন বশিয়াছ বিরহেতে কা নন্দের সত জহুরুল হছেন ১৪৫ 


কেন মোরে দিলি অপমান হাউষের কনর খালী ৩৫ 
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কে বলে কালিয়া ভালা রাই সৈয়দ মতুজা[ধ) ১৪৯ 
কে বোঝে সেই কুষ্ণের অপার লীলে লালন ১২৭ 
কেমনে পাইমূ তারে যার লাগিয়া রহিমুদ্ধিন ১২৪ 
কে মিলাইবো কে মিলাইবো কে আমান ১ 
কৈযাম কৈঘাম মুঞ্িরে ননদীর মোহাম্মদ হাসিম ১২৯ 
কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার সৈয়দ মতুজা[খ] ১৪৯ 
কৈলে বধুর কথা কৈও গাইলে এশাছু লাহ ৩১ 
কোখা কানাই গেলিরে প্রাণের ভাই লালন ১২৭ 
কোথা গেলিরে কানাই সকল বন লালন ১২৭ 
(কোথা গেলে কালাচান্দের দেখা পাইব কমর আলী ৩৫ 
কোথাতে রাখিমু লৃকাইয়া রে পিরীতি আলিরাজা ২ 
কোথায় গিয়া তাপিত প্রাণ জুড়াই রিস্বাছত ১২৫ 


কেখায় গেল গৌরাগ রূপ দেখাইয়া আকবর আলী[সং] ৩ 
কোথায় লুকাইয়া রেলে ওহে কালাটাদ কজলল হক -৮৮ 
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ক্রনিক সংখ্য! সংখ্যা 

কোন রসে প্রেম সেধে হরি গৌরবণ লালন ১২৭ ৫2 ২১৪. 
খং 
খুজে কি আর পাবি সে অধরা পা ৮২:৯৮ ১২৬ 
খোস না লাগে মোর গৃহের বেভার. . সৈয়দ আইনদ্দিন ১৪২ ১ ২৯৯ 
গত 
গউর চান্দ আমার ! তোমার লাগি হুছন ১৭৮১. ৩৪৯ 
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শুরু কোন রূপে কর দয়! ভুবনে পান ৮২9১২ 
গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু. লালন ১২৭৯১ ২১৫ 
গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার লালন ১২৭ ৬২ ২১৫ 
গুঞ্র পদে নিষ্ঠারতি হয় না মতি আমার পাচ ৮২ ৮১২৭ 
গেলা গেলা ওরে শাম না গেলা সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪2 ১৩ ৩১৩ 
গোকুল আবু, আনন্দ অধিক ভেল "আছন্দিন &, 18৮8 
গোপাল আর গোটে যাবে না লালন 







গোপালকে আজ মারলি গো মা লালন 
গোপিনীসকল জলে যার প্রিয় সজনী শিতালং 

গোপী শ্যাম প্রেমের রসাগার রাধাকাহ্র আলিরাজ। 
গোবিন্দের লাগিয়া রাধার সুরে দুই নয়ন হাছনরাজা 
গোল করো না ও নাগরী গোলকর না লালন 
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টা পদের প্ৰসন পঙক্তি কবির নাম. কৰি, পদ পৃষ্ঠা. 
ক্রমিক সংখ্যা সংখ্যা 
ঘরে কি হয় না ফকীরী । কেন হলি রে লালন ১২৭ ৬৯ ২১৮ 
ঘাম না সহে সজনীরে রোদে উনাইসা আকজল ৬. ৩:১৫ 
চ. 
চরণ পাই যেন অস্তিম কালে লালন ১২৭ 5৮২১৮ 


চল গে! সজনী যাই এ শ্রাুন্দাবনে জহুরুল হুছেন ১৪ ক ২৯৯ 
চল চলরে ননদী জাল আমরা যাই সৈয়দ শাহর. ১৫১ ৯ ৩২৯ 
> চল দেখি গিয়া কপ বন্ধু চল দেখি মীর কয়া ১৯ ৩১৬০ 


চল মোরা জল ভরিতে যাই প্রাণ সখি রিয়াছত ১২৫১৪ ১৮৬ 
“চলবে মুমিন ভাই রূপ দেখি গিয়া সোন্দর ককির ১৫৩ ১ ৩৩৬ 
চলরে রাখাল ভাই । সাজিয়া চল ভেলা শা 22 ৫ ১৪ 
চলহ লখী নাগরী মান তুমি পরিহুরি নাছির যহান্মদ ৭৫ ১ ১১৩, 
চাইর চিজে পিঞ্জিরা বানাই মোরে আরকুম ১৭ 7/৮ এ২ 
চাদ বলে চাদ কাদে কেনে । আমার লালন ১২৭ ৭১ ২১৮ 
চান্দ গুরুর চান্দ মুখেতে শুনছি গুক্ধর শিতালং ১৩২ ১৮ ২৬১ 
চিকন গোয়ালিনী গো রসের ময়লানি মদন শা ১০৩ ১ ১৫২ 
ns চিন্তার শুষধ নাই কি তুবনে রিয়াছত ১২৫ ১৫ ১৮৬ 
£ চেনে না যশোদা রাণী গোপাল কি লালন ১২৭ ১২. ২১৯ 
চৌদিগে দি চৌকি পারা যাইরে মামি ইছাক, ২৩১৫৮ 
ছ. 
ছাড়িয়া দে তোর ভবের আশা ইরপান ২৮ ২ ৬১ 
ছাড়িয়া না যাও মোরে প্রেমানল শিতালং ১৩২ ১৭ ২৬২ 
ছার মানে মজে কষধনকে চেনলা. লালন ১২৭ 1৩২2১ 
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পদের প্রথম পঙক্তি কৰিব নাম কৰিব 
ক্ৰমিক সংখ্যা 
জলে তোরা কে যাৰে গো আয় রিয়াছত ১২৫ 
জলে নি যাইবায় সখী গে! চল শিতালং ১৩২ 
জলে হয় না নিবারণ জলে গৈয়া গৈয়া বিয়াছত ১২৫ 
জান গে যা গুরুর দ্বারে জ্ঞান উপাসনা লালন ১৩৭ 
জানবো হে এই পাপী হইতে লালন ১৭৭ 
জানবে মন সেই রাগের করণ লালন ১২৭ 
জানি জানি আগ রাই কালা যাইবে শৈয়দ মতু্জা [খ] ১৪৯ 
জানি জানি রে গুণের নিখি সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪৯ 
জানি মন প্রেমের প্রেমী কাজে পেলে লালন ১২৭ 
জীউ জীউ মেরে মন চোর। গোরা শাহ আকবর ১৩. 
জীব মলে জীব যায় কোন সংসারে লালন ১২৭ 
জীবের ধন আমায় ছাড়ি গেলা কোন নাছির মহম্মদ ae 
জ্বালিয়াছে বিচ্ছেদের অনল শিতালং ১৩২ 
জলিল জলিল জলিয়া উঠিল আবদুল ওয়াহিদ ৮ 
জলে অঙ্গ জলে গো বিষে রজবউদ্দিন ১২৩ 
ফা. 
ঝলক নাচে মোর রঙ্গ স্যাম আলাওল ১৮. 


ঝামরু কেনরে দেখি হরি নন্দলাল সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪৯ 


ডুব ডুবরে বাউলের মন ভাব সাগরে জহুরুল হছেন ১৪৫ 
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পদের প্রথম পঙুক্তি 

তারে কি আর ভুলতে পারি আমার 

তারে চিনবে কে এই যান্ষে 

তারে ধরব কি সাধনে বদ্ধা-আদি > 

তুই আমারে পাগল করিলায় রে মজাইদ চান্দ ১০১ > ১৫ 
তুই বন্ধুর পিরীতে রে হারাইলাম অনকর ১:৪ ১ ১৫২ 
তুই বন্ধের ছুরতের বালাই লইয়া চাম্পা গাজী «২১ ৯৭ 
তুমি আইলায় নারে মুই অভাগীর ঘরে আকবরদ্সালী [সং] ৩ ৬ ৩৫০. 
তুমি ত ভুলিয়া যাইবায় কলস্কিণীর কথ! রজবউদ্দিন ১২৩ ৩.১৭৬ 
তুমি মোরে ভাসাইলায় সায়রে রে উছমান ২১ ২ ৬৪ 
তুয়া বিনে আর নাহি জানিরে গুণের সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪৯ ৯৭ ৩১৫ 
তোমরা আর আমায় কালার কথা লালন ১২৭ ৮২ ২২২ 
তোমরা নিজে ক্যান কর গোল শাগল কানাই ৮১ ৩১১৮ 
তোমরা নি বন্ধুয়ার কূপ দেখ গো সজনী সৈয়দ শাহস্থর . ১৫১ ১৯ ৩৩৮ 
তোমরা শুনছনি গো ললিতে কালা শা ৩৮ ২ ৮ 
তোমার বাড়ী আআইবা নি গো তাইন উদ্মর পাগল ২৯৪ ৯৮ 
তোমার মনের কালী দূর করি কমর আলী ৯৪778 1:75 
তোমার মহিমা সিন্ধু কি বুঝিতে পারি আলিরাজা ২০১৮ ৪৮ 
তোর ছেলে যে গোপাল সে সামান্য নয় লালন ১২৭ ৮০ ২২২ 
তোর নি বাশীর রব শুনি গো বাই সৈয়দ নতু জা [খ] ১৪৯ ১৮ ৩১৫ 
তোর লাগি প্রাণ কান্দেরে সদয় রিয়াছত ১২৫ ১৯১৮৮ 
তোর শরীরে দয়া নাই কমর আলী ৩ ৮ ৭৭ 
তোরা ্ন্তে জানবায় কেমনে প্রেমের কালা শা উন A 4 


তোরা আয় দেখে যা নৃতন ভাব লালন 
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পদের প্রথম পঙক্তি কিন নাম কবির পদ 
ক্রমিক সংখা! সংখ্যা! 


খ- 

খাক না মন একান্ত হয়ে লালন ১২৭ ৮৬ 
দ্‌. 

দয়া নি করিবায় মোরে রে ও বন্ধ ছাছনরাজা ১৫৫ ১৩ 
দয়াল কানাই দয়াল কানাই রে হাছনরাজা ১৫৫ ৯৪. 
দয়াল নিতাই কারো ফেলে যাবে না লালন ১২৭ ৮৭ 
দয়াল হরি কৈ আমার । আমি পড়েছি লাল মাসুদ, ১২৯১ 
দহে প্রীরাধিকার প্রাণ অ স্যাম কাচ্ছর কমর আলা (দেন 
দহে প্রারাধিকার প্রাণ অ সই তোমরা কমর আলী ৩৫:১৮ 
দাড়। কানাই একবার দেখি লালন ৯২৭৮৮ 
জাড়। রে তোরে একবার দেখি ভাই লালন ১২৭ ৮৯ 
দারুণ কাঁলা সবে বলে কাল! কালা সৈয়দ মতু্জা (খ] ১৪৯ . ৯৯ 
দারুণ বন্ধের লাগি প্রেম বিষে জলে তঙ্গ আলিরাঙ্জা ২1১৯ 
দাসীর নাম লিখ চরণে রে স্যাম মিরাধন ১:৮ ১২ 
দিনে দিনে আইসে লাখ আমার বাড়ীর নাছির মহন্মদ 9 
দিবানিশি ঝরে মরি বন্ধু বিনে রৈতে ইরপান ২৬5 
দিয়! প্রাণকুলমান মন পাইলাম না শিতালং ,. ১০২ ২২. 
দুঃখ আর সহেন! আমার প্রাণের বন্ধুরে ফ'জলল হক ন - ও 
ছুঃখ তো ঠাই বিনে কা ঠাই কই মজাইদ চান্দ ১০১৭. 
দুঃখ বিনে আর স্থখ হইল না ছুবিন শা ৬গুক] ২ 
দুঃখ সহিতে নারি "অবলা পিরীতি বহরাম ০০৪) 


রী লারা শিতালং 





শৃষ্ঠা- 


২২৪ 


৩১৫ 


১৬১ 


৯ 








পদের প্রথম পঙক্তি 


দেখরে মন তালাশ করি হায়াতের 
দেখলাম দেখলাম তোরে সরি 
দেখ সই কালিন্দী কিনারে স্রাষরায় 
দেখ সখি ও নাগর মনমোহনিদ্ব। 
দেখ সখি তরুসূলে এ না নাগর রে 
দেখ সথি স্যাম মোহনিয়া 

দেখ। দিয়া কইলাগ মোরে প্রেমের 
দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ 

দেখ! দিল 'আনন্দিতে, স্ামরায় দেখা 
দেহার লীলা অসম্ভব দেখলে হবে হাল 
এ 

ধন্যভাব গোপীভাৰ আহ৷ মরি মরি 
ধন্ মায়ের নিমাই ছেলে 

ধন্য রে রূপ সনাতন জগত মাঝে 

ধর গো ধর গৌরান্দ চাদেরে 
ধরাইয়া ধরাই নাও বাইওরে 
ধীরে ধীরে নীরে কর পার 

ধীরে ধীরে বাড়াও এ মেঘ আঁধার 
খেস্ছ লইয়া চল মাঠে যাইরে 

খেছ সঙ্গে গোঠে রঙ্গে খেলত রাম 
ন. 

নগরে কুলটা আমি হইলাম গো 

ন জানো ন চিনে| কেবা জমুনার কুলে 
নাহ 


নিট 


সৈয়দ যতু'্জা [খ] ১৪৯ 
নজর মোহাম্মদ ৮৯ 
নাসির মোহাপ্মদ, ৭৮ 


মীর কয়লা ১০৯ 
আরকুম ১৭ 
বদিষুদ্ধিন সহ 
কবর আলী ৩ 
শিতালং ১৩২ 
লালন ১২৭ 
লালন ১২৭ 
লালন ১২৯ 
লালন . ১২৯ 
গোলাম হুছন (ক) ৪৮ 
ছল! মিঞা 2% 
- সৈয়দ মতু জা [ধ) ১৪৯ 
সৈয়দ শাহর. ১৫১ 
নশীর মামৃদ > 
রিয়াছত ১২৫ 


মোহাম্মদ হাসিম ১২৯ 
_ আালাওল = 





৪০৬ নি 


পদের প্রথম পঙক্তি কবির নাম = কবির পঙ্গ পৃষ্ঠা. ২ 
কমিক সংখ্যা সংখ্যা 
নয়ানে লাগল বারে ভারে ভুলা বায় ছাওযাল শা ৪... 3:৯৭ 


নাইহরের বন্ধু রে দেখি আক্ু কেনে সৈয়দ আইনন্দিন ১৪২ ২. ২৯৯ 
নাগর কানাইয়ারে, কি দেখিলাম মোহাম্মদ আলী ১১৬ ১ ১৬৯ 


নাগর জাএরে রাখার মন্দিরে সৈয়দ মতুজা [খ] ১৪৯ ২২ ৩১৬, 
নাগরী নাগরী নাগরী ! কত প্রেষের সালবেগ ১৩৯ ৩ ২৮৭ 
নাচে কাহু খুমি ঘুমি রমণীর সমাজে মনোৌঅর 2৬  ¢ ১৫৫ 
না জানি ওরে শুণনিধি তুয়া বিনে সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪2 ২৩ ৩১৭ 
না জানি কেমন ক্ষপ সে নামের লালন ১২৯৯৪. ২২৬ ২ 
না জেনে করণ কারণ কথায় কি হৰে লালন ১২৭ ৫ ২২৯ 
ৰা দেখি অবলা মন এ ভবে তরণী আলিরাজা ২০ ২১ ৪৯ 
লা দেখি রহিতে নারি ছটপট করে আইনদ্দিন AON EET: 
নানা বর্ণ রূপ ধরে বিষ্ণু চক্ৰপাণি আলিরাজা ২* ২২ 92 
না যাইও নন্দনীর আআলর ও গো প্রাণ জভকুল হছেন ১৪৫ ১১ ২৯৮ 
না যাইমু মুই মথুরার হাটে পীর মোহাম্মদ ৮৪. ১১৩১ 
নারীর এত যান ভাল নয় ও রাই লালন ১২৭ ৯৬ ২২৭ 
নারে নারে নারে নারে নারে নারে সৈয়দ শাহহ্র ১৫১১৪. ৩৩১ 
না ল সজনি সই তুঝে বলম মুই আলাওল REO 
না লো সঙ্জনী আমি শুনিয়াছি শ্রবশে শিতালং ১৩২ ২৫ ২৬৬ 
নিগুঢ় লীলা রসিক জানে পা ৮২১০ ১২৮ 
নিদারুণ পরাণের বন্ধুরে শো হছন আলম ১৩১ ১ ২৫২ 
নিন্দ হইল প্রাণের বৈরি রে ভেলা শা 8. FUN 
নিবেদন ৰলি তোর হুজুরে রে ও বন্ধ আচন ফকির s ২ ১৩ 
নিরাকারে ভাসছে রে সে ফুল লালন ১২৭ ৯৯ ২২৭ 


নিল মোর নাগর কে হরি আ মনৌঅর ১০৮ ৬ ১৫৫ 





J পদের এখৰ পশুক্তি কবির নাম কবির. লঙগ পৃষ্ঠা 
ক্রমিক সংখ্যা সংখ্যা 

পথ পানে চাইয়া রইলাম আবদুল ওদ্বাহিদ ৬ ৪১৮ 

পন্থ ছাড় ঘরে যাইরে নিলাজ কানাই লেরভান্দ ১৪১১. ২৯৮ 

পন্থ ছুড় যমুনাতে ঘাইরে লন্দের আরকুম ১৭১৯. ৩9 

পন্থ ছোড় ঘমুনাতে যাইরে, সুন্দর হাছন রাজা ১৫৫ ১৭ ৩৪৩ 

পাবনা হে গমনেত না করি ৰাধা গয়াজ ৪৫. ২. ন৯ 

পরদেশী বন্ধুরে পাষাণ হয়ে রইলে রে রিয়াছত ১২৫২১ ১৬৯ 

৮... পরাণ বেদনি সই জনম বিক্লে গেল আবদুল মালী 85) 8 
পরাণ সঁপি ভচরণে আমি হৈলাম  রজবউদ্দিন ১২৩ ৪.১৭৬ 

পাইমূনি শ্বাম কালা গো সই মিয়াধন ১০৮১৩ ১৬১, 

পাইলাম না তোর মন জুগাইতে ও চান্দ উদ্মর পাগল হল ৫ ৬৯ 

পাও যদি শ্যাম বন্ধের লাগাল কানন শাককির ৩৭ ১. ৮৪. 

পাগল কানাই বলে প্রেম বিচ্ছেদে পাগল কানাই ১. ৫ ১১৯ 

পাগল। কানাই বলে ভাই সকলরে পাগল কানাই ৮১ ১২০ 

পাগলা কানাই বলে স্থতারের পাগল কানাই ৮১ ৭. ১২০ 

পাগল পাগল বলে সবে শোন বলি পাগল কানাই ৮১ ৮ ১২১ 

পাগেলা ফকিরের সনে দিদার মাদার সৈয়দ শাহস্থর ১৫১ ১৭ ৩৩৯ 
t পার কর পার কর মোরে নাইয়া লৈয়দ মতু জা (খ] ১৪৭ ২৪ ৩১৭ 
পারে কে যাবি তোর! আয় না জুটে লালন ১২% ৯৯ ২২৮ 
"পিয়া কি করিল| মোরে আলিরাজা ২০. ২৩. ৪৯ 
পিরিতি অমূল্য নিখি বিশেষ বিশ্বাস লালন ১২৯ ১৯৪ ২২৮ 


পিরীত অমুলাধন কে জানে পিরীতের কমর আলী ৩. ১১:১৮ 
পিরীতি হৈল বৈরী সততে মরসে  আলিরাজা ২: ২৪ ৫৮ 
পিরীতে মোরে করিয়াছে দেওয়ানা হাছন রাজা ১৫৫ ১৮ ৩৪৩ 
সিরীতের ছেল বুকে যার কলঙ্ক তার শিতালং 





৪১ বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুযা 
পদে প্রথম পঙক্তি কৰিত্ব নাম কৰিব পদ 
ক্রমিক সংখ্যা সংখ্যা 
প্রদ্থ বিনে অঙ্গ দহে শীতল হয় না শিতালং ১৩২ ২৯ ২৬৮ 
প্রস্থ বিনে মদন বাণে মন হইল শিতালং ১৩২ ৩৮ ২৬৯ 
শ্রভো বিশ্ব যূলাধার, অনন্ত নাম ধর লাল মাদুদ ৯২৯ ২২৪৮ 
প্রাণ কাদে প্রাণ বন্ধের লাগিয়ে জহুরুল হুছেন ১৪৫ ১২ ২৯৮ 
প্রাণ কালিয়া আইস প্রভু £ শিতালং ১৩২ ৬১ ২৬৯ 
প্রাণ ঠাকুর গো তুমি বি ভবেকে আলিরাজ। ইত lie 
প্রাণ দূতী এ, এ, এ আরে তোমার  সৈঘদ শাহন্থর ১৫১ ১৬ ৩৩২ 
প্রাণনাথ আইও ক্মাইও কলক্ষী রাধার আরকুম ১৭ ১৩ ৩৫ 
প্রাণনাথ বন্ধু আও রে নিশি অল আছে শিতালং ১৩২ ৩২ ২৭ 
প্রাণনাথ বন্ধু আমি কত কাতরে জ্বালা ভেলা শা ৯৯ ৮১৪৮ 
প্রাণনাথ অজে লা আইস এইরূপ কমর আলী ৩৫ ১২ ৭৯ 
প্রাণবন্ধু আরে নিশি গইয়া যায় শিতালং ১৩২ ৩৩. ২৭০ 
আপ বন্ধুয়ার চরণসেব। আমা হইতে বুরহালী নি হু ১৪৩ 
প্রাণবন্ধে মাইল গে! কলিজায়খেদক্গ কালা শা অপ eve 
প্রাণ ললিতা তোরা যাও গো বন্ধুরে মিয়াধন ১:৮ ১৪ ১৯৭ 
প্রাণ সই কি কহব হামো হুতভাগী  ফতেখান +; 5 
প্রাণ সখি গো পিরিত কৈরে ঠেকলাম আবদুল বারী 2-৬ ২১ 
প্রাণ সজনী রাই, প্রাণ বন্ধ মোর শিতালং ১৩২ ৩৪ ২৯১ 
প্রাণি মোর কান্দে কি ক্ষেণে ঠেকিয়া আলিরাজা ২-২৬ ৫৮ 
প্রাণি হবি নিল কানাইয়। সৈয়দ যতু‘জা (খ] ১৪2৯ ২৫ ৩১৭ 


প্রাণী যাবে শ্যাম পিরিতের জরে ছুহ্থিন শা [সং] ৬ও(ক] ৩ ৩৪৭ 
প্রিয় সখি ! বলিয়ে তোমায় ! দেহ জলে শিতালং ১৩২ ৩৪ ২৭১ 





পরিশিষ্ট "খা ৪১১ 


পদেৰ প্রথন পঙ্কতি কৰিৱ নাম কৰিন্বা পঙ্গ পৃষ্ঠা- 
ক্রমিক সংখা! সংখ্যা 
প্রেমানল দিয়া হায়রে বন্ধ নাকিস্ত তব ৯০৯5৯ 
প্রেমানলে অঙ্গ জলে ভাবে ভাবে জহুরুল হছেন ১৪৪% ১৩ ২৯৯ 
প্রেমানলে পুড়িয়া হইলাম ছার সখি কজলউদ্দিন ৮৭ ২ ১৩৪ 
প্রেমের বাশী বাজায় বসি চল গে! সখি রিয়াছত ১২৫ ২২ ১৯৯ 
প্রেমের বিষে অন্ধ আমার নিল প্রাণ বিয়াছত ১২৫ ২৩ ১৯০ 
প্রেমের মরা শান্তহারা শান্তি নাই  তক্া ৩২ ৪. ১৯৪ 
পা ফ. 


ফন্ুন মাসের ২৪শে তে তারিখ পাগল কালাই > ৯১২২ 
ফুল তুলে কেন শয্য। সাজাইলাম আবছল করিম [সং] ৮[কা ২ ৩৫৭ 


ফুলের মাল! গলে রে চাস্পার মালা হালিম ১৫৯ ৯ ৩৬০ 
ফুলের শয্যা আমি কার লাগি রিয়াছত ১২৫ ২৪. ৯৯৯ 
ৰ. 

বড় অপরূপ দেখিছ সুক্ষেণে নব্ঘণে আলিরাজ৷ ২: ২১ 5৮ 
বড় কঠিন তোর হিয়া প্রাণের বন্ধুরে কমর আলী ৩৫ ১৩৭2 
বদনে বদন মিশাইয়া ধরে অধর  বুরহানী 2৮৬১৪৪ 


" বদলে খুইয় যাও বাশীরে রাধার বন্ধু মীষ্দা কাঙ্ালী ১১ & ১৬৬ 
বনমালী কি হেতু রাধারে ভাব ভিন আ্লিরাজ্ঞা ২-২৮ ৫১ 
বনমালী শ্বাম তোমার মূররী জগপ্রাণ খআআলিরাজা ক. ২৯৫৮ 
বনে এসে হারালাম কানাই যেয়ে কি লালন ২১২৭ ১৯৯ ২৩৯ 
বন্ধু আমার কালিয়া সোনা নৈহদ যতুজা [খ] ১৪৯ ২৬. ৩১৭ 
বন্ধ মামার নয়নের ধার গো কালা মজাই চান্দ ১:১ ৩ ৯৫৯ 





৪১২ বাঙ্গালা বৈষ্ণবভাবাপঙ্জ সুসলমান কবির পদমঞ্জুবা 

পদের প্রথম পঙক্তি কবির লাম কবির. পল পৃষ্ঠা. 

ক্রমিক সংখ্যা সংখ্যা 

বন্ধু যদি হইত নদীর জল, ছুবিন শা [সং] ৬ঞুক] ৬ ৩৬৯ 
বন্ধু বলিমূ কোন লাজে রে সজনী মনোহর ১:৫ ২ ১৫৩ 
বন্ধুরার মরম গো সখি কইমূ বাখানিয়া আবুল, হুছন ১৪৬ ২৭ 
বন্ধুয়া রে আমি তোমার দর্শন ভিখারী ইয়াছিন ২৪. ২. ৫৯ 
বন্ধুয়ারে ! দেখিলুম কদম তলে তোর আলিরাজ্গা ২০ ৩১ ৫২. 
বন্ধুয়ারে রসের রসিক বন্ধু নিকুঞ্ে ভজন শিতালং ১৩২ ৩৮ ২৭৩ 
বন্ধু রইলে রে কোথায়, আয় রে বন্ধু আয় নেষত হোসন ৮ ১১১৭ 
বন্ধু রঙ্গিয়া ও ঠাকুর দয়াল তোর প্রেমে শিতালং ১৩২ ৩৯ ২৭৩ 
বন্ধুর বিচ্ছেদে গো আমি ডুবতে গেলাম রউফ ১২২ ১১৭৪ 
বন্ধুর ভাবে জাগিতে চাপিল কাল ঘুমে সৈয়দ মতুর্জা [এ] ১৪৯ ২৮ ৩১৮ 
বন্ধু রসিয়া ও রসের নাগর দরশন দেও শিতালং ১৩২ ৪* ২৭৪ 
বন্ধুরে তোর অপরূপ লীলা শিতালং ১৩২ ৪১ ২৭৪ 
বন্ধুরে তোর প্রেমের মালা দেওরে  আরকুষ ১৭১৫ ৩৬ 
বন্ধুরে দেখিতে যাব আমি গো নদীয়া রউফ ১২২২. ৯৭৪ 
বন্ধুরে মোর পথিক বন্ধু কইও গিছা আবদুল মালিক ১০. > ২৩ 
বন্ধুরে স্বপনে যদি পাই চরণ শিয়রে শিতালং ১৩২ ৪২ ২৭৫ » 
বন্ধে কেন ভিন্ন ভাসে মোরে প্রাণ সই আবদুল বারী ৯ ৮ ২২ 
বন্ধে মোরে দিয়া গেল ফাকি গে! সখি কালা শা ক ৬ ৮৭ 
বন্ধের লাগিয়া ফিরি করি অশ্বেষণ শিতালং ১৩২ ৪৩ ২৯৫ 
বন্ধের লাগি হইলাম উদাসিনী কালা শা ৩8. ৮৭ 
বন্ধের সঙ্দিণী হইয়া সুই না লইলু ছায়া শিতাল: ১৩২৪৪. ২৭৬ 
বরজ কিশোরী কাণ্ড খেলত রঙ্গে . কবীর ৩৪১১৩ 


বল কি উপায় সই রে বল কি উপায় নাছির মহম্মদ ৭৫৪. ১১৫ 
বল গো সজনী আমায় কে ডাকে জহুরুল হছেন ১৪৫ ১৪ ২৯৯. 
বল গো সজনী আমায় কেমন গো সেই লালন  . ১২৭ ১৮৫ ২০০. 


কি সহ 





পরিশিষ্ট 'খ’ 

পদের প্রথম পঙক্তি কবির নাম কবিক 

ক্ৰমিক সংখ্যা 
বল রে বলাই, তোদের ধরণ কেমন লালন ১২৭ 
বল স্বরূপ কোথায় আমার সাধের সারী লালন ১২৭ 
বলিয়া দে সজনী আমায় কোখায় বুরহানী ৯৮ 
বলো! স্বলো কে দেখছ গৌর চাদেরে লালন ১২৭ 
বসন্ত আইল প্রাণের বৈরী তোরা দেখ হাসমত ১৫৬ 
বলে ঠামে ঠামে কে বলে কালিয়া সৈয়দ মতুজা [খ] ১৪৯ 
বাকা শ্বামেরে কৈও নব্ধান ভ্রিভঙ্গে দানেশ ৬ 
বাত্তি জালাইয়া দেখ শ্যাম রাধার ঘরে হাছন রাজা ১৫৫ 
বায়ে সখিগণ বিবিধ বাজন লালবেগ ১৩৯ 
বার মাসে ছয় রিত (খতু) জানিও কমর আলী ৩৫ 
বাণী ক্কুকে মনচোরা, নাম ধরিকে জহুরুল হছেন ১৪৫ 
ৰাশী বাজলে কি আয়রে শশী জহুরুল হুছেন ১৪৫ 
বালী বাজান জালো না চাদ কাজী হত 
বাশীর স্থরে যুবতীর মনহর! সখি গে। ফজলউদ্দিন ৮৯ 
বাশীর স্বরে পুরে যন্ত্র রাধা হৃদান্তরে দ্দালিরাজা চা 
বাহির হইয়া দেখ রে রাধা বিনোদ রায় গয়াস ৪৬ 
বিচ্ছেদ ক্মানলে নারী মন উত্তাল! ছখি ফজলউদ্দিন ৮৭ 
বিদাক়্ দেও গো কমলিনী রাই রিয়াছত ১২৫ 
বিনা দরশনে অঙ্গ জলিয়া-হইল আরকুম ১৭ 
বিনোদ আজু যাও ঘর সৈয়দ আইনদ্দিন ১৪২ 
বিনোদ আমার বাড়িত আয় সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪৯ 
বিনোদিআ জলদ বরণ কালা গো সই আহইনদ্ধিন ২ 
বিরহিনী মন ব্যথা তি গুরুতর আলিরাজ্জা ২" 
বিরহেতে ডাকিরে বন্ধু নব গুণমণি শিতালং ১৩২ 
বিরহের জালা এ মরি কমর আলী ৩৫ 
বেদে কি তার মর্ম জানে লালন ২৮:১৪ 


বেশ ভূষণে সঙ্দা করে পাড়ি দিতে জহুরুল হুছেন ১৪৫ 
বুন্দাবনে কে টানে মুরারী ওলো জহুরুল হছেন ১৪৫ 
বৃন্দাবনে রাধা কা রঙ্গের রঙ্গিআ। সৈয়দ আইনদ্দিন ১৪২. 


৪১৪ বাহ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্ মুসলমান কবির পদমঞ্ুষা 
পদের প্রথম পঙক্তি কৰিৱ নাম কবি পদ, পৃষ্টা- 
ক্ৰমিক সংখ্যা সংখ্যা 
ভ্রজের সে প্রেমের মর্ম সবায় কি জানে লালন ১২৭ ১১৯ ২৩২ 
ব্রজ্ের সে ভাব সরায় কি জানে লালন ১২৭ ৯১২ ২৩২ 
ভভ, 
ভক্তের দ্বারে বাধা আছেন সাই লালন ১২৭ ১৯৪% ২৩৩ 
ভজন সাধন করবি রে মন কোন রাগে পাক ৮২ ১১. ১২৮ 
‘ভজ সখি নন্দ কিশোর কেলিকলারণে সৈয়দ তু জা[খ] ১৪৯ ০১ ০৯৯ 
ভাবে ভাবে ভাবের খেলা হবে জহুরুল হুছেল ১৪৫ ২৬ ৩৪৭ ১ 
ক্কুবন মোহন রূপ অতি মনোহর সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪৯ ৩২ ০১৯ 
ভ্রমর জালা যায় ভ্রমরা গুণগুণ ক্ষণ পাগল কানাই ৮১১০ ১১২২ 
জ্রমে অভাসিনী না চাহিলাম জপমণি সমসের ১৩৭ ১. ২৮৫ 
মং 


যজাইলু'রে জাতি রশি নাগরের ইসয়দ মতুজ৷ [৭] ১৪৭ ৩০ ০২৮ 
অথুরা বাজারে যাই, পার করি দে মোছন আলী ১১৪ ১. ৯৬৮ 


মধুর মুরড়ি ধনি শুনিতে স্থম্বর মোহাশ্বদ হানিক ১১৯ ১১৭১ 
খন আমার গেল জানা কারো রবেনা লালন ১২৯ ৯১৪ ২৩৩ 
মন জানো সেই রাগের কারণ লালন ১২৭ ১১৫ ২৪. ৯ 
মন বাহুলে কর বেক্ুল সদায় উছমান ২৩ ৬৪ 


মন বুঝি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে লালন ১২৭ 
মন মঞ্জিল স্তামকালার পিরীতে আকবর আলী [সং] ৩ 
মন মোর কি দিয়া বান্ধিমূ আজু সৈয়দ মর্তুজা [খ] ১৪৯. 











পারল ৪১৫ 


পদের প্রথম পত্ুক্তি কবির নাম কবির পক্ষ পৃষ্ঠা 
ক্রমিক সংখ্যা সংখ্যা 

মরা! গৌর স্বয়ং ক্ষার শিক্ষায় বলি লালন ১২৭ ১১৯ ২০৫ 

মলআনিল বন্ধুতে কহি পরণাম সৈছদ আইনদ্দিন ১৪২ :৬ ২৯১ 

মা তোর গোপাল নেবেছে কালিদয় লালন ১২৭ ১২০ ২৩৫ 

মানুষ লুকাইল কোন শহরে লালন ১৯৭ ১২১ ২৩৬, 


মালিনি রে লই যারে তোর ধু ফুল সৈয়দ মতু জা [৭] ৯৪৯ ৩৫ ৩২৯ 
মুই নারীয়ে কি দোঝ কইলু রে পাগল পিয়াশা ঠাকুর ৮ ১১৩১ 


মুক্তি আছে স্বরধুনী কুলে বা জহুরুল হছেন ১৪৫ ২২ ৩০৩ 
মুঞি কেনে পীরিতি কৈলুং নিঠুর সৈয়দ মতুজ৷ (খ] ১৪2 ৩৬ ৩২১ 
মুড়রি আনিম দে রাধা মোরে আবাল ফকির ৯৩১8৫ 
মুনিব হইয়া কর তুমি চুরি হাছন রাজা 2৫৫ ২+ ৩৪৪ 
মুনি মন মোহনে মানিনী মনে পীর মোহাস্বদ ৮৪ ২ ১৩২ 
মুণিদ বাণী সত্য জানি জপরে জহুককল হছেন ৯৪৫ ২৩ ৩৯৪. 
মূলের ঠিক ন। পেলে সাধন হয় কি সে লালন ৯২৭ ১২২ ২৩৬ 
মোর পিছ নিমায়। অতি বেদনি সইরে কাসিম ৪০. ২:৯০ 
মোরে দুর রাখিও না গো প্রাণ হরি হাছন রাজা ১৫৫ ২১ ৩৪৪ 
মোরে লও স্ষট উদ্ধারী বন্ধু আরকুম ইখ। 5:২9) LE 
মোহিনী গো রাই ! অপক্ধপ পক্ষীরাজ শিতালং ১৩২৪৭. ২৭৭ 
য. 

যদি গৌর চাদকে পাই লালন ১২৭ ১২৩ ২৩৬ 
যমুনা পুলিনে থাকি ডাকি নাথ আহতের আহকুল হছেন ১৪২ ২৪ ৭৪ 
যশোমতি নিরোধ নন্দন অ!পনা আইনক্দিন 418 -1788 
যাই কোন ঠাই সজনী সই নাছির ৭৩.২ ৯১২ 
যাই ব্জ্জপুরে যাই, কোন পথে যাই লালন ৯২৭. ১২৪ ২০৬ 
যাও হে শ্যাম রাই কুঙ্জে আর এসো না লালন ১২৭ ১২৫ ২৩৭ 
যাব আমি যমুনায় সখি চল রউক ১২২ ৩. ৯৭9 
যাবো রে এ স্বরূপ কোল পথে লালন ৯২৭ ১২৬ ২০৭ 


" যার লাগি কান্দিয়া মরি ছুই নছানে  মুজমিল নাগর... ১৯৩. ২ ১৬৮ 
= তারে আকবর আলী ৩১৬ ১* 











৪১৬ বাঙ্গলার বৈফবন্াবাপন্জ মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 


পদের প্রথম পঙক্তি 


যে জানে ত্রজগোপীর মহাভাব 

"যে দেখেছে বন্ধুর কূপ সে'ত আর 

লে প্রেমে স্যাম গৌর হয়েছে 

যে ভাব গোপীর ভাবনা 

যে যাবি আজ গৌর প্রেমের হাটে 

যে যা ভাবে সেইরূপ সে হয় 

যে রূপে সাই আছে মাহে 

যৌবন গেল মোর রে 

র 

রঙ্গিল বাড়ইয়া ! কলেতে স্থজিলায় ঘর 

রূতনে রতন মেলে কিছু নহে যত্ব ৰিনা 
রসিক চিনিয়া প্রেম করতে হয় 

সহিতে না পারি ঘরে শ্াম কালার 

রহিয়াছে প্রভু করতার 

রাই রঙ্গিণী বিরঞ্গ কোথায় বন্ধুকে 

রাই রাই কর অবধান । তুম! ভাবে 

স্বাখরে রাখরে মন মানাইয়। আমার 

বাখাল আমার আছে কার সনেরে 

বাখিম্‌ তোরে হিয়ার মাঝারে 

বাত পোয়ালে পাখিটে বলে দেরে তাই 

রাধা কাহ সর্বত্রে বিলাশী 

বাধার আকুল রে বাশী না বাজাইয় 

রাধার গুণ কত লন্দলাল তা জানে লা 
রাখার তুলনা পিরিত সামান্য 

রাধার ভাবে কার মন বাহির হম 

রাধা মাধব নিকুঞ্জ বলে ব্রহ্মা যারে 
রাধিকায় পিরিতি জানে না 

কপ দেখি কেবা যাইব ঘরে 








কবির নাম কৰির পল পৃঠা- 
ক্ৰমিক সংখ্যা সংখ্যা 
পাও ৮২ ১৩ ১২৯ 
শা ৮২ ১৪ ১৩০ 
লালন ১২৭ ১২৭ ২৩৭ 
লালন ১২১ ১২৮ ২৩৮ 
লালন "১২৭ ১২৯ ২৩৮ 
লালন ১২৭ ১৩৯ ২৩৮ 
লালন ১২৭ ১৩১ ২৩৯ 
সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪2 ৩৭ ৩২১ 
শিতালং ১৩২ ৪৮ ২৭৮ 
কালীপ্রসন হজ এ জি 
মুছা ১১২ 3১৬৯ 
আকবর আলী A 
ককীর শাহ ৮৬ ১ ১৩৩ 
শিতালং ১৩২ ৪৯ ২৭৮ 
মীর ফরছুজা ১.৯ ৫ ১৬৪ 
সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪৭ ৩৮ ৩২৯ 
জহুরুল হুছেন ১৪৫ ২৫ 
চাম্প গাজী ৯১৪, 
লালন ১২৭ ১৩২ 
আলিরাজা ২০ ৩৪ ৫৩ 
সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪৯ ৩৯ ৩২২ 
লালন ১২৭ ১৩৩ ২৩৯ 
লালন ১২৭ ১৩৪ ২৪০ 
চাষাকু ১-৯2৬ 
মীর কফযছুজ। ১:23 ৬ ৯১৬৪ 
রিয়াছত ১২৫ ২৯/ ১৯২ 
হমাহাম্মদ হাপিম ১২- < 





৮ পদের প্রথম পঙক্তি 


নি 


এ 


এ 


রং 
রূপ হেরি মোহিত সদায় 
রূপে যে দিয়াছে নয়ন সে জেনেছে 
কূপের নিছনি যাই, রসিয়! নাগর বন্ধু 
রোআ রৈআ উঠে মনে এহি 
রে কালিয়ার কান্ছ, নাগরের পীন্িত 
রে প্রাণধন কালা, তোমার পিরীতে 
রে হ্বামচান্দের বাশী, বাশীরে আকুল 
রে স্যাম তোমার মুরলী বড় রসিয়া 
রে শ্যাম বিশেষ চাতুরি ছোড় 
ল. 
লাগলো ধূম প্রেমের খানাতে 
লালসাদি যৌবন লুটিল বুঝিলাম না 

* লালে বসতি করে নিক মন্দিরে 
শং 
শরমে শরম পেলায়ে গেল 
শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে কে আর পায় 
শুধু কি আল বলে ডাকলে তারে পাবি 
শুধু নাম জপ নিরালা! গো কালার নাম 
শুন গো ননদী জাল কোকিল প্বরে বলে 
শুন গো সখি ললিতে মন মজিল তোর 


কৰিৱ নাম কবির 
ক্ৰমিক সংখ্যা 

আলিরাজা ২ 
পা ৮২ 
সৈয়দ আইনন্দিন ১৪২ 
নৌত্সর ১০৬ 
জহুরুল ছুছেন ১৪৫ 
শিতালৎ, ১৩২ 
উছমান ২৭ 
সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪৯ 
আবজল bh) 
লালন ১২৭ 
কমর আলী ৩ 


সৈয়দ শাহ্ছর ১৫১ 


গরীব 5 
লালন ১২৭ 
পা ২ 
মিয়াধন ১০৮ 


সৈয়দ শাহহর ১৫৯ 
আকবর আলী ৩ 


শুন প্রাণ নাথ ! নিবেদন পদ্ম পদে বিরহ আলিরাজ। ২* 
শুন মাইরে কাহে লাগি এ প্রেম তুষ্ষানন্দিন ও 
শুন লে স্বজনি, কিছুই না জানি শেখলাল ee 
শুন শুন সখী সজনী রাই বল ধনী শিতালং >৩২ 
শুন সখি সার কথা মোর আলিরাজা 2 
শুন সজনী প্রাণ ধনী বন্ধু আনি রাখ প্রাণ শিতালং ১০২ 
শুনে অজানা এক মাঙ্গষের কথা লালন a 
শোন ভাই আজৰ একটি রসের কথা পাগল কানাই ৮৯ 


বা. বৈ. মু. প-_২৭ 


৪১৭ 


৪১৮ ন্বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্গ মুসলমান কবির পদমগ্ুষা 
পদের প্রথম পঙক্তি কবির নাম কবির 
ক্রমিক সংখ্যা 
স্যাম অঙ্গে বংশী রবহে অমিয়! তরঙ্গ আলাওল ১৮ 
শ্যাম আন না লয় মনে ভুবন মোহন সৈয়দ মতু জ। [খ]১৪৯ 
শ্যাম এই আছিল তোর মনেতে কমর আলী ৩৫. 
স্তাম একবার আও আওরে আমি তোরে রজবউদ্ফিন ১২৩ 
হাম কানাইয়া মাকে বখ্িলানরে তক্সা ৬২ 
শ্যাম কি কৈবে তোর পিরীতে কমর আলী ৩৫. 
স্যাম কি রূপে দেখিম তোরে কালা 'আলিরাজা ২ 
শাম গোরা, আজত বেশ বড় তোরা সালবেগ ১৩৯ 
শ্যাম চান্দ কালা, আমারে দিয়া জালা হুছন ১৫৮ 
হাম চান্দের সংবাদ আমায় কে দিৰ ততন্মা, ৬২ 
স্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি সৈয়দ মতু জ৷ [ক] ১৪৮ 
স্যাম বন্ধহ কালা রে রতন দরশন ওহাব ককির ৩৩ 
স্যাম বন্ধুরে রাত্রি হৈল ভোর চল যাই সৈয়দ শাহম্র ১৫১ 
স্যাম বন্ধুয়ার আড়ালে, ভাইসে উঠি মতাহির ১০২ 
স্যাম বিচ্ছেদে পোড়ে হলেম ছাই রিয়াছত আলী ১২৫ 
শ্যাম বিনে আধার 'আমার হৈছাছে কমর আলী ৩ 
হাম বিনে বাচে না আর অবলার প্রাণ কমর আলী ce 
স্যাম বিনোদিয়া বন্ধু রসের বিনোদিয়া আরক্ুম ১৭ 
স্যাম মোরে করিও দয়া একেবারে সৈয়দ স্থলতান ১৫২ 
শ্বামকূপ কে পাইয়াছে তরুমূলে ভেলা শা ৯৯ 
শ্যামল হুন্দর তনু দেখিলু স্বপনে সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪৯ 
স্যাম হন্দর হিদরে মোর কুরঙ্গ নয়নে শিতালং ১৩২ 
হাম স্বর্গ তোর দেখতে মোর অগ্নি শিতালং ১৩২ 
স্যামের চরণে দিব কুলমান সপিয়া গো বুরহানী কল 





পদ 

সংখ্যা 
১ 
৪১ 


১৭ 


পঠা 


৪১ 


EL 


পদের প্রথম পঙ্ক্তি কবির নাম কির 
ক্রমিক সংখ্যা 
লস 
সইগণ, ৰড়ি অপরূপ সাজে আলাগল ১৮ 
সই গে! আর মোর কাল আসবে না: রিয়াছত ১২৫ 
লই দেখরে রঙ্গ কেলি এ নাট মন্দিরে সৈয়দ আইনন্দিন ১৪২. 
সই না লো হে, আমার দুঃখ সাক্ষী আলি রাজা ২ 
সই ৰোল কি উপায় প্রাণ প্রিয়া বিনে আলাওল ১৮ 
সই বোলম মুই জীৰ না রে সৈয়দ স্বলতান ১৫২ 
সইরে, আমার কি করে পরাণে সৈয়দ মতু্জা (খ) ১৪৯ 


সই সই কহিতে খাখার পিআর বেভার লিরতাজ ১৪৮ 
সই সই বন্ধুরে যদি পাই কাজল বরণ জহির আলী পাগল ৫৯ 


সকল দেৰধৰ্ম আমার বেষ্টামী হষ্ট ছাড়া লালন ১২৯ 
কলি কপালে করে, কপালের নাম লালন ১২৭ 
সকালে যাই খে লয়ে এ বনেতে ভহ লালন ১২৭ 
সখি, আগে আমি জানি লা দারুন তঙ্গা ২ 
লখি আমার এ দুর্দশা, দারুণ প্রেমে ছাওয়াল শা ৫৫ 
সখি এ শুন বাজায় কে বালী কদম তলে রজৰ্উদ্দিন ১২৩. 
সখি কুঞ্ধধনে বংশীকে বাজাইলা গো সালবেগ ১৩৯ 


সখিগণে লয়ে সঙ্গে, রাখিক1 চলিলা রঙ্গে আলিরাজা ২৯ 
সখী গো কলন্ধিনী করল গো প্রাণ নাথে নিয়ামত হোসন ৯ 
সখি চল গো মোরে লইয়া মণুরাতে আত্বর আলী ১৬ 
সখি চাইয়া দেখ গি যদি পাছ গে। রজবউন্দিন ১২৩ 
সখি তারে আনো গিছা গো তারে রজৰউদ্দিন ১২৩ 
- লখি নাগর কানাই বিনে আর জীব নারে সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪৯ 
সখি সনে শ্বভবনে বসে আছেন রাই লাল মামুদ ১২৯ 
সজনি গো সই তুমি কি আমারে বোল সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪৯ 
সজনী তোর ভাল নাহয় রীতি জহুরুল হুছেন ১৪৫ 
লক্জনী রজনীর ৰোগে কোন কলে বালেরে হুঞ্ণল হুছেন ৯৪৫ 
সজনী সই, কা সে প্রাধন মোর মীর্জা ফয়জুল ৯১১ 
সতত ৰধূর লাগি জলে অবলার চিত আলিরাজা ২ 





৯২০ ৰাঙ্গালার বৈষণবভাবাপন্গ মুসলমান কবির পদমনঞ্জুযা 


পদের প্রথম পঙক্তি কবির নাম কৰিব 
ক্রমিক সংখ্যী সংখ্যা 


সস. 
সতেক মো জীবখিব যিবি বৃন্দাবন সালবেগ ১৩৯ ৭ ২৮৮ 
সদা মন, থাঁক বা-হোশ মাহুষ কপ লালন ১২৭ ১৪২ ২৪২ 
সদায় রাধার মনে জ্বালা শুন লো সই আলিরাজা ২০ ৪২ ৫৫ 
সব খতু সঙ্গে আইল রস রঙ্গ সহিত আফজল ৬.৪. ১৫ 
সৰে বলে, লালন ফকীর হিন্দু কি যবন লালন ১২৭ ১৪৩ ২৪৩ 
সভাই বলে রাধার পরাণ কানাই শেখ ভিখন ১৩৪ ১-২৮৪ 
সহন না যায় দুঃখ আর বন্ধুর লাগি আলিরাজা ২-০ ৪5৩ ৫৫ ' 
সহন না যাএ দুঃখ, সহন না যাএ এবাদোজা ৩০:০১ 
সহিমু কথ বিরহ আগুনি মোহাম্মদ হাসিম ১২৯ ৭ ৯৯৩ 
সাই আমার কখন খেলে কোন খেলা লালন ১২৭ ১৪৪ ২৪৩ 
সাজ এ কুমারী পরম স্বন্দরী মোহাম্মদ চুহর ১১৭ ১১৭৯ 


সাজ হৈল বেল! গেল প্রতি ঘরে বাতি সৈয়দ স্বলতান . ১২২ ৬. ৩৩৬ 
সাধন জানি না তোমার অসাধনে মায়া আকবর আলী [সং] ৩ ১* ৩৫৫ 
সাধুর ভরারে ডুবাইলুম মনের বেহার সৈয়দ স্ূলতান ১৫২ ৭ ৩৩৬ 


সাধের বন্ধুয়ারে হিয়! দহে প্রাণে মরি শিতালৎ ১৩২ ৫৬ ২৮২ 
সাধেরহছহুহুহুভহরে হাছন রাজ ১৫৫ ২২ ৩৪৫ 
লাখের সাধে প্রেম করিয়ে ঘটল একি যন্ত্রণা খাতাশা se ১. ৯১ 

সাম মোর বন্ধুয়া নারে সৈয়দ মতু জা [খ] ১৪৯ ৪৭ 

সামান্তে কি অধর চাদ পাবে লালন ৯২৭ ১৪৫ 
সামান্সে কি তার মর্ম জানা যায় লালন ১২৭ ৯৪৬ 

সামান্তে কি সে খন পাবে লালন ১২৭ ১৪৭ 

লামান্তে কি সে প্রেম হবে লালন ১২৭ ১৪৮ 

লারথী লইযে তোর নাগর গেল বনে জহুরুল হছেন ১৪৫ ২৯ 


স্থন! বন্ধুরে আমার কি উপায় আবদুল বারী 2:5 
স্থনা বন্ধুরে দুঃখিনীর ধন কানাই আবদুল বারী = 
হুনা রঙ্গ পুড়িয়া ছাই হইল গো বার রিয়াছত ২ 
সুন্দর কালিয়া রে, আমি তোমার না লে চহ ৯:১3 
75558 ৮: সৈয়দ নতু জা খে] ১৪৯ ৪৮ 


৮: 








পরিশিষ্ট খা 
পদের প্রথম পঙক্তি কৰিৱ নাম কৰির 

ক্রনিক সংখ্যা 
স্‌. 
সুন্দরী রাধে গো তোর কানাইয়া যাইব হাছন রাজা ১৫৪ 
স্থবল যারে বৃন্দাবন, দেবে আসগে ছহিক। বান্ত ৫৪ 
সেই অটল রূপের উপাসনা কেউ জানে লালন ১২৯ 
সেই কালাটাদ নদেয় এসেছে লালন ১২৭ 
সে কালার প্রেম করা কখার কথ। নয় : লালন ১২৯ 
সে ধন কি পড়লে মেলে লালন ১২৭ 
সে নিমাই কি ভোলা ছেলে হবে লালন ১২৭ 
লে পরশের জোর যে পরশ সে পরশ লালন ১২৭ 
সে প্রেম গুরু জানাও আমায় লালন ১২৭ 
লে প্রেম সামান্ঠেতে কি জান! যায় লালন, ১২৭ 
লে প্রেম সামান্মেতে কি রাখা যায় লালন ১২৭ 
সে ভাব কি সবাই জানে লালন ১২৭ 
সোনা বন্ধু আও আরে মুই অভাগী করমুজ ৯১ 
সোনা বন্ধু পিওরায় তুমি বিনে প্রাণ নজর পাগল ৬৮ 
সোনা বন্ধুর কি হৈল বেয়াখি সৈয়দ মতুজা [খ] ১৪৯ 
ল্লোনা বন্ধু রে আমার প্রাপবন্ধু আইল চাম্পাগাজী ২ 


সোনাবন্ধে আমারে দেওয়ান। বানাইল 


হাছন রাজা ১৫৫ 


সোনাবন্ধের এদেশে বসতি আর হৰে না সৈয়দ মতুজা [খ] ১৪৯ 


সোনা রাধে সোন। রাখে গো আমার 
সোনার মানুষ নদে এলো রে 

হন 

হতে চাও হুজুরের দাসী 

হরি কাদে হরি বলে কেনে 

হরি নাম সুখে বলে, নিমাই আমার 
হুরিয়া লৈ গেল জাতিকুল মদনের বাশী 
হরির অরিপতি তাহান সম্ভতি বামে 


হাছন রাজা >৫৫ 


লাল মামূদ ১২৯ 
লালন ১২৭ 
লালন ১২৭, 
ছহিকাবাহ্ হও 
আলিরাজা ২ 
মোহাম্মদ পরাণ ১১৮ 


হরির নামে কীর্ভনকর সবে গে। প্রাণ সই হাছন রাজা ১৫৫ 
হরে কোস্থ নাম জপেরে স্যামবন্ধের বাশীরে রহিযুদ্দিন ১২৪. 


১১০৯ 
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৪২২ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপহ্ন সুললমান কবির পদমক্জুষা 


পদের প্রথম পঙক্তি কৰিৰ নাস কবির. পদ পৃষ্ঠা 
ক্রমিক সংখ্যা সংখ্যা 

হ্‌ 

হাএরে মরিরে প্রেমের যন্ত্রণা কমর আলী ৩৫ ২১ ৮৩ 


হাওয়ার বাণী দিবা নিশিরে বাশী বাজে আবদুল বারী > ১১ ২৩ 
হাছন রাজা প্রেমের মানুষ প্রেমের হাছন রাজা ১৫৫ ২৭ ৩৪৭ 
হাম নারী অতি হরি প্রেমেতে উদাস আলি রাজা ২০ ৪৫ ৫৬ 


হাম রাধার কী ফল জীবন "আলি রাজা ২+ ৪৬ ৫৬ 
হায় কি মঞ্জার দোকান পেতেছে নিতাই পাগল কানাই ৮৯ ১২ ১২৩ 
হায়রে কোকিল ডাকিস নারে পাগল কানাই ৮১ ১৩ ১২৩ 


হায়রে তুমি বিনে কে আছে আমার রে ওহাব ককির ৩৩৪ ৭২ 
হায়রে নিঠুর কালিয়া তর পিরীতে সৈয়দ শাহম্থর ১৫১ ২০ ৩৩৪ 





হায়রে প্রহু অখিলের নাথ বিরহাতে শিতালং ১৩২ ৫৭ ২৮৩ 
হায়রে বন্ধু কালাচান্দ তোমার লাগিয়া হাছন রাজা ১৫৫ ২৮ ৩৪৭ 
হায়রে বন্ধু গেল মোর রসের যৌবন শিতালং -_ ১৩২ 4৮ ২৮৩ 
হায়রে বন্ধু, বন্ধু তুমি রসিয়ার নাগর ওহাব ফকির or 47 ie 
হায়রে বন্ধুয়ার লাগিয়া রহিতে না পারি ভেলা শা ৯৯১ ১৪৯ 
হায়রে মন পাগেলা বইস তুমি নিরালা কালা শা আল বা 7৮০০ 
হায়রে মোর প্রাণ নিয়ে যায় আনন্দেতে আকবর আলী ৩ ১৯ ৯২. 
হায়রে সোনার বরণ তন্ছ ছিল ভেলা শা ৯ ১১১৪৯ | 
হাসি বুলি কণ্ঠ ধরি বাড়াই মিছাপিরীতি বন্জা আলী ৯৩:২১. ১৩৯ | 
হা হা রে বন্ধুর বাশী বিষম ফাসি আলাওল ১৮ ১৩ ৪২ 


হা হা রে যৌবন কি ফল জীবন আলিরাজা ২+ ৪৭ ৫৭ 
হুশ ইয়ারে চালাও দাড় বাদায় রসি জহুরুল হুছেন 
হের দে কালারে নয়ন ভাবিয়া ৰূপ দেখি রেরাছক 








পরিশি 'গ' 
কবি-পরিচিতি 

১। অন্ধাণ_পরিচয় অজ্ঞাত ॥ উহার রচিত একটি পদ 'ভারতৰৰ’ 
১৩২৫ পৌষ সংখ্যায় মুক্রিত হইদাছিল। 

২। আইনন্দিন_পরিচন্ব অজ্ঞাত। ইহার রচিত দটি পদ পাওয়া 
গিয়াছে। তন্মধ্যে ১টি ত্র- ৩, ৪টি ভারতবর্ষ, ১টি সু.ক-প- এবং ১টি সন্মিলনে 
মুদ্রিত হইয়াছিল। ইনি সম্ভবতঃ সাহ আকবর নামক জনৈক ফকিরের 
শিশ্প-ছিলেন--“কহে আইনন্দিনে কেলি অহুক্ষণ সাহ আকবর পদে করিন্সা 
চুন (২/৬)। সাহ, সাহা, সা’ (শা )র মূল অর্থ রাজ|। ইহা ফারসী শব্দ । 
মুসলমান সাধু ও ফকির দিগের নামের সঙ্গে এই বিশেষণ অনেক ক্ষেত্রেই 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যথা শাহর, ভেলা শ। ইত্যাদি । আইনদ্দিনের ছুই 
শিশ্য ‘আছদ্দিন' ও ‘মনৌ'র’ রচিত পদ বর্তমান সঙ্কলনে গৃহীত হইরাছে। 
গৌরলীলাপদ রচয়িতা জনৈক ‘সাহ আকবরে'র নাম স্ামর! স্বগত আছি। 
সেই 'সাহক্জাকবর" ও “আইনন্দিনের' গুরু 'সাহ আকবর’ একই ব্যক্তি কিনা 
বলা দুরুহ। নাম সাদৃশ্য বশতঃ এই উভয় ব্যক্তি এক হওয়া অসম্ভব নহে 
এইমাত্র বলা যাইতে পারে ॥ 

৩। আকবর আলী- ইনি শ্রহট্র জেলার ‘গুধরাইল' পরগণার 'মামদপুর' 
আমের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পূর্বনিবাস হরিগঞ্জের “তরফ' ছিল। পিতার 
নাম "আবুল আজিম'। ইহার নাম ছিল 'সরপউদ্িন' কিন্তু তদ্রচিত 
প্রত্যেক গানের ভপিতায় নিজেকে “ছাবাল আকবর আলী’ বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। কবি শ্রীহটের অন্ততম প্রসিন্ধ সাধক কবি "ছৈয়দ শাহ্ছরের' 
পুত্র ‘শাহঞ্জছর আলীর" শিল্ ছিলেন। ইহার রচিত 'এস্কে দেওয়ান", 
'ফানায়েজান' ও “যৌবন বাহার’ নামক তিনখানি গ্রন্থ মুত্রিত হইয়াছে । উক্ত 
গ্রন্থত্রয়ে রাধারুফলী লা প্রসঙ্গমুক্ত মোট ২৯টি গান আছে । কবির ৰংশলতা £__. 
জাফর আলী-_মেন্দিকামাল--আবছুল আজিম--সরপ-উদ্দিন বা ছাবাল শা 

“সাহা সরপউদ্দিন নাম রাখিলা আমার 
আকবর আলী ছাবালসাহ নাম করিলা প্রচার & 





৪২৪ বাঙ্গালার বৈষ্বভাবাপন্জ মুসলমান কবির পদমঞ্জুযা 


ছৈয়দ সাহঙ্গরের বেটা জহুর আলী নাম। 
তান খেদমতে আমি অধমগুলাম ৷” ‘এস্কেদেওয়ানা' পৃ ২২ 
কৰি অন্তত্র তাহার ‘মূরসিদ ছুলতান শাহা ১7১১, 'আলী'র নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন। (৩৩) 
৪. ॥ আচন ফকির-_পরিচছ্ অজ্ঞাত, ইনি ্রীহট্রের পল্লী কবি। ইহার 
রচিত দুইটি গান শ্রী. লো. সং গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে । 

€। আছঙ্দিন__পরিচয্ অজ্ঞাত । ইহার রচিত একটি পদ ‘সন্মিলন’ ১৩৪২ 
ভাত্র আস্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হুইয়াছে। এ পদটিই ম. বা. গী. গ্রন্থে 
“আলাউদ্দিন' ভণিতা যুক্ত । এই পদে কবি তাহার গুরু আএনন্দিনের উল্লেখ 
করিয়াছেন । ভুল-_“মন মনোরথ হইল পূণিত সহাএ সাহ আএনদ্দিন? । (1১) 
“আছদ্দিনের' অনুরূপ “মনৌঅরের ও গুরু ‘আএনন্দিন'। উভয় কবি এক 
পরক্র শিশ্কা হইলে সমকালবর্তী অনুমান কর! যাইতে পারে। 

৬। আকফজল-_পরিচয় অজ্ঞাত ॥ “আকজল' ভণিতা যুক্ত ৩টি পদের মধো 
১টি ব্র-৪, ১টি জী. লো. স. এবং একটি ম. বা. গী. ও যু. ক. প. হইতে 
গৃহীত ৷ *আপজল' ভণিতা যুক্ত একটি পদ ত্র. ৪ আছে । 'আপজল' রচিত পদে 
“সৈয়দ পেরোজ’ নামক জনৈক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। যখ! --"সৈয়দ পেরোজ 
(ফিরোজ ? ) সাহা স্ধাময় অবগ্রহা (? ) ভজ সখি স্বরগ্গ চরণ ।' (৬1৪) 

৭। আবজল-_পরিচয় অজ্ঞাত । ‘আবজল' ভণিতা যুক্ত ৩টি পদের মধ্যে 
২টি জর. লো, দ. এবং একটি ভারতব ১৩১৭ পৌষ হইতে সংগৃহীত । আপজল 
আফজল ও আবজল এই নামের প, ফ, ব অক্ষরের উচ্চারণ বিপধয় ভাষাতত্বের 
দিক হইতে স্বাভাবিক । আপজল, আফজল ও ব্নাবজল--নামধারী সস্ততঃ 
ছুই ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। একজন এ্রহ্টবাসী, ভ্ী- লো. ল. 
গ্রন্থে গৃহীত ৩টি পদই তাহার প্রমাণ ৷ অপর জন, যাহার ৪টি কবিতা 
তাহার দুটি ব্র- 5, ১টি ভারতবৰ ও অপরটি ম- বা. সী. হইতে গৃহীত । 

৮। আবদুল ওয়াহিদ--ইনি ভ্রহট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত ঢাকা 
দক্ষিণ পরগণার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৪৬টি গান সম্বলিত 

প্রেমের মিঠাই” হইতে ৪টি এবং শর. লো স- হইতে ২টি মোট 
সংকলনে গৃহীত হং 
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৯। আবদুল বারী_ইনি কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার 
কাজিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত ৩৯টি গান সংবলিত “বেগ” 
১ম খণ্ড ও ৪৫টি গান সংবলিত ‘আবেগ’ ২ খণ্ড যখাক্রযে ১৩৩৯ এবং ১৩৪৫ 
বাং মুক্রিত হয়। প্রথমধণ্ডের ১টি ও দ্বিতীয় খণ্ডের ১*টি মোট ১১টি গান 
এই সংকলনে গৃহীত হইয়াছে । উদ্ধত ৭ সংখ্যক গানে কৰি ‘অভয়দাস’ 
এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন। 

১*। আবদুল মালিক [হাকিম ]__ ইনি শ্ীহট্র সহরের অধিবাসী ছিলেন । 
ইহার রচিত “প্রেমের দেওয়ানা' হইতে ১টি গান উদ্ধৃত:  হইয়াছে। 

১১।  আবছল মালী__পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত ১টি পদ মু. ক. প. 
হুইতে গৃহীত। 

১২। আবছুজা_কৰি প্রীহট্রবালী ছিলেন | ইহার রচিত ১টি পদ ই. 
লো. স. হইতে গৃহীত । 

১০। আবাল ফকির-__পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ১টি পদ ত্র. ৩ 
হইতে গৃহীত। 

১৪। আবুল হুছন_ইনি ইহট্র জেলার স্বনামগঞ্জ মহকুমার 'পাগলা'র 
অন্তর্গত রাঙ্গিরচর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ১৬টি গান 
সংবলিত ‘পিরিতের ঢেউ' হইতে *টি গান গৃহীত হইয়াছে | করি ছুলালি 
পরগণার অন্তর্গত খাসিকাহন নিবাসী "সাহা জানউল্লা' পীর সাহেবের শিক্কা 
ছিলেন। বথা--“আবুল হুছনের বাণী জানউল্পা গুরুজানি খাসিকাহন পরগণা 
ছুলালী ।' [ ‘পিরিতের ঢেউ, পৃ ১] 

১৫ । আমান-_পরিচয় অজ্ঞাত ৷ ইহার রচিত পদটি ব্র-9 হইতে সংগৃহীত । 

১৬।  আঙ্বর আলী-__কবৰি প্রহট্রবাসী ছিলেন। ইহার রচিত পদটি 8. 
লো. স. হইতে সংগৃহীত । 

১৭ ৷ আরকুম-_ইনি ্রট্র জেলার সদর মহকুমার অস্তর্গত বিত্ত" 

= পরগণার 'ধরাধরপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ফকিরী গ্রহণ করিয়া 
শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। যখা-_'ভিক্ষার ককিরী লইয়! ফিরি ঠাই 
গাই" (হকিকতে পিতারা পৃ ৬৬) ইহার মূ্শিদের নাম ছিল “সাহা আবদুল 
লতিক' যথা_ 

“হজরত সাহা আবছুল-লতিক নিজের বেসাত দিয়া 

পাগল ব্দারকুমের নৌকানিয়াছইন ভাসাইরা ৷ (কসর পৃ) 





৪২৬ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 
ইহার রচিত “হকিকতে সিতারা" হইতে ১৮টি গান গৃহীত হইয়াছে । 

১৮। আলাওল-_ইনি ফরিদপুর জেলার “কতেয়াবাদ' পরগণার 'জালাল- 
পুর' নামক স্থানের অধিপতি মজলিস কুতুবের একজন সচিব পুত্র ছিলেন । 
যখা-_“মজলিস কুতুব এই রাজ্যের ঈশ্বর । তাহান 'অমাত্যন্থত মুঞি সে 
পামর।' ( সয়ফুল মুলুক ) আলাওলের সবশরেষ্ট কাব্যগ্রন্থ ‘পদ্মাবতী’ ৷ ইহা 
প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি ‘মাসিক মোহাম্মদ জয়সী’ প্ৰণীত *পদুমাবৎ কাব্যের 
বঙ্গানুবাদ । ইহা ১৬৫১ এঃ অনূদিত হয় ৷ পপ্লাবতী ব্যতীত ইহার রচিত 
ও অনূদিত ব্দারও কয়েকখানি গ্রন্থের সন্ধান জান! যাইতেছে । যথা 
(১) দৌলতকাজীর অসম্পূর্ণ রচনা সতী ময়নার উত্তরাংশ_-১৬৫৮ খ্রীঃ । 
(২) ফারসী সয়ন্ধুল মুলুক বদীউন্দমাল গ্রন্থের প্রথমাংশের বঙ্গান্ুবাদ-_১৬৫৯ 
গ্রী; এ শেষাংশের অনুবাদ ১৯৬৯ খ্রীঃ; (০) পারসপিক মহাকবি “নেজামী 
গজনৰী’ রচিত ‘হপ্তপয়করের' বঙ্গাহুবাদ ১৮৬০ তর: (৪) পারসিক কবি 
“হউসফ গদার' 'তোহফা' বা তবোপদেশ গ্রন্থের ৰঙ্জাগ্তবাদ_১৬৬৪ খীঃ; 
(৫) পারসিক মহাকবি “নেজামী গজনবী' রচিত “সেকান্দর নামার" 
বঙ্গান্থবাদ__১৬৭১ এ্রীঃ। এতৎ্/তীত কবি রাধারুষণ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত কয়েকটি 
গান রচনা করেন। ১৩টি গান বর্তমান ষক্ষলনে গৃহীত হইয়াছে | তন্মধ্যে 
৪টি বর, ৪, ৬টি মু. ক. প. এবং ৩টি মু. ক. প. ও ম. বাঁ. গী. হুইতে উদ্ধৃত । 
এই গান কয়টিতে 'ফতেখানি' (১৮৫, ১৮।৭) ‘মাগন! (১৮1১ ৯৮৮ ), 
মোহাম্মদ খান” (১৮1২ ) এর উল্লেখ আছে । 

(১৯) আলিমঙ্গিন__পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ ব্র. ৩. 
হইতে গৃহীত । 

(২) আলিরাজা__ইনি চট্টগ্রাম জেলার “বাশখ/লি* খানার অন্তর্গত 
৭ওশখাইন' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । ইনি সাধারণতঃ “কা ফকির" নামে 
প্রসিদ্ধ। ইহার গুরুর নাম ছিল ‘কেয়ামন্দিন'। বর্ভমান সংকলনে উদ্ধত 
৪৭টি গানের মধ্যে 1১৮ ২৫, ৩৪ ও 55 সংখ্যক গানে গুরু সাহা কেয়ামন্দিনের 
সশরন্ধ উল্লেখ আছে । যথা :_‘সাহা কেছামন্দিন গুরু বংশীনাদে বস ৷ আলিরাজা 
কহে বাশী অমূল্য পরশ ।” [ ২-1৪৪ ] উদ্ধত ৪৭টি পারি মধ্যে is “ 
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সঙ্গীত গ্রন্থ, ইহাতে ৰিভিন্ন রাগরাগিনী ও তালের উৎপত্তি ব্দিত হইয়াছে 
এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিভিন্ন কবির এবং স্থলভেনে স্বরচিত এক একটি গীত উদ্ধত 
হইয়াছে। [২] ‘সিরাজ কুলুপ'__দরবেনী গ্রন্থ । [৩] “জানসাগর'_-দরবেশী 
গ্রন্থ; [৪] *যোগকালন্দর'__তাস্তিক-মতের গ্রন্থ ; এবং [৫] “বটচক্রভেদ' | 
ইহার ছুই পুত্র ও শিশ্য 'এর্শাছুলা' ও 'সক্ণতোল্পা' রচিত সঙ্গীত বর্তমান 
সংকলনে গৃহীত হুইয়াছে। 

২১। আলী মিএা__ইনি চট্টগ্রাম জেলার ‘স্থলতানপুর' গ্রামের অধিবাসী 
ছিলেন। ইহার রচিত ১টি পদ ত্র. ৪ হইতে গৃহীত । 

২২। আসরফ আলী-__ইনি রহ জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 
“আখালিয়া' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত একটি গান__“সামছুল 
ইছলাম আিকে বারাম' গ্রন্থ হইতে গৃহীত । 

২৩। ইছাক--কৰি এ্রহট্বাপী ছিলেন। ইহার রচিত ১টি পদ 
জর, লো” স. হইতে গৃহীত । 

২৪। ইয়াছিন--কৰি এ্রহট্রবাসী ছিলেন। তাহার রচিত দুইটি পদ 
শ্রী, লো. স. হইতে গৃহীত । 

২৫। ইরকান _-কবি শরীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী ছিলেন । 
ইহার রচিত ১টি গান ‘রাগ বাউল' ১ম ভাগ হইতে গৃহীত ॥ 

২৬। ইরপান-_ইনি কাছাড় জেলার 'উদারবন্ধ-এর অধীনস্থ "লাঠি' 
গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৩১টি গান সন্বলিত “মারীফতি 
উদাস বাউল! গ্রন্থ হইতে «টি এবং 8. লো. লস. হইতে ১টি মোট ৬টি গান 
বর্তমান সংকলনে গৃহীত ৷ 

২৭।  উমান-__ইনি শ্রীহ্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত "ঢাকাদক্ষিণ' 
পরগণার “হুনামপুর" গ্রামের "অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত “হকিকতে 
মারিফত' গ্রন্থ হইতে ৪টি গান গৃহীত হইয়াছে। কবি নিজের পরিচয় দান 
প্রসঙ্গে বলিতেছেন-_“পিতার নাম মহাম্মদ আচিম জালিবায়। 

ঢাকাদক্ষিণ পরগণায় ঠিকানা আমার । 
খানা গোপালগঞ্জ জান এ্রহষ্ট সহর । 
হুনামপুর মৌজায় জান গরীবের ঘর ।' [*হকিকতে মারিফত, পৃ৩৯?] 
- ২৮। উদাসী [ ইত্রিছ আলী ]--পরিচয় জ্ঞাত ৷ ইহার রচিত ৪টি গান, 
বাংলারশক্তি পত্রিকা হইতে গৃহীত ॥ 


© 


২৮ বাঙ্গালার বৈষুবভাবাপন্গ সুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 


২৯।  উন্মরূপাগল-_ইনি শ্রীহ্ট জেলার সদর মহকুমার অস্তর্গত পরগণা। 
“বাদে কুষড়ি সাইলের' ( চুড়খাই ) “খারাভরা’ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন 
ইহার রচিত 'এক্ষের বাগান' গ্রন্থ হইতে ৬টি পদ গৃহীত হইয়াছে । 

৩*। এবাদোলা--পরিচয অজ্ঞাত । ইহার রচিত ১টি পদ ত্র. ৩ হইতে 
গৃহীত । 

৩১।  এর্শাদুজাইনি কবি 'আলিরাজার পুত্র, নিবাস “ওশখাইন”, 
অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদের করি। ইনি পিতার নিকট দীক্ষিত, ইহার রচিত 
৬টি পদ মু- ক- প. তে প্রকাশিত । তন্মধ্য হইতে ১টি পদ এই সংকলনে গৃহীত । 

“আলীরাজা পায়ে তাহান নন্দ ভণএ' ( পদ সং ৩৭৫ )) 
'আলিরাজ। গুরু পন্থের তরু ।' (পদ সং ৩৭৪ )। 

৩২) ওয়াতির--কবি এ্রহটবাসী ,ছিলেন। তাহার রচিত একটা গান 
ভর. লো. স. হইতে গৃহীত ৷ 

৩৩। ওহাব ফকির --এই নামের দুইজন কবির মোট «টি পদ পাইতেছি 
[ক] একজন চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ‘হাওলা’ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 
ইহার রচিত ২টি পদ ত্র. ৪ হইতে গৃহীত হইয়াছে । [খ] অপর কবি জীহট্র 
জেলার সদর মহকুমার 'গোলাপগঞ্জ' খানার অন্তর্গত “বরায়া' পরগণার 
“ফুলবাড়ী” গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । ইহার রচিত ‘হাসনতারণ' ও “ভবতারণ' 
নামক ছুইখানি স্দীত গ্রন্থের সন্ধান জানা যায়। প্রথম গ্রন্থ-খানি মুদ্রিত 
হইয়াছে । ইনি ‘আবদুল কাদির' নামক জনৈক পীরের শিল্ক ছিলেন। 
যথা _“দ্ঘাবছুল কাদিরের বালক ত্রিজগতে নাই লখ রহিলু কৈবল মুশিদের 
দিকে চাইয়া ৷” ('হাসর তারণ' পৃ ২)। একটি পদ ‘রাগ মারিফত' হইতে 
এবং ২টি শর. লো. স- হইতে গৃহীত । 

৩৪। কৰীর_ পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত একটি পদ ‘গৌরপদ 
তরঙ্দিনী’ গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে । এ পাদটি পরবর্তী বহু সংকলনে স্থান 
পাইয়াছে। “কবীর" ও ‘শেখ কবির'কে কেহ কেহ অভিন্ন মনে করেন। 

৩৫; কমর আলী-_ইনি চট্টগ্রাম জেলার ‘পটিয়া’ খানার অন্তর্গত ‘করুল- 
ডেঙগা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ADs স্থদেশবাসী হ ৯ | 





পন হি 

৩৬) কাঞ্জি শা-_কৰি প্রীহট্রবাসী ছিলেন। ইহার রচিত একটি পদ 
শর. লো. স-হইতে গৃহীত ৷ 

৩৯। কান শা ককির-__কবি শরহট্রবাসী ছিলেন। ইহার রচিত একটি 
পদ শ্রী, লো. স. হইতে গৃহীত ৷ 

৩৮। কালা শা [ ওরফে আবদুল রচ্জাক]_ ইনি শীহট্ট জেলার স্থনামগঞ্জ 
মহকুমার অন্তর্গত “আতুয়াজান' পরগণার “ধাইপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । 
উহার রচিত ‘রত্বসাগর’ হইতে ৮টি পদ গৃহীত হইয়াছে । 

৩৯। কালীপ্রসন্ধ [মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন ]_ইনি কলিকাতার 
শিয়ালদহের অধিবাসী ছিলেন । ইহার সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্ণিতা ছিল। 
সংস্কত অলঙ্কারশাস্ত্র সন্মত পরমার্থ ভাবপূর্ণ বহু শান্ত ও বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়া 
ইনি পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক ‘কালী প্রসন্স' উপাধিতে ভূষিত হুন। 'কালীপ্রস্র' 
নামটি এন্থলে মহাশক্কির প্রসন্নতার স্থযোগ্য পাত্র হিসাবেই মুন্দী সাহেবের 
উপর প্রযুক্ত হইগাছে। মুন্দী সাহেবের এই নৃতন নাম গ্রহণের পরে রচিত 
সকল গানে ‘কাণী প্রসন্ন' ভণিতা দৃষ্ট হয়। এই সংকলনে “বাঙ্গালীর গান’ 
হইতে ২টি পদ গৃহীত হইয়াছে । 

৪*। কাসিম - পৰিচয় অজ্ঞাত | ইহার রচিত «টি গান মূ. ক. প. গ্রন্থে 
আছে। ২টি গান বর্তমান সংকলনে গৃহীত হইয়াছে ॥ 

৪১। খতিশ। [ওরফে _খ্াবছুল মজিদ] ইনি শ্রীহট জেলার “মুন্সী 
বাজারের’ অন্তর্গত 'বলরামপুরের" অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত “আশিক 
নামা’ হইতে একটি গান গৃহীত হইয়াছে। কবি স্বরচিত সঙ্গীতের ভণিতায় 
সবে নিজেকে “খতিশ। বলিয়া উল্লেখ করিদ্বাছেন ॥ যথা__অধমের তথখন্তুছী 
নাম জান খতি॥ খাতায় নিষগ্র সুই পাতকীর মন। খতিশা রাখিস নাম 
তাহার কারণ ৷" ['আসিক নামা" পূ ১) কৰি নিজ ঠিকানা নিয়োক্ কূপ নির্দেশ 
করিয়াছেন -"ঠিকান। জানিও মোর বলরামপুর । পোষ্টাফিস্‌ যৃন্দীবাজার 
সোয়া মাইল দূর। শ্রহট জিলার মাঝে কমলগঞ্জ খানা । ভাঙ্গা ষ্টেশন 
তথায় পরগণা ৷' [ ‘আলিকনামা', পৃ ১] 

৪২। খলিল-_পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত একটি;গান ‘রাগমারিফৎ 
প্রথম ভাগ' হইতে গৃহীত ইহার রচিত ‘চত্রমুখী' নামক পুস্তকে মিশর 
রাজপুত্র গোল হুনাওর' ও গদ্ধব বাছকন্তা চতুর" প্রেম কাহিনী বণিত 


৪৩৮ বাঙ্গালার বৈষ্বভাবাপন্র মুসলমান কবির পদম্ুষা! 


হইয়াছে । এই গ্রন্থের শেষে ইহার কয়েকটি বাউল, লাচাড়ী ও ধামালী গান 
সুস্রিত হইয়াছে । ইনি সম্ভবতঃ শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন । 

৪৩। খাভাশা ফকির-__-পরিচয় 'অজ্ঞাত। ইহার রচিত ১টি গান "রাগ 
বাউল, প্রথম ভাগ” হইতে গৃহীত । 

৪9 | গণাইশ! ককির-__কৰি ্রহট্রবাসী ছিলেন। তাহার রচিত একটি 
গান এ. লো. স- হইতে গৃহীত । 

৪৫ । গয়াজ-_ পরিচয় সজ্জাত । ইহার রচিত ২টি পদ ত্র ৪ গ্রন্থে মুদ্রিত 
হইয়াছে । 

5৬ । গয়্াস__শর্িচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত ২টি পদ ৰ্ভমান সংকলনে 
একটি মু. ক- প- এবং অপরটি ত্র. ৪ হইতে গৃহীত হইয়াছে । 

৪৭। গরিব খাঁ_পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত পদটি “বিগ্যাপতি 
চণ্ডীদাস' গ্রন্থ হইতে গৃহীত ৷ 

$৮। গোলাম হুছন [ক] পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত কয়েকটি 
সঙ্গীত ‘জীঁহট্ৰ মুসলিম সাহিতা সংসদে’ রক্ষিত হস্তলিখিত ‘গীত সংগ্রহ’ গ্রন্থে 
সংকলিত হইয়াছে । এই কৰি সম্ভবত ঈলটবাসী ছিলেন। 

৪৯। গোলাম হছন [ খ ]_ পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত কয়েকটি গান 
“আরাহন' পত্রিকার দুইটি প্রবন্ধে মুত্রিত হইয়াছে ৷ প্রাচীন অসমীয়া ও বাংলা 
প্রায় অভিন্ন । এই গানের ভাষা বাংল! কি অসমীয়া স্থির করিতে না পারিয়া 
গান সংগ্রাহক ইহার ভাষা নির্ণয়ের দাছিত্ব বিশেষজ্ঞদের উপর অর্পণ 
করিয়াছেন! এই গানের ভাষা আমার নিকট বাংলা বলিয়াই অম্ুমিত 
হুইয়াছে॥ ইহার একটি গান বর্তমান সংকলনে উদ্ধত হইল। তুল-_কিন্ত 
যীতর মাজত হরি, রাম, কানাই আদি নামর সংযোগ আছে । পুথিখনির লিখক 
কোনোবা বঙ্গালী নে স্সমীয়া মানুহ, বা এই পুথিখনি পুরণি অসমীয়! ঠাচত 
লিখানে বঙ্গালী ঠাচত লিখ! তাক বিশেষজ্ঞ সকলে নির্ণয় করিব । [ “অসমীয়া 
সুসলমানী পুথি ছাহ ছৈয়দ হাছান আলী লিখিত, ‘আৱাহন’, আঘোন ১৮৫৪ 


কাহারও কাহারও মতে, যে ন 
ছিলেন, তাহার নাম ছিল চাদকাঞ্জী । কিন্ত ড: 
মত পোষণ করেন । তাহার মতে কীর্তন নিবারক 
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পারাশিই "গা ৪০১ 

ৎ১। চামাকু-_ইহার রচিত পদটি মৃ. ক. প. হইতে গৃহীত। ইহার 

হস্তলিখিত একাধিক পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । সৈয়দ স্থলতানের 

“নৰীবংশের' একখানি পাতুলিপির নানাস্থানে ইনি নিজের নাম ও ঠিকানা! 
[লিখিয়া গিয়াছেন। 'লিখিতৎ ভ্রগাযারু পণ্ডিত সং ছুলতানপুর 1" 

€২। চাম্পাগাজী_ইনি চট্টগ্রাম জেলার ‘পটিয়া’ খানার অন্তর্গত 
“ছতরপটুয়া' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । চট্টগ্রামে প্রাপ্ত ‘রাগনামা,' “তালনামা 
প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্গীতজ্ঞ এই কবির ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে । 
ইহার পিতার নাম “আবদুল কাদের" । তুল__"আবছুল কাদের স্বত চাম্পাগাজী 
ভণে।' ইহার রচিত ২টি পদ ত্র ৪. এবং একটি পদ মু. ক. প. হইতে 
গৃহীত । 

*৩। ছহিফ! ফকিন্ু__কৰি প্রীহটবাসী ছিলেন। তাহার রচিত গানটি 
জর. লো. স হইতে গৃহীত । 

৪1 ছহিফ! বাহ শ্রহ্ট জেলার সদর মহকুমার ‘রামপাশা' গ্রামে 
ইহার বাল। ইনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ মরমীকৰি হাছনরজ। সাহেবের বৈমাত্রের 
ভগিনী ছিলেন । হাজী ছহিক! বিবিকে প্রীহট্টের প্রথম মুসলমান মহল! কৰি 
বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট শহরের “কুয়্ারপার' মহল্লায় এই 
মহিলার বসতবাটী ছিল। তাহার রচিত “ছইফা সঙ্গীত' ১০১৪ বাং প্রথম 
প্রকাশিত হয়। ইহার রচিত ২টি পদ এই সংকলনে গৃহীত । 

**। ছাওয়াল শা | ওরফে মহম্মদ রমজান আলী ]_ ইনি শ্রহট্ট জেলার 
“গদাছননগর’ পরগণার অন্তর্গত “বাথারুক' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার 
রচিত “তরিকতে হক্কানী” হইতে ২টি গান এই সংকলনে গৃহীত ৷ 

৬ অঙ্গলিয়া মন্তান__কৰি শ্রহটবাসী ছিলেন। তাহার রচিত গানটি 
ভর. লে৷. স. হইতে গৃহীত ॥ 

*৭। জবান আলী ফকির-_ইনি প্রহট্টবাসী ছিলেন। ইহার রচিত গানটি 
প্র. লো. স. হইতে গৃহীত । 

৭৮। জামাদ আলী ফক্রি--ইনি ্রীহট্টবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 
গানটি এ. লো. স. হইতে গৃহীত ৷ 

ৎ৯। জাহির আলী পাগল-_ইনি প্রহট্বাসী ছিলেন। ইহার রচিত 
গানটি প্র. লো. ল. হইতে গৃহীত । 

৬*। জালালউদ্দীন_ইনি যয়মনসিংহ জেলার পোষ্টাকিল ‘আগুজিয়ার’ 


৪৩২ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্ মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 
অন্তর্গত “সিংহের গাও' গ্রামের অধিবালী ছিলেন । ইহার রচিত কয়েকটি 
বাউল সঙ্গীত প্রবর্তক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

৬১।  জালালউদ্দীন-_পররিচন্ অজ্ঞাত ৷ বাংলা একাডেমী পত্রিকার একটি 
প্রবন্ধ হইতে গানটি গৃহীত । 

৬২। তঙ্গা [ ইত্রাহিম ] ইনি গ্রহষ্ট জেলার “কানাই ঘাট’ পোষ্টাফিসের 
অন্তর্গত ‘বাই আইল' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । ইনি ৬১ বৎসর বয়সে 
১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ভাত্র মাসের শেষ শুক্রবার মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পুত্র 
ছিদ্দিক্র রহমান সাহেব সংকলিত ৩৫টি পদযুক্ত “নুরের বঙ্কার" হইতে টি পদ 
বণ্তমান সন্ধলনে গৃহীত ৷ সবরের ঝঙ্কারের ভূমিকা হইতে জানা যায় যে কবির 
রচিত গানের সংখ্যা মোট ৩*১টি। তন্রা--তৃষ্ণা শব্দজাত। এই কবির 
অধিকাংশ সঙ্গীতের মধ্যে ভগবানকে লাভ করার আন্কাজ্কা বা তৃফাই মূর্ত 
হইয়া উঠিয়াছে। 

৬৩ ।  ভুফানদ্দিন--পরিচয় অজ্ঞাত । উহার রচিত পদটি *সশ্মিলন' ১৩২৪ 
ভাত্র-আহ্বিন সংখা! হইতে গৃহীত ৷ 

৬৪ । দানেশ- ইহার রচিত পদটি মু. ক. প* হইতে গৃহীত হইয়াছে । ইনি 
এবং 'রাগমালা' রচয়িতা “কাজী দানেশ' অভি কিনা বিচার সাপেক্ষ । 
কাজী দানেশের উল্লেখ তাহার সমসাময়িক কবি মোহাম্মদ মুকিমের রচনায় 
আছে, যখা__“উদানিশ কাজী পদ প্রণমিয়া' । কাজী দানিশের অন্ততম শি্য 
পদকার বক্সা আলী । 

৬৪ (ক) ।  ছুবিনশা_ইনি সম্ভবতঃ শ্ৰহট্রের কবি । “মোক্ষদা! সংগ্রহে’ 
রক্ষিত পাণুলিপিতে ইহার রচিত কয়েকটি গান আছে। বর্তমান সংকলনে 
৬টি গান গৃহীত হুইয়াছে। 

৬৫ । ছুলামিএা-__পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত পদটি ব্র-৪ হইতে গৃহীত । 

৬৬ । দৈখুত্রা [ ওরফে মুনিবউদ্দিন ]--ইনি শ্রহট্ট জেলার করিমগঞ্জ 
মহকুমার অন্তর্গত ‘বাহাদুরপুর’ গ্রামের অধিবাশী ছিলেন। ইনি ্রহট্র অঞ্চলে 
সাধক ও কবিরূপে শ্রন্ধা পাইয়া আস্িতেছেন। স্বর্গত মহামহোপাদযায় পদ্মনাথ 
ভট্টাচাখ বিষ্যাবিনোদ মহাশয় ‘প্রভাত’ পত্রিকার ১০১৮ বাং বাধিক সংখ্যায় 
ইহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ইহার রচিত ২টি পদ বর্তমান 

_ সংকলনে গৃহীত হইয়াছে। ভর পদই hae rae en Se 








প্দিশগ্ 'গ' ৪৩৩. 

৬৭ নওয়াজিস__ইনি চট্ট গ্রাম জেলার “সাতকানিয়া' খানার ‘স্থখছড়ি' 
গ্রামের অধিবামী ছিলেন। ইহার পিতার নাম মোহাম্মদ এয়ার । ইহার 
রচিত ‘গুলেবকাউলি', 'জরওয়ার সিংহ', ‘পাঠান প্রশংসা, “হোসেন ন্বপৃতির 
ছে । তদ্রচিত “ুলেবকাউলিতে' আত্মপরিচয় 
দিয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন । ইহার রচনায় 
আলাওলের সমন্ক উল্লেখ আছে। ইহার রচিত ৮টি গান মু. ক. প. তে 
গৃহীত হইয়াছেঞ্। তন্মধ্যে একটি রাধারুফ্ণ লীল! বিষয়ক, অপরটি কালী সঙ্গীত 
রাধাকঞ্চ লীল। প্রসঙ্গ যুক্ত গানটিই বর্তমান সঙ্কলনে শৃহীত হইয়াছে । 

৬৮। নজর পাগল-__ইনি রহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 
একটি গান শী. লো. স. হইতে গৃহীত হইয়াছে। 

৬৯। নজর মোহাশ্মদ__-পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত ১টি পদ মু. ক. 
প. হইতে গৃহীত । 

৭*। নজির--ইনি কাছাড় জেলার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 
গান দুইটি ‘রাগ মারিফত প্রথম ভাগ' হইতে গৃহীত । 

৭১। নশীর মামুদ--পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার ১টি পদ 'পদকল্পতর' এবং 
অপর পদটি রমণীমোহন মলিকের “নুসলমান বৈষ্চব কবি' হইতে গৃহীত 
হইয়াছে । কাহারও কাহারও মতে ইনি বঙ্গের নরপতি হোসেন সাহের পুত্র 
নসরৎ সাহ । 

৭২। নাকিল্ত-পরিচয় জ্ঞাত । ইহা কাহারও নাম নহে। কৰি 
নিজ নাম ব্যবহারের পরিবর্তে বিনয় সুচক “নাকিন্ত' অর্থাৎ “অধম' শব্দের ছার! 
নিজেকে অভিহিত করিয়াছেন । 'নাকিন্তর' ভণিতা যুক্ত একটি গান ‘রাগ 
মারিফত' প্রথম ভাগ হইতে গৃহীত । 

৭৩। লাছির-_পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ২টি গান ত্রজস্বন্দর 
সান্ঠালের ব্র.৩ হইতে বমান সঙ্গলনে গৃহীত হইয়াছে । সান্যাল মহাশয় নাছির, 
নাছির মহাম্মদ ও লশীর মামুদকে একই কবি বলিয়া অন্যান করিয়াছেন। 
তাহার মতে__"নশির' ও ‘নাছির’ নামে কেহ পার্থক্য কঙ্জন| করিয়। জয়ে 
পতিত শৃইবেন না। উচ্চারপভেদই এই পার্থক্যের হেতু । এই ছুই কৰিকে 
অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিবার কোন প্রমাণ নাই সত্য, কিন্ত রচনা প্রণালী 
লক্ষ্য করিলে এই দুইজনকে এক বলিয়! ধারণা না করি! পারা যায় না" 
বর্তমান সঙ্ধলনে নাছির, নাছিরন্ধিন ও নাছির মোহশ্মদকে পৃথক কবি বূপেই, 


২৮ 








৪৩৪ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্গ সুললমান কৰির পর্ণ 

নির্দেশ কর! হইল ॥ তজ্বপ নাশির, নাসিরুদ্দিন, নাসির যোহাম্মদকে পৃথক কবি 
্ূপেই চিহ্নিত কর! হুইয়াছে । এই সকল সঙ্গীতের মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট 
লক্ষ্য করি নাই যাহার জন্য সকল সঙ্গীত রচয়িতাকে একই ব্যক্তি বলিয়। মনে 
করা যাইতে পারে । নশীর মামুদের-_“ধেন্ু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
পদটি চট্টগ্রামে পাওয়া যায় নাই । রসনীমোহন মজিক মহাশয় যে পদটি 
পাইয়াছেন, তাহাও চট্টগ্রামের কোন পুখিতে নাই। এমতাবস্থায় নশীর 
মাসুদ চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত নাছির ও নাছির মহপ্মদকে এক ও অভিন্ন মনে না 
করিবার পক্ষে যুক্তি মিলিতেছে । কবি নাছির একটি পদে নিজেকে 'এতিম' 
ও অপরটিতে “ফাজিল' বলি্ন। নির্দেশ করিরাছেন 

৭৪.। নাছিরদ্দিন__পরিচয় অজ্ঞাত | ইহার রচিত ২টি পদ অ. ৩ 
হইতে গৃহীত । 

৭৫1 নাছির মহশ্বদ পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত ৪টি পদ আ-৩ 
হইতে গৃহীত । 

৭৬। নাশির_পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত ২টি পদ মু: ক. প. 
হইতে গৃহীত । 

৭৭। নাপিরন্দিন_-পররিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত ১টি পদ মু. ক. প. 
হইতে গৃহীত । 

৭৮। নাশির মোহস্বদ_পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত ৩টি পদ মু 
ক. প. হইতে গৃহীত ॥ ‘নণীর মাসুদ" বা ‘নাসির মামুদ'__পূখক কবি সন্দেহ 
নাই। কিন্ত নছির, নপির ; নছিরদ্দিন, নলিরন্দিন ; নছির মহমদ, নগির 
মোহাম্মদ__এই ৬ রকম ভণিতা যুক্ত পদ সমূহ এক ব একাধিক কবির রচিত 
তাহা যুক্তি সহ নির্দেশের দায়িত্ব ভাবী গবেষকদের উপর স্তন্ত রহিল। 

এ=। নিয়ামত হোসন-_পরিচয় অজ্ঞাত ৷ ইহার রচিত পদটি ‘রাগ 
মারিকত। প্রথম ভাগ হইতে গৃহীত ৷ 

৮*। নেমত হোপন--ইনি দক্ষিণ হর মহকুষার “্রাজনগর’ খানার 
অন্তর্গত ‘ইটা’ পরগণার ‘ছুগাঞ' শী্গার অধিবাসী ছিলেন। ২৯৯ 
পদটি ‘রাগ মারিক্ষত' প্রথন ভাগ হইতে গৃহীত । ন 
৮১! মাপা ২7১১৮ ৯ ১০২: কঃ সথা শোন 


৮০০০ 











পরিশিষ্ট 'গ' ৪৩৫ 
এক সময় কৰি পাগলা কানাই ঘশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার সদর 
খানার অন্তর্গত 'বেরবাড়ী' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কবির পিতা 'কুড়ান 
শেখ’ ছিলেন একজন গরীব কৃষক ॥ কৰি গ্রামের মক্তবে কিছু দিন পড়িম্া- 
ছিলেন__ 

লেখাপড়া শিখবো বলে পড়তে গেলাম মাক্তবে 

পাগল! ছোড়ার হবে না কিছু ঠাট্টা! করে কয় সবে" 
কবি প্রথম জীবনে কিছুদিন “আঠারু খাদার' চক্রবর্তীদের “বেরবাড়ীস্থ' 
নীলন্ুঠিতে ২ টাকা বেতনে খালাসীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন । তাহার বংশ বা 
অন্য গৌরব ছিল না। খাকিবার মধ্যো ছিল হৃদয়ে কবিত্ব, মুখে মিষ্টি কথা, 
কণে পাপিয়ার স্থর আর চরিত্রে অপূর্ব বিনস্রশীলতা। তাহার হিন্দু সুসলমানে 
ভেদজ্ঞান ছিল না, সৰ্বত্ৰ সমদৃষ্টি ছিল। কবির একটি গানে "কির নয়ান” 
নামক ভাহার ওস্তাদের উল্লেখ আছে । যোহর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, খুলনা, 
পাবনা, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় তাহার বহু শিশ্য ও ভক্ত ছিল। কবি পাগলা 
কানাই লালন শাহের সমসাময়িক ছিলেন। ইহার মৃত্যু সম্ভবতঃ ১৮৯*)৯৫ 
খ্রী. মধ্যে হইয়াছিল। ইহার রচিত ২৪*টি গান পাওয়! গিয়াছে । তন্মধ্যে 
১হটি গান রাখারুষঃ লীলাগ্রসঙ্গ যুক্ত । 

৮২। পাঞ্জ_ইনি যশোহর জেলার “ইশলকুপা! গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
পিতা! খাঁদেম আলী খোন্দকার, ইনি রী ও পুত্র পাঞ্খশাহ সহ নিজ গ্রাম ত্যাগ 
করিয়া যশোহর জেলার 'হরিপাকুণ্' খানার অধীন ‘হরিশপুর' গ্রামে স্থায়ীভাবে 
বাস করেন। পাঞ্রশাহ উক্ত গ্রামের হেরাজতুজ্াা খোন্দকার নামক জনৈক 
স্ঘীপন্থী সাধুর নিকট দীক্ষিত হন। পাঞ্শাহ রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 
‘ইস্চি ছাদেকী গহর' । ইহার রচিত ৫টি গান ‘বাংলার বাউল ও বাউল গান' 
শীর্ষক গ্রন্থে সঙ্গলিত হইছ্থাছে। তন্মধ্যে ২৬টি গান বৈষ্ণব ভাবাপন্ন । ইনি 
১০২১ লালে ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন । 

৮৩) শিল্পাশা ঠাকুর_-কৰি প্রহর জেলার অধিবাসী বর উদ্ধত 
গানটি শ্রী. লো" লী 

৮৪। পীর মোহাম্মদ__পরিচন্স অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ 
ক্র. ৪ হইতে এবং অপরটি মু. ক. প. হইতে গৃহীত ৷ 

৮৫ । ফএজর রহমান_ইনি চট্টগ্রাম জেলার পি খানার অন্তর্গত 
“জঙ্গলখাইন' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পিতার নাম আসান আলী ॥ 





৪৩৬ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্ন সুসলমান কবির পদম্ুষা 


ইহার রচিত “গোলশনে বাহার" গ্রন্থ তাহার স্বত্যুর পর তাহার পুত্র গোল 
মোহাম্মদ হাবিকুলবকর চৌধুরী কর্তৃক ১৩৩৮ ব্দান্দে প্রকাশিত হয় ॥ এই গ্রন্থে 
গ্রন্থ রচনাকাল সা'কেতিক ভাষায় নিদিষ্ট হইয়াছে। যখা__'বাঁপ বামে গ্রহ 
স্থিতি ভুজ বামে নিশাপতি বাংলা এই সন বিরচিত' [১২৯৫ বাং] । ['গোলশনে 
বাহার’, পু ১৫ ] ইহার রচিত ২টি গান এই গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে । 

৮৬। ফকীরশাহ--পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত পদটি মু. ক. প. 
হুইতে গৃহীত । 

৮৭। ফজলউদ্দিন_-ইনি প্রহট্ট জেলার স্লামগঞ্জ মহকুমার অন্তত 
‘জগর্াথপুর' খানার “তেঘরিয়।" গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার এবং 
“ফজলুর রহমান" ও ‘স্থনামিয্না পীর সাহেব" রচিত ‘হজরত শাহ্‌ ছিন্দেক 
তবকাতী ও হজরত শাহ ইসমাইল তবকাতীর জাঁবন চরিত গ্রন্থ হইতে ৪টি 
পদ গৃহীত হইয়াছে । 

৮৮ । ফজললহক সিকদার--ইনি ত্রিপুরা জেলার *নন্দলাল' গ্রামের 
অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৫০টি গজল সম্বলিত “মহাশ্মদী এস্চে ভাণ্ডার" 
হইতে ৩টি গান গৃহীত হইয়াছে । কবির সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় এইকপ :_ 

সোন থোড়া অধিনের কিছু হাল। ত্রিপুরা জিলার বিচে নন্দলাল ॥ 

নন্দলালে বসতবাটি গুণধাম। মহাশ্মদ ফজলল হক হয় নাম ॥ 
[ মহাম্মদী এক্ষে ভাণ্ডার, পৃ ১] 

৮৯ । ফতন-_পরিচয্ধ অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ রমণীমোহন 
মন্সিকের “মুসলমান বৈষ্ণব কৰি’ এবং অপরটি “ভারতবধ" পত্রিকা হইতে গৃহীত। 

৯*। ফতে খান-_পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত একটি গান ‘সম্মেলন’ 
পত্রিকা হইতে গৃহীত ॥ কবি তাহার পীর “সাহ। ছুলতানে'র নামোলেখের 
সঙ্গে সঙ্গে এত্রাহিম খান নামক জনৈক ব্যক্তির উল্লেখ করিছাছেন। যথা ৮ 

“কহে ফতে খানে সখি উপায় আছএ নাকি শযুত এন্রাহিম খান ॥ 
ভব কতক জানিহ ন্দাক্ষার পির মির সাহ! ছুলতান ।' 

৯১। করমুজ_ ইনি প্রহট্টের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত, পট 
শ্রী. লো. স- হইতে গৃহীত ৷ 

৯২। ফাজিল-_ইনি উহস্টের te ছিলেন। ইহার রচিত পদটি 
জী, লো. স. হইতে গৃহীত । 

__=৩। বক্সাক্মালী_ বহি চন জলা খাদ খানার অন্ত 








© 
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“‘ডিঙ্গরোল’ নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন ॥ ইহার পিতার নাম 'যোহাম্মদ 
হারি পণ্ডিত’, কবি হারি পণ্ডিত রচিত “জৈগুণের বারমান' ‘পূর্ণিমা! পত্রিকার, 
১ম বর্ষের এয সংখ্যায় মুত্রিত হইয়াছিল ॥ বন্ধা আলী ১১৭৪ মঘী সন পর্যন্ত 
জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহার রচিত পদটি বর. ৪ হইতে 
গৃহীত । 

৯৪) বদিযুঞ্দমা--পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত পদটি মু. ক. প. হইতে 
গৃহীত ৷ 

2*। বদিষুদ্দিন-_ইনি চট্টগ্রাম জেলার “পটিয়া” খানার অন্তর্গত ‘বাহলী! 
গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ‘খোন্দকার ও কাজী’ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার রচিত 'কতেমার ছুরৎনামা” ও *চিন্তইমান' নামক গ্রন্থন্থয় পাও গিয়াছে । 
ইহার পুত্রের নাম ‘আসান শাহ কাজী" । ইনি একজন বিখ্যাত ধাগ্রিক ব্যক্তি 
ছিলেন। ইহার রচিত পদটি ত্র : হইতে গৃহীত ৷ 

৯৬) বহুরাম__পরিচগ অজ্ঞাত । উহার রচিত 9টি পদ মু. ক. প. ত 
মুত্রিত হইয়াছে ॥ তন্মধ্যে দুইটি বৰ্ড মান সক্কলনে গৃহীত । 

৯৭। বাঙ্গ শা--ইনি শহরের অধিবাসী ছিলেন। ইহার বচিত পদটি 
ভর. লো. স. হইতে গৃহীত । 

2৮ । বুরহানী [ ওরফে নজির হোসেন ]--ইনি শ্রহট্ট জেলার “হৃনামগঞজ' 
মহকুমার 'পাথারিয়া' পরগণার ‘বড়খল' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার 
রচিত ৭১টি গান সঙ্গলিত ‘এক্কে গোলজার’ হইতে ৮টি গান গৃহীত হুইয়াছে। 
কবির মুশিদের নাম ছিল ‘বুরহানউন্দিন'। কৰি সংক্ষেপে নিয্োক্তূপ আখ্ম- 
পরিচয় দিয়াছেন 
“নাজির হোসেন নাম জানিবায় "আমার ॥ বুরহানী নামেতে গান করিস প্রচার ॥ 
বুৱহানউদ্দিন মেরা মুরশিদের নাম। তিনি হইতে পাইন যাহা হেকমত কালাম |" 

[এস্কে গোলজার, পৃ ২] 
অন্থাত্_-'নজির হুসেন যেই ফকির বুরহানী সেই । দুই নামেতে একজনেতে 
খেলিছে প্রেমের লাই ।' [ পদমঞ্জ্যা, ৯৮1৭1১৪৫ ] 

221 ভেলা শা ফকির-_ইনি শরহট জেলার সদর মহকুমার ‘বালাগঞ্জ 
খানার এক ক্ষুত্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন । উহার রচিত 'খবর নিশান’ নামক 
এক গান ও ধর্মবিষয়ক গ্রন্থের সংবাদ জানা গিয়াছে । [ “আল্‌ ইসলাহ', ৭ম বর্ষ, 
২য় সং, পৃ «৬ ] ইহার রচিত ১১টি গান এই সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে। 

প 


৪৩৮. বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্গ মুসলমান কবির পদমঞ্চুষ! 
১**।  মছনতাজ-_পরি5য্ অজ্ঞাত । ইহার রচিত একটি পদ *সম্মিলন” 
পত্রিকা হইতে গৃহীত । 


১০৯। মজাইদ চান্দ--কবি ভ্রীহ্রবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৩টি গান 
ভর. লো. স. হইতে গৃহীত । 

১০৯  মতাহির-_ইনি প্রহট্ট জেলার “বদরপুর' নিবাসী ছিলেন । ইহার 
রচিত “হৃদয় বীণা' হইতে একটি গান গৃহীত হইয়াছে । 

২*৩। মদন শাইনি ৎট্রবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ৩টি গান 
জর. লো. স- হইতে গৃহীত ৷ 

১*৪। মনকর-_পরিচয় অজ্ঞাত ॥ ইহার রচিত গানটি “বাল! একাডেমী 
পত্রিকা’ হইতে গৃহীত । 

১০৫ । মনোহর--পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত ১টি পদ ত্র-৪ হইতে 
এবং অপরটি মু. ক. প. হইতে গৃহীত | ত্র. ও এ উদ্ধৃত পদটি চট্টগ্রামে পাওয়া 
গিয়াছে । “মনোহর” নাম হিন্দু কবির হওয়াও সম্ভব বিবেচনা করিয়া ত্র. ৪ 
সক্ষল্িতা ব্জন্ন্দর সান্যাল মহাশয় এই পদের পাদটীকায় নিয়োক্ত মন্তব্য 
করিয়াছেন --“মনোহর নাম হিন্দু ও মুসলমাম উভয় জাতির মধ্যেই বর্তমান 
আছে বটে, কিন্তু চট্টগ্রামে সুসলমান কবির প্রাধাক্স ও তৎ্সমাজে এই নামের 
ভুরি প্রচলন দেখিয়া আমরা এই পদকর্তা মনোহরকে মুসলমান কবি ক্ষপেই 
গ্রহণ করিলাম ।" 

৯৮৬) মনৌব্দর ( মন্ত্র )--পরিচয় অজ্ঞাত ৷ মূহঅর ভণিত যুক্ত 
৩টি পদ এবং অনৌদ্মর ভণিতা যুক্ত ওটি পদ ভারতবর্ষ পত্রিকার ২টি সংখ্যায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল । “মলৌঅর* ভণিতা! যুক্ত একটি পদে কবি তাহার গুরু 
আএনদ্দিনের উল্লেখ করিয়াছেন! যথা--“সাহ৷ আএনদ্দিন ছো পহু প্রবিণ দেখি 
আনন্দ পরাণ ।' [ পদমঞ্জুবা, ১*৬৷২৷১৫৪ ] ‘মনৌঅরের' অনুরূশ “আছদ্দিনের' 
গুরু “আএনদ্িন'॥ উভয় কবি এক গুরুর শিল্ত হইলে ইহারা সমকালবতী 
অন্থমান করা যাইতে পারে ॥ উচ্চারণ বিরতিতে “মনৌদ্মর' ‘মঙ্ু্র' হওয়া 
বিচিত্র নহে মনে করিয়া এই ছুই রকম ভণিতা যুক্ত পদ একই কবির পদরূপে 
নির্দেশ কর! হইল ৷ “মনৌনসর” ও মন্ত্র" যে পৃথক কৰি হইতে পারেন 
না এমন কথাও বলা শক্ত ॥ সেইন্ন্ত ছুই কবির পার্থক্যজ্ঞাপক প্রমাণ 
আবিষ্কৃত ন! হওয়া পৰ্যন্ত ইহাদিগকে এক কৰি রূপেই গ্রহণ করা গেল 

১-৭ মতুজা গাজী-_পরিচয় অজ্ঞাত ॥ ইহার রচিত টে পঙ্ধের 
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মধ্যে একটি “ভারতবর্ষা, অপরটি মু. ক. প. হইতে গৃহীত ॥ কেহ কেহ গাজী 
ও নৈয়দ ভণিতা যুক্ত পদ একই কবির রচন। বলিয়া অনুমান করেন। 

১:৮। মিয়াধন--ইনি অঁহট্ট জেলার ‘মৌলবী বাজার" মহকুমার 
অন্তর্গত ‘লংলা’ পরগণার ‘জাবেদ!’ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 
১2টি গান সম্বলিত ‘নৃতন প্রেনভাণ্ডার' হইতে ১টি গান বর্তমান সন্ধলনে গৃহীত 
হইয়াছে । কৰি অধিকাংশ পদে (৮টিতে ) ‘পাগল মিয্াধন' ভণিত| 
দিয়াছেন । কবির নিদ্নোক্র উক্তি হইতে তিনি লেখাপড়া বিশেষ জানিতেন না 
বলিয়াই মনে হয়_-"আমিও নাদান বন্দা কমিন!। লেখাপড়া কিছু আমি 
জানি না।' [ নৃতন প্রেম ভাণ্ডার, পৃ হ ]) 

১*৯। মীর ফয়জুল্পা-_পরিচয় অজ্ঞাত | ইহার রচিত ৩টি পদ ত্র. ৩ 
এবং “ভারতবর্ষ, “দশ্মিলন' ও মু. ক. প. হইতে একটি করিয়া মোট ৬টি পদ 
গৃহীত হইয়াছে । 

১১০। মীর্জা কাঙ্গালী__পরিচয় জ্ঞাত। ইহার রচিত ১টি পদ ত্র ৩ 
হইতে, 'লশ্মিলন' পত্রিকা ও মু. ক. প. হইতে ২টি করিয়া মোট «টি পদ গৃহীত 
হইয়াছে। 

৯১১ । মীঞ্জা কএজুজা পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত একটি পদ ত্র. ৩ 
হইতে গৃহীত। কেহ কেহ মীর ও মীঞ্জা ভণিতা যুক্ত পদ একই কবির রচনা 
বলিয়া অগ্রমান করেন । তাহাদের মতে 'গোরক্ষবিজয়'» ‘গাজী বিজঃ', ‘সত্যপীর 
বিজয়' ও ‘জয়নবের চৌতিশা' প্রস্ৃতি রডস্মিতা শেখ ফন! এবং মীর ও মীর্জ। 
কণন্ছুল ভিন্ন ব্যক্তি । যে স্থলে শেখ, মীর, মী প্রদ্থৃতি বিভিন্ন কুলোপাবি 
কূপে শ্বীরুত, সে স্থলে এই তিন কুলোপাধিযুক্ত কবিতা ও গ্রন্থ রচদ্দিতাকে এক 
মনে না করাই যুক্তি সঙ্গত। 

১১২। মুছা__পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি ‘রাগ মারিফত' 
প্রথম ভাগ হইতে গৃহীত । 

১১৩। মুজমিল নাগর-_ইনি প্রহর বাসী ছিলেন। ইহার রচিত ২টি 
গান শ্রী, লো. স. হইতে গৃহীত । 

৯১৪ ।+ মোছন ব্মালী__পরিচয় অক্ঞ/ত। ইহার রচিত পদটি ত্র. ৩ হইতে 


গৃহীত। ৫ & 








৪৪ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপর মুসলমান কবির পদমঞ্ষা 


১১৯ । মোহাম্মদ আলী--পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি ব্র- ৪ 
হইতে গৃহীত ৷ 

১১৭ । মোহাম্মদ চুহর _ চট্টগ্রাম জেলার 'বাশখালিতে' ইহার জন্ম। 
পিতা ‘ওয়াইজুদ্দিন'। কবি তাহার রচিত 'আজবশাহ সমনরোখ’ কাবো, 
তাহার পিতার পূর্ববর্তী আরও ৪ পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাবা 
ব্যতীত কৰি রচিত ‘মনোহর মধুমালতী’ “কামিলশাহ দিলারাষ' ও “নন 
চিত্রবতী’ নামক কাবোর সন্ধান জানা গিয়াছে । কবি চুহর উনিশ শতকের 
প্রথম পাদের কবি। "বালা একাডেমী পত্রিকা' হইতে চুহর রচিত গানটি 
গৃহীত হইয়াছে । 

১১৮। মোহাম্মদ পরাণ--পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত পদটি মু. ক. প. 
হইতে গৃহীত ৷ ইনি এবং ‘রাগনামা' রচদ্রিতা মোহাম্মদ পরাণ সম্ভবতঃ অভিন্ন 
ব্যক্তি । “মোহাম্মদ পরাণে কহে মনেতে ভাবিয়া । হয় কিনা হয় চাহ শান্তর 
বিচারিয়া।' [ পুথি পরিচিতি, প. ৪৫* ] 

১১৯। মোহাম্মদ হানিফ-_ পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি অ. ৩ 
হইতে গৃহীত । 

১২*। মোহাম্মদ হালিম--ইনি চট্টগ্রাম জেলার “পটিযা' থানার অন্তর্গত 
'জিনাই' গ্রামের নিবাসী ছিলেন ॥ ইহার পুত্রের লাম “আলি মিঞা' ইনি, 
কবি ছিলেন, কবি মোহাম্মদ হালিম রচিত ৪টি পদ “ভারতবধ' এবং ৩টি পদ 
মু: ক. প- হইতে গৃহীত ৷ 

১২১। রইছ অধম_কবি শ্রহট্রের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 
পদটি শর. লে।- স. হইতে গৃহীত ॥ 

১২২)  বউক [ আবদুল রউফ চৌধুরী ]-্রিহট্র জেলার ন্থন।মগঞ্জ 
মহকুমার অন্তর্গত “ভাটীপাড়া" গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 
"বিচ্ছেদ সঙ্গীত' গ্রন্থে মোট ৩৭টি গান আছে। এ গ্রন্থ হইতে নির্বাচিত এটি 
গান বর্তমান সঙ্গলনে গৃহীত হইযাছে। কবি তাহার পত্নী ফককরুগ্রেছাবাহ্ 
চৌধুরাণীর মৃত্যুতে তাহার স্থির উদ্দেশে এই লা বর 

পত্নীর উদ্দেশ্ছে 
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১২৪ । রহিসুদ্মিন (ককির)__ইনি রাহ জেলার সদর মহকুমার “বালাগঞ্জ 
খানার অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত ২টি পদ “রাগ যারিকত' প্রথম ভাগ 
এবং একটি পদ শ্. লো স- হইতে গৃহীত ৷ 

১২৫ । রিয়াছত কআলি__ইনি প্রীহট্র জেলার অধিবাসী ছিলেন । ইহার 
রচিত “প্রণয় গাথা" তে মোট **টি গান আছে । তন্মশ্বোর ২টি গান বর্তমান 
সঙ্কলনে গৃহীত । 

১২৬। রেয়াছক-_পরিচযয অজ্ঞাত । উহার রচিত পদটি মু. ক. প. 
হইতে গৃহীত ॥ 

১২৭। লালন-_ইনি নদীয়া জেলার 'কু্টিথা' মহকুমার অন্তর্গত 
'ভাড়োরা' বা ‘ভাড়ার’ গ্রামে ১৯৭৪ শ্রী: জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৬ বৎসর 
বয়সে ১৮৯১ খ্রীঃ কুষ্টিয়ার পার্শ্ববর্তী ‘সেউরিয়া' গ্রামে দেহত্যাগ করেন। 
কাহারও কাহারও মতে লালন হিন্দুর সন্জান ছিলেন, পরে “দরবেশ সিরাজ সই" 
এর নিকট বাউল সহজিয়া অব! স্থফী মতে দীক্ষিত হুন॥ ইহার রচিত বন্ধ 
সঙ্গীতে তাহার গুরু দরবেশের সশ্রন্ধ উল্লেখ আছে৷ বর্তমান সঙ্গলনে লালন 
রচিত ১৬২টি গান গৃগীত হইয়াছে । 

১২৮) লালবেগ--পরিচস্ অজ্ঞাত । ইহার রচিত একটি পদ ব্র- ও হইতে 
গৃহত ৷ 

১২2 । লাল মামুদ--ইনি ময়মনসিংহ জেলার ‘নেত্রকোণা! মহকুমার 
“নারায়ণ ভহরের" নিকটবর্তী ‘বাওই ডহর' গ্রামের এক দরিপ্র পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জ্যোষ্ট ত্রাতার নাম ‘কালু’ ৷ লাল মাসুদ গ্রামের 
পাঠশালায় যৎসামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করেন । প্রথম জীবনে ইনি ‘গাজীর 
গান' করিতেন । পরে ‘কবির দলে' যোগ দেন। এই সময় হিন্দুধর্ম গ্রন্থ ও 
চৈতন্তলীলা গ্রন্থ পাঠ করার ফলে ঠাহার বৈষ্চব ধর্মের প্রতি অন্ধার উদ্রেক হয়। 
তিনি আপন কাটার নিকটস্থ নদীভীরে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ মূলে “তুলসীমঞ্চা 
স্থাপন করিয়া রীতিমত সেবাপুজা করিতে থাকেন! এই সময় হইতে নিরা- 
মিৰ্বাণী হইয়া স্বহন্ডে পাক করিয়া খাইতে আরম্ভ করেন। লালমামুদ স্থাপিত 
তুলসীমঞ্চের সন্মুখে খোল করতাল সহযোগে প্রত্যহ দুই বেল! কীর্তন হইত । 
লালমা সুদের ওটি গান ‘সৌরভ' পত্রিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে । 

১৩*। শাহ আকবর-_ভণিতাযুক্ত পদটি 'গৌরপদতরদ্দিনী' গ্রন্থ হইতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে । কেহ কেহ অনুমান করেন ব্রজবুলি ভাবায় জীচৈতন্তদেব 


৪৪২. বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন মুসলমান কবির পদমঞ্জ্যা 


সদ্বন্ধে রচিত এই পদটি সম্রাট আকবরের রন! ৷ সম্রাট আকবর লাকি সভক্ত 
ভ্রচৈতন্যের হুরিসংকীর্ন চিত্র দেখিয়া বিহ্বল হুইয়া এই পদটি রচনা 
করিয়াছিলেন। অনেকে আলোচ্য কবিকে জনৈক ফকির বলিয়া অন্মান 
করেন। 

১০১। শা হুছন আলম-__এই কবি শ্রিহট্রের অধিবাসী ছিলেন । ইহার 
রচিত পদটি শ্রী. লো. স. হইতে গৃহীত । 

১০২ । শিতালং [ ফকির )_ইনি শ্রীহষ্ট জেলার “কর্রিমগঞ্জ' মহকুমার 
"অন্তর্গত ‘ভাঙ্গার’ নিকটবর্তী এক ক্ষুত্র পীর অধিবাসী ছিলেন। প্রৌড়বয়সে 
ইনি সংসারত্যাগ করিয়া যান । ইহার রচিত আধ্যাত্মিকভাবপূর্ণ বছ সঙ্গীত 
শ্রহ্ট অঞ্চলে প্রচলিত। ইহার রচিত প্রায় তিন শতাধিক গানের এক 
পাঙুলিপি বর্তমানে উহ মুসলিম সাহিত্য সংসদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে । 
বর্তমান লঙ্কলনে মোট «৮টি গান স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে ২টি কৰিয়া 
শশিতালগীরাগ', “শিক্ষাসেবক' ও ভর. লো. স. হইতে, অবশিষ্ট ৫২টি মোক্ষদ। 
সংগ্রহে রক্ষিত পাগুলিপি হইতে গৃহীত ॥ 

১৩৩। শেখ কবির-_পরিচয় অন্যাত। ইহার রচিত ১টি পদ ‘ভারতবর্ষ 
হুইতে গৃহীত । এই পদে ছুলতান নাছির শাহের উল্লেখ আছে। এই কবি 
নছির শাহের সমকালবর্তাঁ বলিয়া অনুমান করা হয়। *ছুলতান নছির শাহ! 
ভুলিছে কমল বনে।' (১৩৩।১। ২৮৪) 

১৩৪ । শেখ ভিখন__পরিচয় জ্ঞাত । ইহার রচিত পদটি অর. ৪. হইতে 
গৃছীত ৷ 

১৩৫ । শেখলাল-_পরিচয় অজ্ঞাত। উহার রচিত পদটি এ, ৪ হইতে 
গৃহীত । 

১৩৬ । সদাই শাহ [ ফকির ]--ইনি উহট্ট জেলার উত্তর শ্রীহট মহকুমার 
অন্তৰ্গত 'বালাগঞ্ খানার অধিবাসী ছিলেন । ইহার সতত (পর ‘রাগ 
মারিফত' প্রথম ভাগ হইতে গৃহীত । 

১০ ইল অজ্ঞাত । ইহার রচিত, ফলা: 








গা ৪৪৩. 


কৰি স্তোজা। ইনিও পিতার ভ্তান্ বন সঙ্গীত রচনা করিয়া গিহাছেন। 
ইহার রচিত পদে পিতা আলিরাজার সশ্রন্ধ উল্লেখ আছে । যথা “কাতর 
কিন্করে ডাকে বারে বারে লাহ! আলির পায়” ( পদমন্ধুৰা, ১৩৮1১।২৮৬) । 
উদ্ধৃত পদটি ‘সাহিত্য সংহিতা’ পত্রিকা! হইতে গৃহীত । 

১৩৯) সালবেগ-__ইনি উড়িস্থার অধিবাসী ছিলেন। উড়িয়া ভাষায় 
রচিত "দা ভক্কি' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, পাঠান রাজের এক 
মুঘলমান সেনাধ্যক্ষ বলপূর্বক্ জনৈকা! হিন্দু বিধবাকে গ্রহণ করেন। উক্ত 
সেনাধ্যক্ষের গুরলে ও হিন্দু বিবার গর্ভে সালবেগের জন্ম হয়। সালবেগ 
পরবর্তী জীবনে একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হন৷ ইহার রচিত 
তিনটি পদ (পদ সংখ্যা ১৫৪২, ২৪৭২, ২৯৭২ ) *পদকল্পতরু" হইতে, একটি 
“পদরসসার' হুইতে এবং ওটি "উড়িয়া সাহিত্য লক্ষলন' হইতে গৃহীত হইয়াছে । 
প্রন্থপাদ অতুলকুষ্ণ গোস্বামী রচিত ‘ভক্তের জয়' গ্রন্থে 'দার্ডয ভক্তি" হইতে 
সালবেগের জীবনী সঙ্চলিত হইয়াছে । সালবেগের পদ উড়িস্কার মন্দিরে এখন 
নাকি গীত হয়। এই উড়িয়া কৰির পদ বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের নিকট বিশেষ 
আদরের বাস্ত বলিয়াই “বৈষ্ণবদাস' সঙ্চলিত 'পদকলপতকুতে' ইহ। স্থান পাইয়াছে। 
কাহারও কাহারও মতে সালবেগ তাহার মাতার মৃত্যুর পর ব্রজ্গ মণ্ডলে চলিয়া 
যান এবং তথায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। সালবেগের একটি 
কবিতায় (পদকলতরু ২৯৭২ সং পদ) ভ্রজভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। এই 
পদ দৃষ্টে কৰি শেষ বয়সে বৃন্দাবনে ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয্ন। কবি ঘে 
জাতিতে যৰন ইহা তাহার রচিত একাধিক পদে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। 
যখা :__'কহে লালবেগহীন জাতিতে যবন' ( পদমঞ্্ষা, ১৩৯১।২৮৭ ), ‘মূ মৃঢ় 
জাতিতে যবন' ( পদমঞ্জুযা, ১৩৯।৫।২৮৮ ) ইত্যাদি । 

১৪০। সিরতাজ-_পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত একটি পদ “সম্মিলন” 
পত্রিকা হইতে গৃহীত । 

১৪১। সেরচান্দ__পরিচন্ধ অজ্ঞাত । ইহার রচিত একটি পদ বর. এ 
হইতে গৃহীত । 

১৪২ সৈয়দ ব্সাইনদ্দিন পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত ৮টি পদ 
বৰ্তমান সঙ্কলনে গৃহীত হইস্থাছে। তন্মধ্যে ওটি ত্র- ৩ হইতে এবং ২টি করিয়া 
“ভারতবর্ষ' ও মু. ক- প. হইতে উদ্ধৃত হুইয়াছে। ১১ 





ভি 
9৪৪ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপস্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষ! 

১৪৩ । সৈয়দ আকলি - ইনি আঁহট্ৰের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 
১টি পদ শী. লো. স. হইতে গৃহীত ॥ 

১৪৪ । ইৈয়দ আলী [ ককির )__পৰিচঘ 'অঙ্ঞাত। ইহার রচিত একটি 
পদ ‘কাগ মারিফত' প্রথম ভাগ হইতে গৃহীত । 

১৪৫ । সৈয়দ জহরুল হচ্ছেন ( জহুর )__কহ্র জেলার তরফ পরগণার 
মধুপুর গ্রামে ১২৮৩ বঙ্গাব্দে ইহার জন ॥ ইনি দাউদপুরের বিখ্যাত শাহু 
দাউদের বংশধর । ইহার পিতার নাম শাহ ইজাবত্ত আলী । ইনি প্রথম 
বামৈ পরগণার এক মাত্রাসায়, পরে মোমেনশাহী জেলার যঙ্গলবাড়ী যাত্রাসায় 
এবং শেষে ঢাকা গবর্ণমেন্ট মাত্রাসায় অধ্যয়ন করেল । ইতোসধো তাহার 
পিতার মৃত্যু হইলে তিনি বাড়ীতে কিবরিয়া আসিয়া যাত্রাসা স্থাপন করিরা 
অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাহার রচিত ‘নূরনাজাত’ গ্রন্থ সিলেটী নাগরী 
অক্ষরে মুক্রিত হয়। তাহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'জাওয়াহির'__তাহার স্বত্যুর পর 
তাহার পুত্র সৈয়দ মোরা] আলী বি. এ. প্রকাশ করেন ॥ গত ১৩৪৯ সালে 
তাহার মৃত্যু হয । জওয়াছিরে মোট ১৪৭টি গান সুভ্রিত হইয়াছে । বর্তমান 
গ্রন্থে মোট ৩২টি গান উদ্ধত হইছে ॥। কবি তদ্রভিত গানে পিত। ইজাবত, 
আলির উল্লেখ করিয়াছেন । যথা--'দীনহীন জহুর মাত্র খালি, সৈয়দ ইঞ্জাবত 
আলি, পিত! তাঁর মধুপুরে ঘর ।' [ পদমঞ্জুষা ১৪।+।২৯৬ ] ভন্মস্ুমির উল্লেখ, 
যথা :__‘জহুরুল হুছেনে কয়, মনে কিছু শান্ত নয়, সিলেটের তরফে নিবাস! 
[ পদমঞ্জুৰা ১৪৫।২৩।৩*৪ ] অন্যত্র_সামান্ম কালের জন্য মধুপুরে ঘর" 
[ পদমঞ্জুষ1, ১9৫।২৭।৩০৬ ] 

৯৪৬। সৈয়দ নাছিরদ্দিন_পরিচয় অজ্ঞাত॥ ইহার রচিত ১টি পদ ব্র- ৩ 
হইতে গৃহীত ॥ এই পদটিতে কবি “সাহ। আবছুল।' নামক ব্যক্তিকে প্রণাম 
নিবেদন করিয়াছেন । যথা “কহে সৈয়দ ন|ছিরদ্ছিনে পূরিয়া আরতি । সাহা 
'আবছুল্লা পদে করিয়া ভকতি ৷ ( পদমঞ্জুষা, ১৪৬।১)৩*৯ ) 

৯৪৯) সৈয়দ নিয়ামত ইনি দক্ষিণ জীহট মহকুমার “কমলগঞ্জ! খানার 
অন্তগতি ‘ভাঙ্গগাছ’ পরগণার ‘রখুনাবপ্র' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার 
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পরিশিষ্ট গগ' see 
ঘাট! ‘নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ইহার রচিত ১টি পদ 
“পদকল্নতরুতে' ( ২৯৫৭ সংপদ ) উদ্ধৃত হইয়াছে ॥ স্বর্গীয় নিখিলনাখ বাম 
তাহার একটি প্রবন্ধে [ স্থধা, ১ম বর্ষ, যা সংখ্যা ] মুশিদাবাদবাসী “সৈয়দ 
মতুর্জা' নামধারী মুসলমান ক্ষকিবের জীবনী প্রকাশ করিদাছেন। 
মুণিদাবাদবাসী এই ফকিরের সমাদি স্থলে এখনও প্রতিবত্সর হেলা বসে এবং 
বহু স্থান হইতে মুসলমান ফকিররা আসিয়া মিলিত হন ৷ 


১৪৯। সৈয়দ মতূৰ্জ৷ [ খ ]- পরিচয় অজ্ঞাত । ইনি সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের 
অধিবাসী ছিলেন । ইহার রচিত প্রায় সকল পদ চট্টগ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন হন্ত- 
লিখিত রাগ ও তাল বিষয়ক কয়েকখানি পুখি হইতে সংগৃহীত । কবির পদ 
সমূহ হুইতে তাহার বিশেষ কোন পরিচয় জানা যায় না। এক স্থলে কবি নিজেকে 
“সৈয়দ মতু জা গাজী’ ( পদমঞ্জুৰ৷ ১৪৯।২)৩১১ ) বলিয়া, অন্তত্ৰ ‘ককির' বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন যখা--সৈয়দ মতু জা কহে জনমের ককির ( পদমঞ্্ধা 
১৪৯।১*।৩১৩ ) ; ‘সৈয়দ মতুন্দী আলী জনমের ফকির’ (পদমঞ্ষা 
১৪৯।১৪।৩১৪ ) ; “সৈয়দ মতু জা কহে জনমের ফকির’ (পদমঞ্জুষ। ১৪৯1১৭৩১৫) 
ইত্যাদি । এই সন্ধলনে যে ৫১টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে টি ‘ভারতবর্ষ 
পত্রিকা’, ২২টি ত্র. ৯ এবং ২৬টি মু. ক. প. হইতে গৃহীত । পদকরতরুতে 
উদ্ধত পদের সৈয়দ মতু“জা এবং চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পদের সৈয়দ মতু জা এক ব্যক্তি 
কিনা, এ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেব 
সংগৃহীত কৰিতার ২।৪টি মুশিদাবাদ বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলে আবিদ্ধৃত হইলে 
একাধিক কবির কল্পনার অবকাশই খাকিত না। এই সকল কারণে 'আবতুল 
করিম সাহেব একই নামধারী ছুই কবির অস্তিত্ব মহ্মান করিয়াছেম। যখা-_ 
ছুই দিকে দুইজন পৈছদ মতুজার কীন্তি চিহ্ন প্রকাশ হইছবাছে॥ *পদকমতরণ' 
প্রতৃতি গ্রন্থে এক সৈয়দ মকু্জার পদাবলী দৃষ্ট হুয়। তিনি মুশিদাবাদবাসী 
ছিলেন। আর আমরা চট্টগ্রামে এক সৈয়দ মতুন্জার বহুল পদাবলী 
আবিষ্কার করিয়াছি । আমাদের সংগ্রহে পদাবলীর সংখ্যা অনেক্ষ অধিক । এই 
উভয় কৰিকে অভিন্ন বলিতে কিছু সঙ্কোচ বোধ হ্। থে কবির কাতি 
চট্টগ্রামে এত অধিক পরিমাপে পাওয়া যাইতেছে, ভিনি মুপিদ/বাদবাশী, ইহা 
বিশ্বাস করিতে সহজেই হিধা জন্মে। “পৰকরত্তরু গ্চথে শত কোন পদই এ পাস্ত 
চট্টগ্রামে পাওযা যায় নাই॥ স্ৃতরাং আমাদের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল 


৪৪৬ বাক্ষালার বৈষ্ণবভাব।পন্গ মুসলমান কবির পদমঞ্ুযা 


হইতেছে । [ ‘সৈয়দ মতু্জার পদাবলী’ সাহিত্য, ১৩১*, পৌষ, পৃ 
+৫২ আর] 


৯৫) সৈয়দ শা__ইনি প্রহট্রবাসী কবি ছিলেন। ইহার রচিত পদটি 
আর. লো. স. হইতে গৃহীত । 


॥ ১৫১ সৈয়দ শাহম্ছর-_ইনি আঁহট্ট জেলার “হ্ুনাষগঞ্ধ' মহকুমার 
‘সৈয়দপুর’ গ্রামের আধিবাসী ছিলেন । ইহার পিতার নাম “সৈয়দ লবু" € সৈয়দ 
শাহনূরে বলে সৈয়দ নবুর বেটা" পদযন্জুষ! ১৫১।৯৯৩৩* )। ইহার রচিত 'নূর 
নছিহত' নামক “মারিফতি' গানের এক সংগ্রহ “উহ্ট মুসলিম সাহিত্য সংস্গ' 
গ্রন্থাগারে আছে । বর্তমান সন্জলনে যে ২*টি গান উদ্ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে ১২টি 
“মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি” হইতে, অবশিষ্ট ৮টি-_-“বাংল! একাডেমী 
পত্রিকা", এ. লো” স-, “ভারতী” ও 'আহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা" হইতে 
২টি করিয়া গৃহীত হইয়াছে । 


১৫২ । সৈয়দ জুলতান--ইনি শ্ৰহট্ট জেলার হবিগজ মহকুমার অন্তর্গত 
“ল্করপুর্রের' প্রসিদ্ধ লৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন । উহার রচিত 'নবীবংশ', 
“শবে মেয়েরাজ', ও ‘জানপ্রদীপ' নামক তিনখানি গ্রন্থ পাওয়। গিয়াছে। “শবে 
মেয়েরাজ' কবির শেষ রচনা, ইহা__'গ্রহশত রস যোগে অন্ধ' অতীত হইলে 
সর্থাৎ ৯০৬. হিজরী_-১৫** খ্রষ্াব্দের শেষে রচন! করিতে আরম্ভ করেন। 
এই পুস্তক হয় ব্যতীত কবিরচিত কয়েকটি পরমার্থ সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে। 
বর্তমান সন্ধলনে যে +টি গান উদ্ধত হইয়াছে তাহার মধ্যে তিনটি করিয়! আ- ৪ 
এবং মু: ক- প- হইতে এবং অবশিষ্ট একটি “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা' হইতে 
গৃহীত । ডক্টর এনাছল হক সাহেব সৈরদ স্বলতানকে চট্ট গ্রামবাসী বলিয়। 
অস্থমান করিয়াছেন । কিন্ত শরহটট হইতে প্রকাশিত “আল ইসলাহ' এবং “বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকার দুইটি প্রবন্ধে [ ‘আল ইসলাহ' ৮ম বর্ষ, ৯ম-৩য় সং, 
পৃ ১; “সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা", ৫১ বর্ম, ওয়-৪র্থ সং, পৃ »৯ | কবিকে ড্রহট 
বাসী বলিয়া! প্রমাণ কর! হইয়াছে । বাংল! সাহিত্যের একনি সেবক, পুথি- 
সাহিত্য রসিক চট্টগ্রামের মুন্সী আল করিম সাহিত্য-বিশবারদ-সাহেব সৈয়দ 
সূলতানকে শ্রহট্রের কৰি বলিয়। স্বীকার করিয়া লইযাছিলেন। J 


পরিশিষ্ট পপ ৪৪৭ 
১২৩। সোন্দর ফকির-_পরিচন্ব অজ্ঞাত । ইহার রচিত পদটি মূ: ক. প. 


হইতে গৃহীত। 

১৫৪ | হবিব--পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত একটি পদ তর, ৪ হইতে 
গৃহীত । 

১৫৫ । হাছন রজা চৌধুত্রী__ইনি শীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 
“রামপাশা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পিতার নাম ‘আলিরজা 
চৌধুরী’ । ইনি ১২৬১ বঙ্গাব্দের এই পৌষ স্থনাষগঞ্ধ মহকুমার অন্তর্গত 
'লক্ষণত্রী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২* বঙ্গাব্দের ২২শে অগ্রহায়ণ মৃত্যুমূখে 
পতিত হন। ইহার জোষ্ঠ পুত্র “খান বাহাদুর দেওয়ান গণিউর রজা চৌধুরী" 
ও দ্বিতীয় পুত্ৰ “খান বাহাছুর দেওয়ান একলিমূর রঙা চৌধুরী" ॥ হাছন রজার 
পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণরাটী কায়স্থ ছিলেন । কবির জীবিতাবস্থায় তাহার গানের 
এক সংগ্রহ ‘হাছন উদাস' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহার মৃত্যুর পর 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় সংস্করণ মুত্রণ করেন। এই সংস্করণে মোট ২৯৬টি 
গান সুদ্রিত হইয়াছে। কবিসাবভৌম রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দার্শনিক সঙ্গের 
সভাপতিরূপে তাহার অভিভাষণে এই কবির উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন 
“পুববঙ্গের একটি গ্রাম্য কৰির গানে দর্শনের একটি বড় তব পাই, সেটি এই যে, 
ব্যক্তি প্বর্কূপের সহিত সম্বন্ধ স্থতেই বিশ্ব সত্য। তিনি গাহিলেন__ 

“মম গখি হইতে পদ! আসমান জমীন। শরীরে করিল পয়দা শক্ত 

আর নরম। 
আর পয়দ| করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম। নাক পদ! করিয়াছে খুসবয় 
বদবয়।” 
এই সাধক কৰি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ তাহারই ভিতর হুইতে বাহির 
হইয়। তাহার নয়ন পথে আবিষ্কৃত হইলেন। বৈদিক কষিও এমনই ভাবে 
বলিয়াছেন যে, যে পুরুষ তাহার মধ্যে তিনিই আদিত্য মণ্ডলে অধিষ্ঠিত । 
রূপ দেখিলাম রে নয়নে আপনার কূপ দেখিলাম রে, 
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখ! দিল আমারে ।” 
কৰি রচিত ২৯টি গান বর্তমান সন্ধলনে গৃহীত হইয়াছে। কবি তাহার গানের 
ভণিতায় নিজেকে ‘হাছন রাজ।' বলিয়া সর্বত্র নির্দেশ করিয়াছেন। 


৪৪৮ বাঙ্গালার বৈষবভাবাপন্জ সুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 


১৫৬ । হাসমত--পরিচয় অজ্ঞাত। ইহার রচিত পদটি ত্র ৪. হইতে 
গৃহীত ॥ 


১৫৭ । হাপিম_ পরিচয় অজ্ঞাত । ইহার রচিত ২টি পদ ত্র. ৪. হইতে 
গৃহীত। 


৯৫৮ হুছন [ মুন্সী হুছন আলী ]- ইনি গ্রহ জেলার সদর মহকুমার 
“‘জৈন্তাপুরের' অন্তর্গত “বিড়াখাই' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার রচিত 
“প্রেমসতী গ্রন্থ হইতে ২টি গান বর্তমান সন্কলনে গৃহীত হুইয়াছে। 





ভি 


পরিশিধ “ঘ” 
[১] গ্রন্-স্থচা 

যে সকল গ্রন্থ হইতে মুসলমান কবি-রচিত রাধারুফ লীলা পরম যুক্ত 
সংগীত গৃহীত হইয়াছে সেই সকল গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 

১। "অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী'__আ* প- "অপ্রকাশিত / পদ-রত্বাবলী 
/ [ ৰিস্তৃত স্কুমিকা, পাদটীকা ও চারিটি স্থচী সম্বলিত ।] / শ্ীসভীশচন্্র রায়, 
এম. এ. কর্তৃক | সম্পাদিত / প্রকাশক / শরীঘতীন চন্দ্র রায়, এম. এ- / সাহাজ|দ 
পুর, পোঃ (পাবনা) / মূল্য ২. টাক1।” / পৃ «২ (৮৮ )4+ ২৪৯. আকার 
২২ই ৯১৫ সে, মি-। ১৯২৯ ইং । এই গ্রন্থে সালবেগের একটি পদ [৪৪৩ সং 
পদ ] আছে। 

২। “আবেগ প্রথম খণ্ড হৈছদ আবদুল বারী প্রণীত, ১০৩৯ বাহ মুত্রিত ৷ 
ইহাতে সর্বনমেত ৩৯টি গান আডে। তন্মধ্যে ৩৪সং গানটি রাখারুফলীল! 
বিষয়ক । 

৩। “আবেগ, দ্বিতীয় খণ্'__ছৈয়দ আবদুল বারী প্রণীত; আ. প._" 
এলাহিভরপা / আবেগ / ২য় খণ্ড / প্রণীত | আবদহুলবারী | কাজিপাড়। | 
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ত্রিপুরা / প্রকাশক / ডাক্ষার-এম. ইছলাম উরফে 
ধনমিঞ৷ | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ত্রিপুরা / প্রথম সংস্করণ / সন ১৩৪৫ বাং / মূল্য ৮ 
পাচ আনা মাত্র” / পৃ ২৪, আকার ১৮৯% ১৪ই সে. মি. ৷ ইহাতে সর্লমেত 
৪৫টি গান আছে । তন্মম্বো ২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৩৯৮ ॥5 সং 
মোট ১*টি গান রাধাকুষ্ণলীলা বিষয়ক । 

৪। “আাপিক নামা" [প্রেমিকের কাহিনী ]-_মৌলৰী ব্মাবদুল মজিদ 
প্রণীত; আ. প.-_"আসিক নামা। / মৌং আবদুল মজিদ সাহেব কর্তৃক / 
প্রণীত | পো: হুন্দীবাজার, গ্রাম বলরামপুর ৷ / জিলা শ্রীহট্র / মুলা /* তিন 
আনা মাত্র" | পৃ ২", আকার ২* ১২২ সে- মি । ইহাতে সবসমেত ৮টি গান 
আছে। তন্মধ্যে মাত্র ১টি গান রাধরুষণ লীলা বিষয়ক । 

«i “এক্কে গোলজার বা বুরহানী বাগিণী'_-নজির হুসেন রচিত; গ্রন্থের 
আ. প._“এস্কে গোলজার / বা / বুরহানী রাগিনী/ প্রথম সংস্করণ / সাং বড়খল, 
মোকাম বাড়ী পং পাথারিয়া / পোঃ দক্ষিণভাগ জিং শীহট নিবাসী/ মোঃ নন্দির 

বা. বৈ. মু- ক- প-_২৯ 
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৪৫০ বাঙ্গালার বৈষণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুসা 


ছনসেন / বিরভিত / সাকিন মাধবপুর পহ হাসনাবাজ পোঃ ছাতক নিবাসী/ মুন্সি 
"আবদুল মন্রান ও সাং গান্দু পৎ খিত্তা নিবাসী / মুন্নি আছগর আলী ছারা 
শ্রকাশ্রিত। / শ্রুহট্ট ইসলামিয়া প্রেস হইতে | মাং ববছুলগণী ছারা মুক্রিত। 
/ সন ১০৪৫ বাং / মূল্য ।* আনা মাত্র” / পৃ ৪৮, আকার ২২ = ১৩ সে. মি. । 
ইহাতে মোট *২টি গান আছে । তন্মধ্যে ১২, ১৫, ১৭, ২৯৮ ২৮, ৩৯, ৭৯১ ৭১ 
সং ৮টি গান বৈষ্ণব ভাবাপত্ৰ। এই গ্রন্থধানি আরবী ও ফার্সী গ্রন্থের অনুরূপ 
ভান দিক হইতে বাম দিকে; কিন্ত বিভিন্ন পংক্তি সমূহ ভারতীয় লিপিরণীতি 
অনুযায়ী বামদিক হইতে ডান দিকে গিয়াছে । কবি তাহার গানে সর্বত্র ‘ফকির 
বুরহানী’ ভণিতা দিয়াছেন। 

৬1 ‘এস্কে দেওয়ানা' (পাগলের প্রেম]--আকবর আলী প্রণীত; গ্রন্থের আ. 
প.--"আল্লাছ গণি মহাম্মদ নবি । / গানের পুথি । / এস্কে দেওয়ান! । | চন্দ্রড়ী 
প্রেমের ভাণ্ডার | ছৈয়দ সাহা অছি উল্লা / নিবাসী / সথছুল আলিকিন 
ফকির সাহ সরপ উদ্দিন চিন্তিয়া / উরফে / আকবর আলী ছাবাল সাহ 
জলাল আবাদী / কর্তৃক বিরচিত | ২য় সংস্করণ । | জীহটট ইসলামিয়া প্রেলে / 
মহাম্মদ ব্মাবতুল গণি দ্বারা / মুদ্রিত ও প্রকাশিত / ১০৩৮ বাং / মূল্য চারি 
আনা মাত" /পৃ ২+২২+ আকার ২৩১১৪ সেমি-। এঞ্চে গোলজারের 
অস্ররূপ মুসলমানী কায়দায় ডানদিক হইতে লিখিত । ইহার মোট পদ সংখ্যা 
২৪টি তন্মধ্যে মোট ১৪টি পদ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন॥ 


৭। অিন্বের বাগান, প্রথম খণ্ড'--উন্মর আলী বিরচিত॥ গ্রন্থের আ.প._ 
পএস্কের বাগান / ও এড়ি, আয়ো, অকুমারী, কলির চরিত্র ও / চুট্টাপীরের 
কবিতা / প্রথম খণ্ড / সাং খাড়াওরা৷ পং বাদে কুড়ি সাইল, পোঃ চুড়খাই 
নিবাসী | যুক্ত উন্মর ক্মালী সাহেব দ্বারা / বিরচিত। / সাং ক্ষিল গ্রাম, পং 
বারহাল নিবাসি / শরযুকত তছির উদ্দিন আহম্মদ ও ইযুক্ত মোহাম্মদ / আরপান 
আলী সাহেব দ্বারা | প্রকাশিত । / | প্রাপ্রিস্থান । পোঃ করিমগঞ্জ পূর্ববাজার, 
আ্হট । শরহট, ইসলামিয়া প্রেসে | উ্রমহান্মদ আবদুল গণি দ্বারা মুক্রিত। / সন 
১৩৩৫ বাং / মূল্য ।* আনা মা” | পৃ ৩৩, আকার ২৯২১৩ সে. মি) 
ইহার মাত ৬টি পদ রাখাকুষণ প্রসঙ্গ যুক্ত । 


৮ 0. সা. প-] “ওড়িয়া সাহিত্য পরিচয় Typical Selections from 
Oriya literature, B. C. Mazumdar B. A., B. L. vol L 1921, 


+ - 
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পরিশিষ্ট ‘ঘ’ ডহ১ 
Published by Calcutta University. এই প্রস্থ হইতে সালবেগের ৪টি পদ 
পদমঞ্জুষাক় গৃহীত হইয়াছে । 

৯। "কবি পাগল। কাঁনাই' আ. প--”কবি / পাগলা কানাই / ডক্টর 
মযহাকুল ইসলাম / বাংলা বিভাগ / রাজশাহী বিশ্ববিদ্ধালম্ম, রাজশাহী / 
পরিবেশক : গ্রেট বেংগল লাইব্রেরী / এগার ইসলামপুর রোড, ঢাকা 
এক" / প্রথম প্রকাশ ভাজ ১৩৬৬, পৃ ২৪৯ ; আকার ২৪২ = ১৬ সে. ঘি.। 
এই গ্রন্থে কবি পাগলা কানাই রচিত ২৪*টি গান আছে, তন্মধো ১১টি গান 
বৈষ্ণৰভাবাপত্ন । 

_5*। 'কাবামালঞ্' আ. প-_“কাব্য-যালঞচ | আবদুল কাদির | ও | 
রেজাউল করীম | সম্পাদিত / নূর লাইব্রেরী/১২।১, সারেক্গ লেন, কলিকাতা"! 
১৯৪৫ ইং, দাম-পাচ টাক! । পৃ ।৮-+৮+*২7+২*৮৯ আকার ২২ই * ১৪ 
সেমি) ইহাতে মোট ১১৫ জন মুসলমান কবির পদ আছে। প্রাচীন 
কবিদের মধ্যে নিম্বলিগিত ১৮ জন মুসলমান কবির বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ২৪টি 
পদ এই সন্চলনে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা £-- আইনন্দিন_-১টি, আফজল ১টি, 
সআলাওল-_-৩টি, আলিবাজা-_-৩টি ['অধীনরাজা' ভণিতা যুক্ত পদটি আলি- 
রাজার, সম্পাদক দ্বয় এই পদটি মোহাশস্মদ রাজার পদরূপে চিহ্নিত করিয়া- 
ছেন ], কবির--১টি, কমর আলী-_-১টি, নলির মামুদ্__-৩টি। ফততন__১টি, 

* বদ্দিযুদ্দিন-- ১টি, মীৰ্জ্জাকাঙগ্গালী--২টি, মোহাম্মদ হানিফ--১টি, শাহ আকবর 
১টি, শিতালং--১টি, শেখভিখন_-১টী, সালবেগ--২টি, সৈয়দ মতু‘জা 
৪টি, হুবিব-- ১টি, হাসিম-->১টী, এই ২৯টী পদ পদমধুযায় গৃহীত হইয়াছে । 

১১। ‘কীর্তন পাদবলী'-স্বধীরচঙ্দ রায় ও স্পর্ণ। দেবী-সম্পাদিত। 
১৩৪৫ বাং মুত্রিত। ইহাতে চাদ কাজী [পৃ ১৯], সালবেগ [ পৃ ২॥৯] 
ও সৈয়দ মতু জার [পৃ ৪১৪ ] এক একটি পদ উদ্ধত হুইয়াছে। 

১২।  'গোলশনে বাহার*__সুনসী শেখ ফএজর রহমান চৌধুরী প্রণীত, 
১৩৩৮ বাং সুত্রিত। এই গ্রন্থের দুইটি গান বাধার লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত । 

১৩। ‘গৌরপদ তরছিনী' আ. প.__"লাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা_-১* / 
ভ্রগৌরপদ তরদিনী। / অর্থাৎ / বিস্তৃত উপক্রমণিকা-সম্বলিত ঈজ্রমহাপ্রতুর / 
জীবন ও লীলা বিষয়ক প্রায় / পঞ্চদশ শত মহাজনী / পদাবলী । / মহাজন 
পদাবলী প্রভৃতি প্রণেতা অবসর-প্রাপ্ত জীলাঙ্ছুলের / দৃতপূর্ব প্রধান শিক্ষক 
| দীন শীজগদন্ধু ভত্ৰ কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত ৷ | (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 





৪৫২. বাঙ্ছালার বৈষ্বভাবাপক্ মুসলমান কবির পদঞ্জুষা 


হইতে প্রকাশিত ।] / কলিকাতা / « নং রামধন মিত্রের লেন, শ্ামপুকুর, 
/ “বিশ্বকোষ প্রেস' / এ. এন. বন্থ এণ্ড কোম্পানী দ্বার! মুত্রিত ও প্রকাশিত । 
/ সন ১৩১ সাল । / মূল্য ২ টাকা ৷” / পৃ ৩৩/০ (৫১)+-১৮৬+৫৭৮, আকার 
২১৫১২ সে. মি. ৷ এই গ্রন্থে সাহ আকবরের একটি পদ আছে। 

১৪) “চণ্তীদাস পদাবলী’, বঙ্গীম্ঘ সাহিত্য পরিষণ সংস্করণ, ১৯৩৪ ইত» 
নম্পাদক স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ইহার ৯৬ পৃষ্ঠায় টাদকাজীর পদটি উদ্ধত 
হইয়াছে । 

১৫। '‘জাওয়াহির'--ছৈয়দ জহুরুল হুছেন রচিত; গ্রন্থের "না, প._- 
পছাওয়াহির/ ‘নূরনাজাত’ প্রপেতা/ ছৈয়দ জহুরুল হুছেন প্রশীত। (প্রকাশক ১ / 
সৈয়দ মোরতাজা আলী বি. এ. / গ্রাম--মধুপুর/পো: আঃ-_পুটিজ্ুরী/জ্জেলা_ 
শ্রহট । /প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত, মূল্য ১।* আনা মাত” / পৃ দ০/* 
(১৫ )+ ১২৩4৪ প্রথম সংস্করণ ১৩৫৩ বাং । আকার ১৮ই ২ ১১ই সে. মি. । 
ইহাতে মোট ১৪৭টি গান আছে । তন্মধ্যে ৩২টি গান রাখাক্ুষলীল। প্রসঙ্গ 
যুক্ত । গ্রন্থখানি কবিপুত্র মোরতাজা আলী কতৃক প্রকাশিত । 

১৬। “‘তওকুলিয়| প্রেমের মিঠাই'__নদাবছুল ওয়াহিদ প্রণীত ; আ. প._-. 
“আল্লাহু আকবর ৷ / তওকুলিয়া / প্রেমের মিঠাই / এই পুত্থক্রো লাম 
প্রেমের মিঠাই / ৫*টী গান কিরে মধুমাখা ভাই / জাম রসগুল্া হইতে অতি 
মজাদার /ভুইলিওনা তুল না কিন্তে পুস্ডক আমার/পড়িলে আনন্দ হবে রসিকেরী 
মন । / আহার নিজ্রা দূরে যাবেম্ানন্দে কীর্তন । / গাও সাধে প্রেমানন্দে গাও 
রসের গান । / প্রেমিক যারা শুনবে তারা পেতে ছুই, কান । / শ্রহট্ট চৌধুরী 
বাঞ্জার ঢাক! দক্ষিণ নিবাসী /কবি সেখ কারী আবদুল ওয়াহিদ /আল কাদিরিছ়। 
ওল হানিক্িয়া প্রণীত । / ভাদেশ্বর মাইজভাগ নিবাসী / নিছার আলী ছারা! 
প্রকাশিত । [শ্রহটট বন্দর বাজার ইসলামিয়া প্রেসে /মহাস্মদ আবদুল গণি দ্বারা 
মুদ্রিত/১০০২ বাংলা! মূল্য ।* চারি আনা মাত্র" / পূ ০১; আকার ২১ ৯:১৩উ 
সে. মি. ৷ এই গ্রন্থে সবলমেত ৪১টি গান কাছে, তন্মধেঃ ৪টি গান রাধারুফলীলা 
বিষয়ক । 

১৭। ‘তমিম গোলাল চতুর্ণছিলাল'__আলিরাজা রচিত এই গ্রন্থের 
- আন্ত: ১১খানি পুখির সন্ধান জানা গিয়াছে । এই পুথির একটি পদ “পদ 
মঞ্জ্বায়' উদ্ধৃত হইয়াছে । 

৯৮1. “তরিকতে হক্কানী টিকা 


পরিশিষ্ট “ৰা see 
ছাওয়াল সা মৌলার বাণী /মহাম্দ রমজান আলী উৎ ছাওয়াল সা/কর্তৃক প্রণীত 
ও প্রকাশিত । /পোঃ আঃ চান্দপুর বাগান, পৎগদাছল নগর, / মৌজে বাঘারুক 
জিৎ জহর । / মূল্য 1৩/. আনা মাত্ৰ ।* / পৃ ১২১, আকার ২২২১৪ সে, মি. 
ইহার পৃষ্ঠা মুসলযানী কায়দায় ভানদিক হইতে বানদিকে গিয়াছে। এই 
পুস্তিকা হাট ইসলামিয়া প্রেসে মাং আবদুল গণি দ্বারা মুত্বিত। ইহাতে মোট 
৯৯টি গীত আছে, তন্মধ্যে ২টি গীত রাধারুফণলীলা প্রসঙ্গ যুক্ত ॥ 

১৯ । ‘তালনামষ!' গ্রন্থ হইতে সৈয়দ মতু জার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে 

[প্রা-পু. বি. জর. ]। 

২*॥ খ্যান্মালা গ্রন্থ হইতে আলিবাজার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে 

[ প্রা. পু. বিজ] 

২১। সুরের ঝঞ্ধার, গ্রথম খণ্ড' ইব্রাহিম তন্সা। রচিত। ০৫টি গান 
ললিত এই গ্রন্থ রহ ইসলামিয়া প্রেসে ১০৪৬ বাং মৃত্রিত। এই গ্রন্থের *টি 
গান রাধাকুফলীলা বিষ্ক । 

২২। 'পদকল্পতরু'_বৈষ্ণবদাস লঙ্কলিত। সতীশচচ্্র রায় এম. এ. * 
লম্পাদিত ; বঙ্গীদ্গ সাহিত্য পরিষং সংস্করণ । এই সংস্করণ ৫ খপ্ডে প্রকাশিত, 
১ম খণ্ড ১৩২২, বয় বণ্ড ১৩২৫, অয় খণ্ড ১৩৩৯, গর্থ খণ্ড ১৩৩৪ এবং এম খণ্ড 
১৩৩৮ বঙ্গান্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনজন মুসলমান কবি-রচিত ৫টি 
রাধারুফণলীল। পদক্সাছে। [ক] নশির মাসুদ [ ১৩২৯ সংখ্যক পদ] [খ] লালবেগ 
[১২৪২৮ ২৪৭২, ২৯৭২ সংখ্যক ৩টি পদ], [গ] সৈয়দ মতু্জা [২৯৫৭ 
লংখ্যক পদ ]। 

২৩। ‘পদরসসার' হইতে নশীরমামুদ ও সালবেগের একটি করিয়া পদ 
উদ্ধৃত হুইয়াছে। 

২৪। ‘পল্লীগীতি' সংগ্রহ-_মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাণুলিপি। ইহা 
হইতে ভেলা শা রচিত ৮টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে ॥ 

২৫ । [পা] 'পাঠমালা" সা” প-_+বাংলা সাহিত্যে / মুসলমানের দান | 
পাঠমালা__প্রথম খণ্ড / বৈষ্ণব যুগ / সাৰারণ সম্পাদক | মুহম্মদ মনম্থয় উদ্দীন 
এম. এ. | অধ্যাপক, ঢাকা ইন্টারামিভিছেট কলেজ, ঢাকা / হাসি প্রকাশালয় / 
খলিলুর, পাবনা / মূল্য ৮০/* আনা” পৃ ১৩; আকার ১৯৯১২ সে. মি." 
এই ক্ষৃত্র পুস্তিকার ভুমিকা লেখেন ডক্টর হুশীল কুমার দে, মুহম্মদ অনুর 
উদ্দীন রচিত “সম্পাদকের জ্ঞাপনী' সহ ইহ! বৈশাখ ১৩৪২, এপ্রিল ১৯৪৫ ইহ 


৮০. < 








৬৫5 বাঙ্গালা নৈকবভাব!পনজ মুসলমান কবির পদসঞ্ুষা 


প্রকাশিত হয়। ইহাতে মোট ১৩টি পদ মুত্রিত হইন্বাছিল ॥ যথা ₹__কবীরের 
>টি, নশীর মাসুদের ২টি, ফতনের ১টি, মতুর্জার ৪টি, শাহ আকবরের ১টি, 
শেখ ভিখনের ১টি, শেখ লালের ১টি, সালবেগের ১টি, হবিবের ১টি পদ আছে। 

২৬। ‘পিরিতের ঢেউ' “আ-প--__পএলাহিভরসা / এই কিতাবের নাম / 
পিরিতের ঢেউ । / মালিক / সাহা জানউল্লা পীর ছাহেব / সাং খাশিকাহন 
পৎ ছুলালী / মোহাম্মদ আবুল হুছন / দ্বারা প্রকাশিত । / সাং রাহ্ির- চর 
পৎ কিং পাগলা/ জিল! শহর । / শ্রহ্ট্ট ইসলামিয়া প্রেসে/মহান্মদ আবহুল গণি 
দ্বারা/মুত্রিত । /মৃল্য /* এক আনা মাত্র ॥ / পৃ +* আকার ১৩৯৯৪ সে, মি; 
ইহাতে মোট ১৬টি গান আছে, তন্মধ্যে ৬টি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ইহা মুসলমানী 
কাঘদায় ডানদিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে । 

২৯। ‘প্রণয় গাথা’ আ- প--“প্রণয় গাথা /বা/প্রেম লহরী, পলী সঙ্গীত / 
সায়ের / মোহাম্মদ রিয়াছত আলী / এইডেড, হাইস্থুল সিলেট । ১৯৫* ইং 1/ 
প্রাপথিস্থান সবত্র । / মূল্য /* পাচ আনা, পু ২+৩*॥ আকার ১৯১:৯২২ 
সে. মি. । ইহাতে ৭*টি গান আছে । তগ্মধ্ ৩১টি গান রাখাকুষ, প্রসঙ্গ যুক্ত । 

২৮। [প্রা. পু. বি] ‘প্রাচীন পুখির বিবরণ প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা', 
আআ. প._“সাহিত্য পরিষদ শ্রস্থাবলী__সং ৪৩/বাঙ্গালা/ প্রাচীন পুথির বিবরণ/ 
প্রথমখগ্ু-প্রথম সংখ্যা / ( ১ হইতে ৪০৩ সংখ্যক পুখির বিবরণ পথ্যন্ত ) / মুন্শী 
শ্রমাবদুল করিম / সক্চলিত / কলিকাতা! / ২৪৩।১নং অপার সাকু'লার রোড, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে / ই্রামকষল সিংহ কর্তৃক / প্রকাশিত, / 
৯৩২১/ মূল্য সাধারণের পক্ষে 7৮/* আনা ৷ মুলা সাহিত্য পরিষদের সদস্য পক্ষে 
1/* আনা ।/শাখা সাহিত্য পরিষদের সদস্যা পক্ষে ॥* আনা/” পূ ৪4৩4-২৬৮; 
আকার ২৪১১৯ সে. মি.। ইহাতে নাছির মহস্মদের একটি [পৃ], 
আইনন্দিনের একটি [পৃ ৫৯], বদিউদ্দিনের একটি [ পৃ ৬৫ ], সআলিরাজার 
একটি পৃ ৭৮], আপঝলের একটি [পৃ ১১৮ ], মহম্মদ হালিফের একটি 
[পূ ১৮৭ ]. কর আলীর একটি [পৃ ১৮৮] এবং লালবেগের একটি [ পৃ ২৪৯ ] 
পদ মৃত্রিত হইয়াছে ॥ 

২৯) [প্ৰা-পু. বিএ ‘প্ৰাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখয।'--আআ. 
সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী সং_-০০ /বাঙ্গালা / প্রাচীন পুথির বিবরণ/প্রধম 
বু দ্বিতীয় সংখ্যা / (৪৩৪ সংখ্যা হইতে ৬০০ নি পৰ্যন্ত) / 

রা করিন সলাত পিন দি 





© 

পরিশিষ্ট “ঘা se 
পরিষৎ মন্দির হইতে | শীরামকমল সিংহ কর্তৃক / প্রকাশিত | ১৩২৯ / মূল্য 
সাধারণ পক্ষে ॥* আনা | মূল পরিষদের সন্ত পক্ষে ।* আনা | শাখা পরিধদের 
সদস্য পক্ষে 1৮* আন! / পৃ ॥:+।"+১১৮; আকার ২৪৮১৬ লে. মি.) 
এই শ্রন্থের “নিবেদন সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক জব্যোমকেশ 
মুস্তকী মহাশয় লিখিয়াছিলেন। ইহাতে মীর্জা কাঙ্গালীর একটা পদ [শুভ] 
মুহিত হুইয়াছে। 

৩*। পিপ্রষ ভাণ্ডার’ আ. প.--"আলাহ গণি / রসম়ী প্রেমিক সঙ্গের | 
নৃতন / প্রেমভাণ্ডার /গানের পুথি / প্রকাশক / পং লংল! গ্রাম জাবেদ! নিবাসী/ 
শ্রদুক্ত মোন্সি জান মোহাম্মদ / কর্তৃক প্রকাশিত / শ্রীযুক্ত মোন্সি মিয়াখন 
মিয়া / কর্তৃক বিরচিত | প্রহর বন্দর বাজার ইসলামিয়া প্রেসে / মোহাম্মন 
'আবছুল গণি দ্বারা মুদ্রিত / ১৯৩২ ইং/ মূলা /* এক আলা মাত্র" / পু ৯%. 
আকার ২১১১৩ সে.মি. । ইহাতে মোট ১৯টি গান আছে, তন্মধ্যে ১৫টি 
বৈষ্ণব ভাবাপন্ন । 

৩১। ‘প্রেমসতী ২য় খণ্ড অ. পক গণি ও মহান্থদ নবী / 
ইঙ্জাহ মিন ছুলাই মান! ও ইঞ্জাছ বিসনিল্লা / হির রাহমানির রহিম / প্রেমসতী 
হয় খণ্ড । / নতুন বন্ধ হাজার ভাল হয়, তরু /পুরাণ বন্ধুর সমান নয় ) | দ্বিতীয় 
সংস্করণ / প্রকাশক / মুন্সি হছন আলী । / সাং বিড়াখাই /পোঃ আঃ জৈন্তাপুর, 
শ্রিহট। / ভ্রহট ইসলামিয়া প্ৰেসে /মহাম্মদ আবদুল গণি দ্বারা মৃত্রিত। / ১৬৪২ 
বাং / মূল্য ২১৫” /পু ৮, আকার ২১২১:১৩ই সে. মি. । ইহাতে মোট ১৩টি 
“বাউল ছপদী' মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২টি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। ইহা মুসলযানী 
কায়দায় ভান দিক হইতে মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে । 

৩২। “প্রেমের দেওয়ানা' [ প্রেমের পাগল 1, প্রথম খণ্ড_আবহূল মালীক 
প্রণীত, ১৩৪৬ বাং মুদ্রিত। ইহাতে সবসমেত টি গান আছে । তকে 
১টি গান রাধারুফণলীলা বিষয়ক ৷ 

৩৩। “ফাতেমার ছুরত নামা'--ইহাতে বদিঘুন্দিনের একটি পদ গৃহীত 
হইয়াছে ( প্রা. পু. বি- অ.) । 

৩৪ । “ফ্ষানায়েজান’ [ আত্মার নিবাণ ] আ. প.-_'আলাহ গণি মঙাস্মদ 
নবি।/ আগান্ধ পুতি / ক্ষানায়ে জান।' / পৃ ২৪, আকার ২২২ ১৩ 
সেমি. । ইহাতে মোট ২২টি গান আছে তন্মধ্যে ৩টি বৈ্চব ভাবাপক্স ; 
ছাবাল আকবর আলী রচিত। ইহার রচিত পর ছুইখানি গ্রন্থ 





৪৫৬ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পনযঞ্ছুষা 
“এক্ষে দেওয়ানা” ও “যৌবন-বাহার' ॥ ইহা মুসলযানী কায়দায় ভানদিক হইতে 
সুত্িত। 

৩৫) [বা-বা-বা-] “বাংলার বাউল ও বাউল গান" আ. প-_-"বাংলার, 
বাউল ও | বাউল গান / অধ্যাপক উপেন্্রনাথ ভষ্টাভাষ / ওরিয়েণ্ট বুক 
কোম্পানি । কলিকাতা ১২" / দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৭৮, দাম £ পঞ্চাশ টাকা। পৃ 
ক-ব (২৩) + ১১৫৯ ; আকার ২২২৯৫১৩২ই সে.মি. ৷ ইহাতে মোট ৬৭৯+১ 
স্এপ*টি পদ আছে | তন্মধ্যে ১৬টি পাঞ্চশাহের এবং ২৮টি লালনের রাধাকৃ্চ 
প্রসঙ্গ যুক্তপদ 'পদমঞ্চুষাস্স' গৃহীত হইয়াছে | 

৩৬। বা" বৈ. ভা.] 'বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন সুসলমান কবি! আ. প.__ 
খ্বা্গালার/ইব্ষষ ভাৰাপত মুসলমান কবি/পরিবন্তিত/দ্বিতীয় সংস্করণ/ শীযতীন্দর 
মোহন ভট্টাচাখ, এম. এ., তত্বরত্বাকর, / বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিতোর প্রধান 
অধ্যাপক্,/কটন কলেজ, গৌহাটা/ [ক.বি-সিল1/কলিকাা বিশ্ববিস্ধালয়/১৯৬২৷/ 
পৃ॥:+২১৯; আকার ২২৮১৩ সে. মি.। মূল্য ৫ টাকা । ইহাতে ১২৪ 
জন কবির প্রত্যেকের একটি করিয়া মোট ১২৪টি পদ উদ্ধত হুইয়াছে। 

৩১। ‘বাঙ্গালীর গান’ / আ. প.--"বাঙ্গালীর গান। / [ প্রতোক গীত 
রচড্ডিতার জীবনী / বা পরিচয্ সহ । ]/ ভূতপূর্ব ‘অনুসন্ধান’ সম্পাদক, / 
শরদ্র্গানাস লাহিড়ী সম্পাদিত । | কলিকাতা, / ৩৮৷২ ভবানীচরণ দত্তের 
ছইীট,_বঙ্দবাসী ইলোক্ট্রে। মেসিন প্রেলে / ভ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও / 
প্রকাশিত। / পন ১৩৩২ সাল।1 মুল্য * পাচ টাকা মাত্র।”/ পু ।%* 
+১৯+১*৪৮ ; আকার ২*২১১২ই লে. মি-। ইহা হইতে কবি পাগলা 
কানাইয়ের একটি গান উদ্ধৃত হইয়াছে । 

৩৮। “বিচ্ছেদ সঙ্গীত'--আবদুর রউফ চৌধুরী রচিত, ১৩১৯ বাং 
সুত্রিত। এই গ্রন্থের তিনটি গান বর্তমান স্কলনে গৃহীত হইয়াছে । 

৩৯ ৷ [বিগ্াপতি চণ্ডীদাস ]__“বিগ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস ও অক্তান্ত বৈষ্ণব 
যহাজন গীতিক!’_চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. সম্পাদিত। এই গ্রন্থে 
আলাওলের একটি [পৃ ১২৪ ], গরীব খার একটি [ পৃ ১২7, চাদকাজীর একটি 
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প্রণালীতে সঙ্ছিত / এবং বিবৃত / [ প্রথম স্তবক ] | দুদক্ষিণারঞ্রন ঘোৰ বি.এ. 
/ সম্পাদিত / সৰশ্বস্ব সংরক্ষিত ] ১৩৩১ [ মূল্য <॥* সাড়ে পাচ টাকা” /পৃ 
€-+২+ক-_ঠ (৪২) [ ক-স+ক-ঠ, ]4+5৮০ ; সাকাৰ ২৪১১৬ সে. মি. । 
এই গ্রন্থে সালবেগের একটি পদ উদ্ধৃত হুইয়াছে। 

৪১। “বৈষণৰ পদাবলী ( চন) কআ. প.--“বৈষ্ণব পদাবলী / (চয়ন) / 
শ্রদীনেশচন্্র সেন / এবং / খগেন্দনাথ মিত্র / সম্পাদিত / [ ক. বি. সিল. ]/ 
কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঞালয় হইতে প্রকাশিত | ১৯৩,” | এই গ্রন্থে সৈয়দ 
মতু জার একটি পদ [ পৃ ১১৭] মুদ্রিত হইযাছে। পৃ ১৭/*+১৫$ আকার 
২৫ ১০১৬ সে. মি. । 

৮২1 ‘বৈষ্ণব পদাবলী’ আ. প.--"“বৈষ্ণৰ পদাবলী | জৰীন্থকুমার সেন | 
সন্তলিত / পিল / সাহিত্য অকাদেমী / নিউ দিজী / নভেম্বর ১৯৫৭” / পু ১২. 
(১৬ )+৯৯; আকার ২২+ ১৩৫ সে. মি. । মূল্য ২ টাকা। ইহাতে ননির 
মামূদ ও সৈয়দ মতু জার একটি করিয়া পদ আছে। 

৪৩। | ম* বা. শী. ] ‘মধ্যযুগের, বাংলা গীতি কবিতা' অ. প._ 
“মধ্যযুগের | বাংলা গীতি কবিতা / সম্পাদক | মূহস্বদ আবদুল হাই | অধ্যক্ষ 
বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ / ও / আহমদ শরীক / অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ / [ঢা. 
বি. সিল. ] / ঢাকা বিশ্ববিস্তালয় / ১৯৬১, / মূল্য ৫২ পৃ ২+(ক-_ফ) (২২)+ 
১৮+৩*৪ , আকার ২১% ১৩ষ্ট সে. মি. ইহাতে ২৯৯+ ৫৭২43৪ = ৪৫*টি 
পদ আছে। তন্সধে) +৩টি মুসলমান কবি রচিত পদে রাখারুফ, প্রসঙ্গ আছে । 

৪৪। “মহাম্মনী এস্কে ভাণ্ডার, আ. প.__*'সুশীদি গান / মহান্মদী এস্কে 
ভাণ্ডার / মোহাম্মদ ফজলল্‌ হক সিকদার প্রণীত। | খরিদ! সুত্রে মালিক ও 
প্রকাশক-__/ মোঃ আবদুল লতিফ ও আবদুল হামিদ । / চক বাজার কেতাব 
পটি! ঢাকা / ১ম সংস্করণ । | ঢাকা চুড়ি হাট্রা হামিদিয়া প্রেসে--/ প্রিণ্টার 
এম. আশ্রকউদ্দিল হারা মুত্রিত। / বাং সন ১৩৪২ সাল। / মূল্য ৩/* তিন 
আনা। / পূ ৩২; আকার ১৮৯১২ সে. মি. ৷ ইহাতে মোট £* টি গজল 
আছে, তন্মধ্যে ওটি বৈষ্ণৰ ভাকাপন্স। £ 

৪৫। “মারিকৃতি উদাস বাউল'_-মোহাম্মদ ইরপান শা রচিত। এই 
গ্রন্থ শিলচর প্রেসে মৃত্বিত। ইহাতে সবলমেত ৩১টি গান মাছে । তন্মধ্যে 
৫টি গান রাধার লীলা বিষয়ক । কোন কোন পদ্দে কবি ‘ছাবাল শা 
ইরপান' ভণিতা দিয়াছেন। 





৪৫৮. বাঙ্গালার বৈফবভাবাপহ্র মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা 


৪৬। “মুণিদি ভাটিয়ালী ও কটন জালুয়ানীর গীত'__রজবউদ্দীন প্রণীত । 
এই গ্রন্থের ৮টি গান রাধারুষ লীলা বিষয়ক । 

৪৭। [মু-ক-প] ‘মুসলিম কৰির পদ সাহিত্য আ. প.-_"মুসলিম 
কবির পদ-সাহিতা / আহমদ শরীক / বাডল! বিভাগ / ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় /” 
“সাহিত্য পত্মিক। চতুর্থবর্ণ, প্রথম সংখ্টা (বর্ষ।১৩৬৭ সন) থেকে গ্রথিত' । দাম-__ 
আড়াই টাকা, পৃ ক-ত ( ১৬ )+ ১৯৫ ; আকার ২৪ > ১৮ সে.মি. । ইহাতে 
মোট ৪*২+১4+৩০4+৩=-৪৩৬ টি পদ আছে। তন্মধ্যে ২৫৫টি রাখাকুফঃ 
লীলা প্রসঙ্গ যুকপদ । 

৪৮ । [ ত্র. ১] ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি প্রথম খণ্ড আআ. প.--“মুসলমান 
বৈফব কবি / সৈয়দ মজা ৷ / শীব্ৰজস্থন্দর সান্যাল সম্পাদিত । / রাজশাহী / 
“সমিতি প্রেসে' উজান মহাশ্বদ খ। কর্তৃক মুক্রিত | ও প্রকাশিত । / ১৩১১ |মূল্য 
।* চারি আনা 1” / পৃ1*+১+১৮% আকার ১৮২ ৯১৫, সে. মি,। ইহাতে 
সৈয়দ মতু জার ২৩টি পদ আছে । 

৪321 [ত্র ২) ‘মুসলমান বৈঞ্চৰ কবি ২য় থণ্ড' আ.প._“মুসলমান বৈধব-_ 
কৰি / আলি রাজা | উত্রজন্ন্দর সাম্যাল সম্পাদিত । / রাজসাহী / ‘সমিতি 
€প্রসে আজান মহাশ্মদ খা কর্তৃক মুদ্রিত / ও / প্রকাশিত ।/ ১৩১১ / মুল্য 
1%* ছয় আন! / পৃঃ ।*+ ২+ ৩২, আকার ১৯২ > ১৪ই'সে. মি. | এই প্রস্থ 
সাম়্যাল মহাশয় লিখিত ভূমিকা এবং আবছুল করীম সাহিত্য বিশারদ লিখিত 
“আলিরাজ!।” শীধক এক পৃষ্ঠাৰ্যাপী কবি পরিচিতি মুদ্রিত হইয়াছে । ইহাতে 
আলিরাজার ৩১টি পদ আছে। 

৫*। [অত]. ‘মূসলমান বৈষ্ণব কৰি, ৩য় শও', ই্রত্জঙ্ন্দর সান্যাল 
সম্পাদিত, আঁ. প.--"মুসলমান বৈষ্ণব কৰি । / তৃতীয় খণ্ড। | শীৱজন্বন্দর 
সান্যাল সম্পাদিত ৷ / রাজসাহী / ‘সমিতি প্রেসে' মুত্রিত ও বোয়ালিয়া / 
“সনাতন ধর্ম সমিতি! কর্তৃক পক্ানিত॥ / ১০১১ মূল্য ৩/* তিন আনা মাজ ৷" 
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ইফব কৰি । [চতুৰ্থ খণ্ড । /শীব্ৰজস্থন্দর সান্সাল এষ.আর-এ.এস্‌- )সম্পাদিত। / 
কমলা শ্রিভিং ওয়ার্কস্‌ । / ৩৬ নং বনমালী সরকারের স্্রী, কুমারটুলি, / 
কলিকাতা । / মুল্য চারি আনা ৷” / পৃ ২+ /:+ ৪৮, আকার ১৭ ২১১ সে. 
মি.। এই পুস্তিকা যুক্ত মৌলৰী আবদুল করিমের নামে ‘উপহার’ 
প্রদত্ত হুইয়াছিল। ইহাতে ২৬ জন কবির ৫*টি পদ আছে । উপহার প্রদানের 
তারিখ--কাতিক ১৩১৩ সন, রাজসাহী । 

*₹২। [ র] 'যুসলমান বৈষ্ণব কৰি, রমণীমোহন মল্িক সম্পাদিত' আপ, 
"মুসলমান বৈষ্ণব কৰি | ৰীৱমনীমোহন মল্লিক ক্তৃক/সম্পাদিত ৷ | ভক্মরেহ্দ- 
নাথ বন্ছ কর্তৃক প্রকাশিত ৷ / কলিকাতা | ২* নং কৰ্ণয়ালিস স্বীট, মেডিকেল 
/ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাঙায় / মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ধব্য ৷ 
/পৃত+১৮ আকার ১৭২১৫১*ই সে. মি.। সম্পাদকের বিজ্ঞাপনের 
তারিখ 2__মেহেরপুর, জেলা নদিয়া, ১৬ ভাত্র, ১৩৯২। ইহাতে মোট ১৩টি পদ 
আছে। তন্মধ্যে ট্রগৌরচজ্্_ আকবর সাহা পৃ ১, গোষ্টলীলা__নশীর মামুদ 
পৃ ২, ই্রকক্ষের রূপ সৈয়দ মতু্ছ। ও ফকির হবিব পৃ ৪, রাধিকার রূপ 
সালবেগ পৃ *, হোলী--ক্ৰীর পৃ ৮, 'অছ্রাগ_-সেখলাল, ফতন এবং নশীর 
যামুদ পৃ ১*, খণ্ডিতা--শেখ ভিগন পৃ ১৩, মান--সৈয়দ মতু্জা পৃ ১৫, ভাব 
সশ্মিলন_লৈয়দ যতু্জা পৃ ১৭, ইহাতে মোট ১৩টি পদ মুক্রিত হইয়াছে। 
যখা__শাহ আকবরের ১টি, নশীর মামুদের ২টি, সৈয়দ মতু জার ৩টি, ফকির 
হুবিবের ১টি, কৰীরের ১টি, সালবেগের --১টি, শেখলালের ১টি, শেখ ভিখন 
১টি, ফতনের ১টি । 

£৩। মোক্ষদা সংগ্রহে রক্ষিত পাশুলিপি হইতে শিতালং-এর ৫২টি পদ 
এবং সৈয়দ শাহনূরের ১২টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । 

₹৪। 'যৌবনবাহার' আ.প.-_"আল্লাহ গণি, সহাম্মদ নবী / গানের পুথি/ 
যৌবন-বাহার / পীর মূরশিদি / ও / বাউলা গান / সৈয়দ আকবর আলী সাহেব 
বিরচিত / ও / প্রকাশিত । / মুল্য ।* চারি আনা মাত্র ৷” / শ্রহটট কোটিটাদ 
শ্রিটিং ওয়া্কস-এ ফণীন্দ্র চন্দ্র দাস হারা মুত্রিত ॥ পৃ ২*, আকার ১৯২৯১৩ 
সে. মি. ইহাতে মোট ৩-টি গান আছে তন্মধ্যে ১২টি*বঞ্চব ভাবাপন্ন । ইহা 
মুসলমানী কায়দায় ডানদিক হইতে মুক্রিত। 

€৫। বিত্ব সাগর’ আ- শ--“আলাহ আকবর / কালা শাহার গানের 
ৰহি, রত্ব সাগর” । / প্রথম খণ্ড । / পো: পাইল গাও প আতুয়াজান / মৌজে 
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৪৬০ বাঙ্গালার ইৈষ্ণবভাবাপন্গ মুসলমান কবির পদমঞ্ুষা 


ধাইপুর নিবাসী / কালাশাহা পীর সাহেব উৎ আবছল রঙ্জাক/কণ্কুক রচিত ও 
প্রকাশিত ৷ /১০৪৭ বাত/ভ্রহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে / মহান্মদ আব্দুল গণি / কর্তৃক 
সুজিত / মূল্য 1/* ছয় আলা মাত ।”/ পৃ 57 আকার ২২৯১৪ সে. মি. 
ইহাতে মোট ৭9টি গান আছে, তন্মধ্যে ৮টি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন । ইহা! সুসলম।নী 
কায়দায় ডানদিক হইতে সুত্রণ আরস্ভ হইয়াছে । 

২৬ 'রাগনামা_ শ্রন্থ হইতে আফঝলের পর উদ্ধত হুইয়াছে ( প্রা. পু 
বি. জ্র.) ৷ মোহম্মদ হালিম (১৭২৩)। 

৫5) ‘রাগ বাউল, প্রথম ভাগ'-_-মোহান্মদ আশরাক্ হোসেন সঞ্চলিত । 
৯৩৩৬ বাং মৃত্রিত ৷ ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান কবি রচিত সর্বসমেত ৪২টি গান 
আছে। তন্মধ্যে সৈয়দ নিয়ামত রচিত ২৮ সং গান ও ইরকান রচিত ৩* সং 
গান বাধার লীলা বিষয়ক । 

৫৮। ‘রাগ মারিফত' [ তত্ব সঙ্গীত ] প্রথম ভাগ, মোহাশ্মদ আশরাফ 
হোসেন সঙ্চলিত, আ.প.--“রাগ মারিফত । | প্রথম ভাগ / পং ভাঙ্গগাছ গ্রাম 
বহিমপুর নিবাসী | বহু পুস্তক প্রণেতা | আশরাফ পাল্লিশিং হাউল-এর / 
ওপ্রাপ্রাইটার / পল্পীসেবী যুবক সঙ্ঘ, আত্মসহায় গৃহস্থ সঙ্ঘ প্রভৃতি/জন হিতকর 
প্রতিঠানের, সম্পাদক | আশরাফ ব্রাদার্স” এণ্ড কোংর / ম্যানেজিং ডাইরেক্টার / 
আসাম গবর্ণমেন্ট কুষি বিভাগের / অনারারী করেম্পেণ্ডেণ্ট/মোহাশ্মদ আশরাফ 
হোসেন / সাহিত্য রত্ব, কাব্যবিনোদ /কর্তৃক সম্পাদিত । / পং আলীনগর, গ্রাম 
পতন উধার নিবাসী / মোহাম্মদ সামছুল হক চৌধুরী কর্তৃক / মহামান্য আসাম 
সরকার প্রদত্ত অর্থে / প্রকাশিত / প্রথম সংস্করণ । যুল /* দুই আনা / সন 
১৩৩৬ বাংলা ৷” পৃঃ ২৪, আকার ১৭ * ১১ সে. মি.। ইহাতে মোট ৩৮টি 
গান মুদ্রিত হইয়াছে তন্মধ্যে ১২টি বৈষ্ণব ভাবাপশ্ন । 

৫2> । “রাগমালা!' গ্রন্থ হইতে নাছির মহস্মদের ( ১১৪৷১ ), মীর্জাকাঙ্গালীর 
(১১৬৷৩ ), মোহাম্মদ হানিফের (১৭১১), ০০ সততার ৩২১৩৬), 
একটি করিহা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 

৮০) [লো গী.] ‘লালন গীতিকা’ আশিক | 


৭ 


পারাশ “ঘা ৪৬১ 
সে-মি-। ইহাতে মোট ৪৬২টি পদ আছে। তন্মধ্যে ১২৪টি পদ রাধার, 
প্রসঙ্গ যুক্ত । & 

৯৯। [লা লা, সী- ] ‘লালন শাহ ও লালন গীতিকা, ২য় খণ্ড আ. প.-_. 
“লালন শাহ ও লালন গীতিক1 / দ্বিতীয় খণ্ড / মুহম্মদ আবু তালিব / বাতলা 
একাডেমী ঢাকা” / দাম--এগার টাকা, আগষ্ট ১৯৬৮ (শ্রাবণ ১৩৭৫ ), 
পৃ ৮+ক- হু (৩২)+০৮*, সচিত্ৰ, আকার ২২১৩ সে. নি. । ইহাতে 
মোট ৩৬২টি পদ আছে ॥ তন্মধ্যে ১০৭টি পদ রাধার প্রসঙ্গ যুক্ত । 

৬২। 'শিতালদী-রাগ, প্রথম থণ্ড' আ. প.--“শিতালঘ্বী রাগ/প্রথম খণ্ড। / 
সংগৃহীত ও প্রকাশিত! সৈয়দ মোরতাজ আলী বি.এ. । / গ্রাম--মধুপুর, পোঃ 
পুটিছুরী/জেল৷--শরহটট । (প্রথম সংস্করণ । মূল্য /* ছুই আলা মাত্র, / পৃ 
আকার ১৯৯১৩ লে. মি. ভুমিকার (ঘরের কথার ) তারিখ--বৈশাথ, ১৩৫৪ 
ৰাং, ইহাতে মোট ১টি পদ আছে তন্সধ্যে - রাধাকুষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত । 

৬৩ । [উলো-স:] 'শহয্রের লোক সঙ্গীত' আ.প.--"এড্রের লোক সণীত/ 
গু% সদয় দত্ত আই- সি. এস-/এবং/কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বাঙল। ভাষা 
ও সাহিত্যের অধ্যাপক/ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক এম. এ. ডি. কিল/সম্পাদিত/ 
[ক-বি'শিল]/কলিকাতা। বিশ্ববিদ্বাবস্তালয়/১৯৬৬৷| মূল্য ১৪ টাকা, পৃ ৬+ ২+৩ 
+ ২২৮+ ৪৭%, আকার ২২ = ১৬ সে. মি. । ইহাতে মোট ( ৩৮-:+ ৩+ ৩+ 
২+ ৫)==৩৯৩টি পদ ক্মাছে। তন্মধ্যে মুসলমান কবি রচিত «৪টি পদ্গে 
রাধাক্। প্রসঙ্গ পাইতেছি। 

৬৪ 'সগীত সংগ্রহা-_শ্রহট মুসলিম সাহিত্য সংসদে রক্ষিত পাগুলিপি। 
গোলাম হুছন (ক) রচিত ৩টি পদ এই পাঞ্ুলিপি হইতে গৃহীত হইয়াছে । 

৬৫ । 'সমছুল ইছলাম আসিকে বারান' আ. প--“সমছুল ইছলাম/ 
আসিকে বারাম। / পো: আখালিয়া, হাউপা সিলেট নিবাসী | শরযুক্ত মোন্সি 
আক আলা সাহেব /কর্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত । | - হট্ট ইসলামিয়া প্রেসে/ 
শ্রমহাম্মদ আবদুল গণি কর্থৃক/ মু্রিত । / সন ১০০৮ বাং | মূল্য /* পাচ আন৷ 
মাত্র ৷” পৃ ৬৩, আকার ২৮১৩২ সে-মি-। ইহাতে মোট ৩৬টি নছিহত 
আছে। তন্মধ্যে ২* সং নছিহতটি রাধাক্বষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত । ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা 
মুসলমানী কায়দায় ডান দিক হইতে বাম দিকে দিয়াছে । 

৬৬। ‘হকিকতে মারিফত' আ-প.--"আল্লাহু গণি মোহাম্মদ নবী । / কারি, 
উছমান আলী সাহেবের / হকিকতে মারিকত ৷ / পোঃ ও পং ঢাকাদক্ষিণ মৌ 


© 


৪৬২ বাক্গালার বৈষ্ণবভাবাপর মুসলমান কবির পদমঞ্ষা 


স্থনামপুর নিবাসী / শ্রীযুক্ত কারী উছমান আলী সাহেব / কর্তৃক প্রণীত ও 
প্রকাশিত । / সন ১৩৪২ বাং / ” মূলা ।* ভারী আনা মাত্র । / পৃ ৩৯ (আকার 
২১২ ৯৮১৩ সে. মি, ইহাতে মোট ২৮টি পদ আছে, তন্মধ্যে ৪টি পদ বৈষ্ণব 
ভাবাপক্গ॥ 

৬৭। 'হকিকতে সিতারা,' 'আআ-.প-__-”হকিকত্তে সিতার! / প্রহর ধরাধর 
পুর নিবাসী / আরকুম উল্লা সা লীর সাহেব / কর্তৃক বিরচিত। | জহর 
ইসলামিয়া প্রেসে মোং আবদুল গণি দ্বারা মৃত্রিত ও প্রকাশিত । | সন ১৩৪৭ 
বাং / মূল্য 1%/* ছয় আনা মাত্ৰ৷" পৃ ৬৬, আকার ২১৯১৩ সে. মি.। 
ইহাতে মোট ৯৪টি গান আছে৷ তন্মধ্যে ১৮টি রাধাকুষ, লীলা বিষয়ক | ইহা 
মুসলমানী কায়দায় ভান দিক হইতে ছাপা । 

৮৮ । হজরত শাহ ছিদ্দেক তবকাতী ও হজরত শাহ ইছমাইল তবকাতীর 
জীবন চরিত' আ.- প.'-_আলাহু আকবর / কেতাব” | হজরত শাহ্‌ ছিদ্দেক 
তবকাতী ও / হজরত শাহ ইছমাইল তবকাতীর / জীবন চরিত / সিলহেট, 
কুবাজপুর, তেঘরিয়া নিবাসী / মৌলবী ফজল উদ্দিন “আহমদ উঃ মহাম্মদ 
/ফজ্লুর রহমান সাহেব ও স্থনামিয়া পীয় সাহেব / দ্বারা বিরচিত । / সিলহেট 
পাগলা সাং রনসী নিবাসী মৌলানা স্থনামিয়া/পীর সাহেব ও সাকিন দৌলতপুর 
পং লক্ষ্মীপুর / নিবাসী মুন্সি তোরাব স্বালী সাহেব ও সাং / খাপন পং কুকুয়া 
নিবাসী মুন্সি ক্মাবহুল / ছত্তার সাহেবানগণ দ্বারা প্রকাশিত । / ১৩৪৫ বাং / 
ই্রহট ইসলামিয়া প্রেসে / মহাশ্মদ আবহুল গণি দ্বারা / মৃত্রিত | মূল্য ।* আনা 

“মাত্র” / পু ৫৩, আকার ২২১২৪ সে. মি. । ইহার ওটি পদের ধাকরুফ লীলা 
প্রসঙ্গ আছে । ইহ মূসলমানী কায়দায় ডান দিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে । 

৬৯) [হা'উন "হাছন উদাস’ /আ.-প.--“হাছন উদাস । //দেওয়ান হাছন- 
রজা চৌধুরী /সন্কলিত | দ্বিতীয় সংস্করণ । / প্রকাশক/ দেওয়ান /প্রগণিউর রজা 
চোধুরী,/ স্বনামগঞ্জ, (ই্রহট)/ মূল্য ॥* আনা মাত্র ৷” পৃ ২/*+১১৩; আকার 

এ ২*ই ৯১৩ সে. মি. । ইহাতে মোট ১০৬টি গান আছে । ভন্সধো ২৯টি রাখারুফ 
লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত । ইহাতে প্রভাত কুমার শর্মা লিখিত ২২ পৃষ্ঠা ব্যাপী 
“ভুমিকা” আছে । 

+*। হারামণি' আ. প-_“হারামণি / ভক্টর শ্রববীজ্র নাথ ঠাকুর তি. 
লিট. মহাশয়ের / ভূমিকা সম্বলিত / ডক্টর শবনীস্দ নাথ ঠাকুর ডি. লিট. সি- 
আই- ই, / অঙ্কিত প্ৰচ্ছদপট ভূষিত / সংগৃহীত ও সম্পাদিত / মৌলবী মুহস্ম 





ভি 
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নস্থর উদ্দীন, এম. এ. / ( ইহার লভ্যাংশ শিক্ষাবিস্তার কল্পে ব্যয়িত হইবে । )/ 
প্রান্ধিস্থান/ প্রবাসী কাধালয়/ ১২০২ আপার সাকুলার রোড / কলিকাতা ।”/ 
১ম সংস্করণ, বৈশাখ ১০৩৭ ; মূল্য পাচ সিকা মাত্র"/ পৃং৬4-১২৯+৪, আকার 
১৮৯১২ই সে. মি. । সচিত্র ; ইহাতে মোট ৯৩টি গান সুতরিত হুয়াছে, তন্মধ্যে 
দুইটি গান রাধাকুষ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত । এই গ্রন্থবানি মুন্দী আবদুল করিম 
সাহিত্য বিশারদের নামে উৎস্বষ্ট হইয়াছিল । 

+১। হারামণি' আ. প.--"হারামণি / লোক সঙ্গীত সংগ্রহ / রাছসাহী 
কলেজের অধ্যাপক / মুহম্মদ মনন্থর উদ্দীন, এম. এ. | কর্তৃক সংগৃহীত ও 
সম্পাদিত/ [ক.বি.সিল]/ কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঞালয় কর্তৃক প্রকাশিত/১৯৪২,৮ /পূ 
৩৮০ (৫৮14৬৭4২৭৮5 সচিত্র, আকার ২১১১৩ সে. যি.। ইহাতে 
২৮৩টি গান মুক্রিত হইয়াছে । তন্মধ্যে ৪ টি গান রাধাুষ্ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত 

৭২।  'হারামণি' আ.-প.--“হারামণি / লোক সঙ্গীত সংগ্রহ/দ্ীহট, মূরারি 
চাদ কলেজের অধ্যাপক | মুহশ্মদ মনসুর উদ্দীন এম. এ. বি-ই-এস- / কর্তৃক 
সংগৃহীত ও সম্পাদ্তি/ হাসি প্রকাশালয় / কর্তৃক প্রকাশিত | ১৯৪৮" / ওয় খণ্ড 
পু9+১**$ মুলা ১৭* আনা মাত্র, আকার ১৮৯১২ সে. মি.। ইহাতে 
লালনের ১১২টি গান আছে, তন্মপো ৮টি রাধাকষ্চ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত । 

৭৩ । হারামণি' পঞ্চম খণ্ড, আ. প._"হারামণি /পঞ্চম খণ্ড/মৃহশ্বদ আবদুল 
হাই / ও /মূহ্স্মদ মনস্থর উদ্দীন / সম্পাদিত / (নিল) / বাংলা একাডেমীর সহ- 
যাগিতায় / বাংলা বিভাগ, ঢাকা। বিশ্ববিস্বালয় কর্তৃক প্রকাশিত / ১৯৯১" / পৃ 
৪+৩৷৩/ (4৮ )+২২৪, আকার ২২২ ৮ ১৫ সে. মি. ৷ ইহাতে লালনের ২২৫টি 
এবং পাগলা কানাইর ১**টি গান সংগৃহীত হুইয়াছে। তন্সখো যথাক্রিযে----. 
এবং-'**টি বৈষ্ণৰ ভাবাপন্ন । ইহা “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মতির উদ্দেশ্বে" 
উৎসগিত । 

৭৪। ‘হৃদয় বীণা' আআ. প-“ছৃদগ্স বীণা / ১ম খণ্ড / মোঃ মোতাহির 
আলী/ (প্রথম সংস্করণ )/ ১৯৩৯ইত, / সর্বসত্ব সংরক্ষিত / মূল্য /* আনা 
মাত্র |" পৃ ১৪, আকার ২৩১২৪ সে. মি. ৷ ইহাতে মোট ২১টি গান আছে। 
তন্মধ্যে ১টি গান রাধাকুষ্ক লীলা! প্রসঙ্গ যুক্ত । 


(২) প্রবন্ধ সুচী 
যে সকল প্রবন্ধ হইতে মুসলমান কৰি রচিত রাধারুষ লীলা প্রসঙ্গ যুক্ত 
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সংগীত গৃহীত হইয়াছে সেই সকল প্রবন্ধের বণাহ্ক্রমিক পত্রিকার লাম সহ 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 

অঘা--১৩২৪ আশ্বিন, পৃ ২৮৯, “মুসলমান বৈষ্ণব কবির পরিচস্ব'__ প্রিয় 
লাল দাস এয. এ. বি. এল. লিখিত । 

-_১-২৪ মাঘ-কান্তন-চৈত, পৃ ৪২৫, ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবির ধর্মমত, 
প্রিয়লাল দাস এম. এ. বি- এল. লিখিত । 

আরাহণ__'আছোণ, ১৮৭৩ শক, পৃ ২২৩ ‘অসমিয়া মুসলমানী পুখি'_ছাহ 
হৈয়দহাছান আলি লিখিত, ইহাতে গোলাম হুছন নামক কবির একটি পদ 
উদ্ধত হুইয়াছে। 

আল ইস্লাহ_-কান্তিক-_লোৌধ, ২৮ বৰ্ষ, *ম-৯ম সংখ্যা, ১৩৬৬ পৃ ১৭৬ 
“ভীহটের প্রথম মুসলমান মহিলা কবি মরহুম! ছহিফা বাহ্'-_হেমেন্দনাথ দাস 
লিখিত । 

আল এসলাম--১০২৫ আশ্বিন: কাতিক, পৃ ৩১৫, ৩৮৭, 'বঙ্গভাষ! ও 
সাহিত্য বনাম বঙ্গীঘ মোছলমান,'--আবহুল করিম সাহিত্য বিশারদ লিখিত। 

আলে৷--১০+৬ কাতিক, পৃ ১৭, ১৩*৭ আষাঢ়, পৃ ১২৯, *নৃতন মুসলমান 
বৈষ্ণব কবি__আবছুল করিম সাহিত্য বিশারদ লিখিত । ইহাতে আলিরাজার 
ও আলাগলের কয়েকটি গান সুভ্রিত হইয়াছে । 

ঢাকা রিভিউ ও সশ্মিলন--১৩২৪ ভাজ ও আশ্বিন, পৃ ১৮+ । "মুসলমান 
কবির বৈফব পদাবলী,_ অ/বহুল করিম সাহিতা বিশারদ লিখিত। ইহ।তে 

জন মুসলমান কবি রচিত ১১টি পদ উদ্ধৃত হইগ্রাছে। 

দাসী _১৮৯৬ এপ্রিল, পৃ ২১৫, ‘মুসলমান বৈষণৰ কবি'_-অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
তদ্বনিধি লিখিত । 

নবনূর--১৩১১ কাতিক, পু ২৯১, ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মতু্জা' 
[ গ্রন্থ সমালোচলা ]। 

--১৩১১ অগ্রহাদণ, পৃ ৩৮৩, "মুসলমান বৈষ্ণব কবি 'আলীরাজা ও 
মুসলমান বৈষ্ণব কৰি, ওয় খণ্ড [গ্রন্থ সমালোচল! ]। 

পুর্দিমা_-১৩৯» আৰাঢ়, ১ম বর্ষ ওয় সংখ্যা, পৃ ০২, “কবি হানি পত্ডিত' 
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ লিহিত ॥ 

প্রতিভা--১৩২৮ কাতিক, পৃ ২৬৪, 'রুষ্ণভক্র মুসলমান’ রাজেন্দরকুমার 
শাস্ত্রী বিদ্ধাত্ৰণ লিখিত । 
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প্রবর্তক-_-১৩৩৭ কার্তিক, পৃ ৬১৬, “পূর্ব ময়মনসিংহের ব/উল সঙ্গীত'__ 
যতীনপ্রসাদ ভট্টাচাদ লিখিত। এই প্রবন্ধে জালালউদ্দীন রচিত কয়েকটি 
বাউল সঙ্গীত মুত্রিত হইয়াছে ॥ 

প্রবাসী_-১৩২২ পৌষ, পৃ ২৯৪ ১৩২২মাঘ, পৃ 5৫ [লালনের পদ 
মুত্রিত হইয়াছে ] 

বঙগ্গন_১৩৪৪ চৈ, পূ ৩৮৭; ১৩৪৪ বৈশাখ, পৃ ৫০ বৰ 
মুসলমান'-_শ্বামী ভুমানন্দ লিখিত ৷ 

১৩৪৫, অগ্রহায়ণ, পৃ ৬৬৪, “বঙ্গের মুসলমান বৈষ্ণব কবি'_কনক 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত । 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পঞ্জিক1--১৩৪১, ২য় সংখ্যা, পৃ ০৮, “কবি সৈয়দ 
সোলতান'__ডঃ সুহস্মদ এনামুল হক, এম. এ» পি. এইচ. ডি. লিখিত ॥ ইহাতে 
সোলতানের কয়েকটি পদ মুক্রিত হুইযাছে। 

১০১, ওয় ও হর্থ সংখ্যা, পৃ ৯৮, ‘কৰি সৈয়দ লোলতান, আলোচনা’ 
যতীঙ্গমোহন ভট্টাচার্য, এম. এ. লিখিত । 

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কাধ বিবরণী, রাজশাহী অধিবেশন, পৃ 
“মুসলমান বৈষ্চব কৰি’__্ৰজহুন্দর সান্যাল লিখিত । 

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬ ভা্র-অগ্রহায়ণ, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 
পৃঃ", “লোক সাহিত্যে বিরহ সঙ্গীত"__-মোহাস্মদ সিরাজুদ্দীন কাশিমপুরী 
লিখিত ৷ 

[১৩৬৪, ২য় সংখ্যা, পৃ ৮৫] ১ম বর্ষ, হয় সং» পৃ ৮৮, ১৩৬৭, ২য় সং পৃ ৮*১ 
১৩৬৮, বয় সংখ্যা ১৩০ পু ৬১ । 

বাংলার শক্তি, ১৩৪৬ আশ্বিন, পূ ১*৭, ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ ও আধযাঢ়, পু ৩১৮ 
“গ্রামের গান'_আবছুল গফফার চৌধুরী সংগৃহীত। ইহাতে উদাসী 
{ ইত্ৰিছ আলীর ) গান মৃত্রিত হইয়াছে। 

বীরদ্মি-_১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ৩২, “বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান বৈষ্ণব 
কৰি" মুন্দী এক্রামদ্দিন লিখিত ৷ 

ভারতবর্ষ__১৩২৩ কাত্তিক, পৃ +৩৪, ‘বৈষ্ণব 'কবিগণের পদাবলী". 
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ লিখিত । ইহাতে “রাগনামা' হইতে_মীর 
ফজুজা, ফতন, সৈয়দ আইনন্দিন, মোহাম্মদ হালিম ও মন্থত্মরের পদ উদ্ধৃত 
হইয়াছে। ৰ 

বা. বৈ. মু. ক. প-৩* 
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১৩২৫ পৌষ, পু ২৭ 
_-১৩২৬ জা, পৃ ৭2, ‘অপ্ৰকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী'__ 
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ লিখিত । 
মালিক মোহাস্মদী-_১৩৪* আষাঢ়, পৃ «৮2, সৈয়দ মতু জার পদ । 
_-১৩৪৬ বৈশাখ, পু ৪৫৯ ॥ “মহাকবি আলাওল প্ৰসন্গ'--আবহুল করিম 


সাহিত্য বিশারদ লিখিত ৷ 

'শিক্ষাসেবক__-১৩০৫ কাক্তিক, পৃ ১৯, শিতালংএর পদ । 

১৩:৪ মাঘ, পু ৩৪, দৈথুরার পদ । 

উ্রভারতী-__১৩৫* আশ্বিন, পু ৯* ; কাতিক, পৃ ১৩৩, “মুসলমান কবি 
রচিত রাধাক্ধ পদাবলী”-_যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম. এ. লিখিত । এই দুই 
সংখ্যায় শাহাহ্থরের ১৪টি গান মুদ্রিত হইয়াছে । 

প্রহর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৪ মাঘ, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ১২৩, 
“অপ্রকাশিত নাগরী পুস্তক নূর নছিয়ত’_-আবদুল জব্বার লিখিত। ইহাতে 
শাহনূরের কয়েকটি পদ মুদ্রিত হইয়াছে ॥ 

য় বৰ্ষ, ১ম সং, ১৩৪৫ বৈশাখ, পৃ ১*, শাহনৃত্ষের পদ । 

সাহিতা__১২৯৯ ভাত্র, পৃ ৩২১, "মুসলমান বৈষ্ণব কবি'-_ক্ষীরোদচজ্ 
রায় লিখিত । এই প্রবন্ধে পদকল্পতরু হইতে "নাগর নাগরী লাগরী” ও 
“চলত রায় স্বন্দর স্যাম” পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে । 

--১৩১৯ পৌৰ, পৃ ৫২, ‘সৈয়দ সতুর্জার পদাবলী'--আবদুল করিম 
সাহিত্য বিশারদ লিখিত ৷ ইহাতে মতু'জার দুইটি পদ ও আলিরাজার পদ 
উদ্ধত হইয়।ছে। 

_-১৩১৯ ফান্ধন, পৃ ৬৬৪, লালবেগের পদ। 

সাহিত্য সংহিতা-_১৩*৭ চৈত্র, পূ ৯৫ $ ১৩০৮ আষাঢ়, পৃ ১৭৯ ১ ১৩০৮ 
শ্রাবণ, পৃ ২৩2 :; ১৩০৯ আযাঢ় ও শ্রাবণ, পু ১৯৯5 ১৩৯৯ আষাঢ় ও শ্রাবণ, 
পৃ ১৯৮৬ ১০১৯ ভাত্র, পৃ ২৯০৪ ১৩১* আস্বিন, পৃ ২৯৩, “অপ্রকাশিত প্রাচীন, 
পদাবলী”__আবছুল করিম সাহিত্য বিশারদ লিখিত । এই + সংখ্যায় সফ্তালা 
ও আলিরাজা প্রভৃতি কয়েকজনের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । ক 
__ স্তধা_১৩২৮ মাঘ, ১ম বৰ্ষ, ওর্থ সংখ্যা, পূ ১১০৮ '‘লৈয্নদ মতু জা 





ভি 
পরিশিষ্ট ৰ’ ৪৬৮৭ 

হবর্ণবশিক সমাচার, ১৩৩২ বৈশাখ, পৃ ২১৪; ১৩০২ আবাঢ়, পৃ ৩০৯, 
“মুসলমান বৈষ্ণব কবি”__রাধাবল্পভ দে লিখিত। ইহাতে আকবর্ম, কৰীর, 
নশীর মামুদ, ভিখন, মতুর্জা ও সেখ লালের পদ আছে। 

সৌরভ-_বৈশাখ ১৩২৩ বাং, পৃ ২০, "ভক্ত কৰি লালমামুদ”_বিজয় 
নারায়ণ আচাধ লিখিত। ইহাতে লালমামুদের রচিত চারিটি গান সুক্রিত - 
হুইয়াছে। 
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ধুয়া । আমি কি দিলে পাইসু তারে গো সখি কি দিলে পাইমু তারে। 
তোরা সভে মিলে, বইলে দেও আমারে গো সখি ॥ 
বল গো বন্ধের কথা, দূরে যাউক মনের বেথা গো । 
আমার সাক্ষাতে আনিয়া দেও বন্ধুরে গো সখি ॥ 

যে দুখ আমার বুকে, কে শুনে আর কেবা দেখে গো। 
স্যাম বিনে দরদি নাই সংসারে গো সখি ॥ 

মনে উঠে ঘরি ঘরি, ঘরে বসি ঝুইরে মরি গো । 

আমি চলিতে না পারি লোকের ডরে গো সবি ॥ 
ভক্তি শক্তি কিছু নাই, কি গুণে বন্ধুরে পাই গো৷। 
কিন্মতে কয় যদি দয়া করে গো সখি ॥ ১ 

কিমতে দিল ফানা, প্রথম খণ্ড, "নং গান। 


ধুয়া । ও প্রাণ গেল গো, বন্ধের বিচ্ছেদে প্রাণ গেল। 
এ গো বুদ্ছি বলে কলঙ্ক রাখিল রাখল গো । 

বন্ধের বিচ্ছেদে প্রাণ গেল । 
আসবে বইলে চিকন কালা, দিয়। গেল বিষম জালা লই গো । 
এগো কেন বন্ধু ফিরিয়া আইল না আইল গো ॥ 5 
বুজি বন্ধু কালাচান্দে আমারে ঠেকাইল ফান্দে সই গো । 
ও আমায় ফাকি দিয়া কই জানি লুকাইল গো। 
_ ক্িস্মতে কয় আশ। পদ্থ, জীবনে না দিব ক্ষেস্ত সই গো। 
আমার হয 

দিল ফানা, প্রথম হও,» ॥ 
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ঘরে বাদি ছয় জনা গো সবি রাখে আগুলিয়া 
যাইতে বন্ধের কাছে না দিল ছাড়িয়া গো সখি ॥ 

কি জানি কি করে এ গো সখি চিকন কালিয়া 
আমারে পাগল করিল মুরারি বাজাইয়া এ গো সখি ॥ 
কিন্মতে কয় কি হল গে! সখি বিপাকে পড়িয়া 

হুল না বন্ধের দেখা জীবন ভরিয়া এ গো সবি ॥ ৩ 
কিন্বতে দিল ফানা, প্রথম ও, ১নং গান । 


ধুয়া । নিকটে রইয়াছ বন্ধুরে, বন্ধ আমি দেখিতে পারি। 

দিবা নিশি কান্দে প্রাণিরে বন্ধু কি রূপে পাশুরি রে 
নিকটেই রইয়াছ বন্ধুরে ॥ 

ঘরে আছে কতই বাদিরে, বন্ধু ননদি শাশুরি। 

পাও বাড়াইলে বাধা দেয় রে বন্ধু কেমনে দেখা করি রে॥ 

জলের ঘাটে কর খেলারে, বন্ধু যাইতে না পারি । 

কান্দে রাধা তোঘার দায় রে বন্ধু পায়ে বান্ধ। বেড়ীরে ॥ 

কুল যাবে মান যাবেরে বন্ধু সারে তোমার আশা করি। 

কিপ্মতে কয় যত সয়, ওরে বন্ধ কলদ্ধিণী নারী রে॥ ৪ 

কিন্বতে দিল ফানা, প্রথম খণ্ড, ৯নং গান। 


বন্ধ-বিচ্ছেদ 
ধুয়া । বল্‌ দেখি প্রাণ বন্ধের কথ! শুনি গো সজনী, 
বল দেখি প্রাণ বন্ধের কথা শুনি ॥ 
ও তার বাশীর স্থরে নিরস্তরে গো সখি জুরে মোর পরানী । 
সখি গো এগো সখি । 
কও শুনি গে! আমার কাছে, প্রাণবন্ধু কোথায় আছে, 
নিরোদ্দেশে এই দিন যামিনী । 
কেমন করে পাব তারে গো বন্দের কি কপ নিশানী ॥ 
সখি গো এ গো সখি! জানি না গো কোখার বসি 
স্তামচান্দে বাজায় বাশী, মন প্রাণ করিল উদাসিনী ॥ 


যাইতে বন্দের কাছে গো সখি দেয় না ননদিনী । এ চি 
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সখি গো এসে! সখি, কিন্মতে কয় আকুল প্রাণে, 
ধরি গো তোদের চরণে, খুজিয়া দেও শ্যাম গুণমণি ॥ 
কি দুষে ছাপিয়া রইল গো সখি, নিজয় না জানি ৷ ৫ 
কিন্বতে দিল ফালা, প্রথম খণ্ড, ২নং গান । 


বাশী 
ধুয়া । স্যামের বাশী কি যাদু জানে গো সই! আমার বন্ধের বাশী কি যাদু জানে । 
চিঃ । উদালি করিল মরে এ বাশীর গানে গো সই, বন্ধের বালী কি যাতু জানে । 
সখি গো ত্যজ্য কইরে ত্রজপুর আসিয়া বৃন্দাবনে গো, আলিয়| বৃন্দাবনে, 
কি সন্ধানে বাজায় বাশী জুগ দিয়া পবনে গো সই । 
সই গো দিলীতে বসতি গো, মথুরায় আসে যায় । 
কাল কূপে ভঙ্গি ধইরে নিত বালী বাজায় গো সই । 
সই গো এই বাশী ত বাশী না হয়, যে জানে সন্ধান, সইগো যে জানে সন্ধান । 
গন্ুল নগরে সে কি রাখবে কুলমান গো সই । 
সই গো অধম কিন্মতে বলে, ঠেক্লাম বিষম দায় সই গো, ঠেকলাম বিষম দায় । 
খুজিতে না পাইলাম কাল্‌ ননদির জালায় গো সই ॥ ৬ 
কিস্মতে দিল ফানা, প্রথম খণ্ড, *নং গান । 

বাণী 
ধুয়া । সখি তোরা আয় গো তার সন্ধান জাইলে । 
কে জানি বাজায় বাশী গোপনে । 
চিঃ । একবার এইনে দেখাও তারে গে! সখি, ধরি তোদের চরণে । 
কে জানি বাজায় বাশী গোপনে ॥ 
সখি গো এ গো সখি, অন্ধ হইয়ে রইলাম চাইয়ে । 
পাইনা তারে কাছে খইয়ে, না জানি সে কেমন ছন্দি জানে। 
'অবিআমে বন্ধের বাশী গো সখি, বাজায় নিশি দিনে ॥ 
সবি গো এ গো সখি, চিনলেম না সে কেমন ছবি 
হুইলেম না তার ভাবের ভাবি” এ জীবন কাটালাম গো সপনে । 
কেবল কর্ণে শুনি বাশীর ধ্বনি গে! সবি, দেখিলাম না ছুই নয়নে ॥ 
সখি গো এ গো সখি, কিন্মতে কয় বাশীর স্বরে, 
উদাসী করিল মোরে, সাধ কি হয় আর বুখা এ জীবনে ॥ 
পাইলাম না বন্ধের দেখা গো সখি, রইয়েছে কি সন্ধানে ॥ ৯ 
কানা, প্ৰথন খণ্ড, ৪লং গান । - 


১০০ Ny 





© 


সংযোজন [২] ৪৭১ 


ধুয়া । সজনী তোরা চিননি গো, কে জানি মোহন বাশী বাজায়। 
আমি চিনিতে ন। পাইলাম তারে গো সখি, ভুলে তুলে দিন ফুরায় ॥ 
লখি গো এ গো সব কদদ্ধের যূলে বলি বাজাইছে মোহন বাশী 
বাশীর ধনি ধরিছে হাওয়ায় ॥ (কেবল ) শন্দগুনি রাধারাণী গো সবি 
ডাকছে বাশীর ইশারায় ॥ 

সখি গো এগে! সখি, অবলার অন্তরের জ্বালা দিল গো চিকন কাল!। 
পাগল প্রাণী উরিয়া বেড়ায়, পাইলে তারে থাকতাম পইরে সখি 

ধরিয়া তার রাগ্গা পায় ॥ 
সখি গো এ গে! সথি, আমার বাড়ীতে আহইয়া যাইয়া, আমারে পাগল করিয়া, 
পিরীতি বারাইল কি আশায়। কিশ্মতে কয় তার পরিভগ্র গো লি 

পাবে গেলে যমুনায় ॥ ৮ 


কিশ্তে দিল ফানা, প্ৰথম খণ্ড, ৬নং গাৰ । 


গোষ্ঠ 

ধুয়া । সজনী তোরা দেইখে আয় গো, ও নাকি শ্যাম গুচারণে যায়। 
চিঃ । ঝর ঝুছুর তাল ধরিছে গো সবি স্থনার নেপুর দিয়ে পায়। 

ওঁ নাকি স্যাম গুচারণে যায়। 
সখি গো এ গে। সখি, আগে পাছে রাখালগণ 
মাজখানে গৌরবরণ, সোণার একটি ছবি দেখা যায় । 
ও তাঁর মস্তকে শোভিছে চূড়া গো সখি, 
হস্তে শোভে মোহন বাশী হেলে দুলে চলছে হাসি, সোনালি বসন দিয়ে গায় । 
ও তার ইসানায় দৌড়িছে খ্েস্ গো! সখি, বাতাসে ধূলা উড়ায়। 
লখি গো এ গো সখি, আমি রাখা কুললারি+ কুললজ্ছা তেজা করি 
মন প্রাণ সপিলাম তার পায়। কিন্মতে কয় প্রত্যয় গো সখি । 
আসবে বন্ধু পুনরাক্ম॥ ৯ 
কি্মতে দিপ ফানা, প্রথম খশ্, নং গান। 
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৮১। পাগল কানাই 
নাম-মাহাত্ম 
দেওয়ান কালাচাদ ও মোরে দেও আনে আছান, 
তাই পাগলা কানাই ভেবে বসে রে সামনে দেখি রে বিষম তুফান । 
ও তোর নামের মহিমা আলা কোরানে শুনি, 
ও দেশ বিদেশে কিরি ও তোর নামের জোরে 
ও সবে বলে সেই কালার নামে আগুন হয় পানি। 
ও ভক্তের ভগবান রে আল্লা ও কাঙালের কাণ্ডার, 
ও যে জন হও রে গোনাগার ও কালার নামে হুব। পার, 
এ কালার নামে ভরসা করে ও আজি লইয়াছি সীতার । ১ 
হারামনি, এষ খণ্ড, সং ২২৭, পৃ ১০২ 


গুকতব 


পাগল কানাই বলে, ও মন রসনা, গুরুর চরণ করো সাধনা 

জালার ভয় রবে নাঁ_ভয় রবে না। 

আপ্য তর পরমতব _গুকুজ্জনে জানে অর্থ, অজ্ঞানে তা জানে না। 

সেই গুরুর চরণ নিষ্ঠুর অত্তি__তারে কেও চিনলো না। 

চণ্ডীদাস ও ধনজায় ঠাকুর রে--কারে কেও ছাড়তে পারল লা) 

নবরলে নব কীতি--করতে পারলে আদত ভক্তি 

নয়ন ভরে দেখতে পারবি চব্বিশ পরগণ! । 

“আরও গুরুর নামে ডগ্কা মারে যাবিরে মন ভবপারে, যাবি রে মন রসনা; 

সেই শুরুর চরণ করলে স্মরণ মরণ হবে না । 

তাই পাগল কানাই বলে--ও কোরবান, মরণের লঙ্গী হলে না । 

এক মরা মরেছিল কৰির জোলা, ও তার আকসোছেতে পাগলা ভোলা 

কান্দে লয়ে আঁচলা ঝোলা-_ক্মারও হাড়ের মালা 
f লে বে শ্মশানে মশানে থাকে সব সঙ্গে ভন্ম মাখে, সদায় থাকে গাছতলা ? 
| ক্ষপ নিহারে বইসে সদায় বাজার ভোম্‌ বোল! । 
আরও অহল্যা পাবাণী ছিল, সেই জানে মরণের জ্বালা । ২ ক 
হারামনি, 2ম খা, সং ২৪০, পৃ ১৪৪ 








সংযোজন [২] ৪৯৩ 


বাউল 

পাগলা কানাই বলে ও মন রসনা বুঝাইলে বুঝ, মানে না ॥ 
ভবে আনা যাওয়া যে যস্তরণা জানলে আর ভবে আম্তাম না। 
আসি বইলে আইছে! ভবে ভাবছ যাওয়া হবে লা ॥ 
আশার আশায় দিন ফুরালে৷ কাল শন নিকটে আইলে 
সরকারী শমন আইসে যে সময় বাধবে কষে, 
কাদবি তুই একা বইসে, তোর কাদন কেউ তো শুনবে না। 
তাই বুঝে করো সাধনা দিন অস্তে কেউ রবে না; 
শুদ্ধমায়ার প্রেমে খাও মিছরিদানা ও কেবল গোবরের ছানা । 
তাই বুঝিয়া সাধু মোহস্ত অসাবধানে ভোবে না 
কেউ হচ্ছে রাজা ত্যাগী কেউ হচ্ছে অনুরাগী 
কত জন হয় বৈরাগী সংসারের আশা রাখে না। 
অধীন পাগলা কানাই কয়, মন পাগলা কেনে করে! অবহেলা, 
চোখ বুজে দেখ ডুবলো বেলা, ছাড়ো কাম রসের খেলা, 
শমন যদি দমন করো ভজরে চিকণ কালা 
পাগলা কানাই কয়, শোন্রে কোরবান আলী বৃথা বে আইলি গেলি 
আপন ধন পরকে দিয়ে, এখন কেঁদে লও ঝোলা । ৩ 
হারামনি, হম খণ্ড, সং ২২৯, পৃ ১৩৪ 

দেহতন 
পাগল কানাই বলে, শোন ভাইসকল, এক্স গাড়ী দেখে হলেম পাগল, 
আরও গাড়ীর মধ্যে আছে ব্ৰিষ গণ্ডগোল; 
এক গাড়ীতে ছত্রিশ জাতি করতেছে স্থমঙল, 
কেউ কয় আলার ধ্বনি, কেউ কয় হুরিবোল, 
আবার আলা-হরি কিছু বলে না--ওরা আবার কোন্‌ দেশের পাগল । 
আবার গাড়ীর মধ্যে ব্যক্কি কয়েকজন 
কত হয় সাধু মহন্ত, কতই চোরের লছ.ছন, 
তারা এক ঘাটেতে টিকিট কাটে আবার কোথায় করছে গমন, 
কোন্দিন যেন রাস্তায় হবে রে বদল 
সেদিন কোথায় যাবে যোগী মহস্ত_ও কোখাক্স যাবে বাত্রীগণ । 
দাবার যেলজন চালায় সে গাড়ী, কেবা সেই গাড়ীর ভাইবর্ই, .. 
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কেবা হয় সেই গাড়ীর মিস্ত্রী, কোন্‌ ঘাটে ছাড়ে আলি, 
পাগল কানাই বলে, কোন্‌ ঘাটে লাগবে সেই গাড়ী । ৪ 


হারামি, ৪ম খণ্ড, সং ২২, পৃ ১৪৯ 


দেহতদ্ব 
শোন্‌ ভাই সকলরে, তোরা শোন্‌ গাড়ীর খবর, 
এক গাড়ীতে ছত্রিশ জাতি করতেছে হ্মক্গল,_-ও তোরা শোন ভাই সকল। 
তাই পাগল কানাই কয়, রাস্ডায় গাড়ী পত্তন হবে যখন, 
বাতালে মিশবে যোগীগণ; 
আর আছে যত যাত্রীগণ, বাতাসে হবে মিলন, 
আরও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ডোম ষঙ্ন-__ 
সেদিন তারা সকলই ছাইড়া যাবে_একা! বসে র'বে মন। 
আবার বিলাতে যখন গাড়ী করিবে গমন, 
যোল যোল বন্িশজনে, চালাও গাড়ী রাআদিনে, ও মনের মতন ॥ 
সে গাড়ীর টিকিট মাষ্টার যে জন হয় ঘাটে ঘাটে টিকিট লয়, 
তা দেখিয়া ছয় পাগলে করছে গোল শুনবে ভাই লকল-_. 
আবার আল্লা-হুরি কিছুই বলেনা, ও সেই নিতাধামের পাগল । 
যখন গাড়ী বিলাত থেকে ফিরে আসবে 
'অদ্ধকার-ধদ্ধকারে কুহুকার, নৈরাকারে সেদিন ছিলা কেমন, 


আরও দশমাদ দশদিন সেইখানে থেকে ভবে এসে হুলি' চেতন । ৫ 
হাৱামণি, হম খণ্ড, সং ২৬৪, পৃ ১৯৪ 


১২৭ । লালন 

বাউল 
আগে জান হাওয়ার স্থিতি, কোথায় হাওয়ার উৎপত্তি 
কোথায় হাওয়ার গতাগতি । 
আবে থাকে করিছা মৈথুন আবার বাত-ছতাশন দিয়া তারে করিল চেতন, 
তার মাবখানেতে বাতি জালে রে বৈসা আছে কর্ম। জ্যোতি । 
হাওয়ার সঙ্গে বহর ধরা যায়, 
সে যে ক্ষুত্র দেশে বসত করে নামটি তার অধর, 











সংযোজন [২] ৪৭৫ 


দরবেশ লালন শা কয় ধরবি কিন রে 
হইতে হুইবে তোমার গোপীর মতি ॥ ১ 
হারামণি, «ষ খণ্ড, সং ১৪, পূ ১১ 


দয়াল 
আমার দয়ালকে আনিয়া দে রে আরে সে আমায় দিয়ে গেল ফাকি 
দয়ালের এরূপ যেন দেখি । 
আঙ্গুল কাটিয়া কলম বানাইয়া দুইটি নয়নের জল করলাম কালি 
আমার দেহকে কাগঞ্জ বানাইয়া এ দয়ালের রূপ যেন লেখি 
আমাদের দয়ালকে আনিয়া দে রে আরে সে আমায় দিয়ে গেল ফাকি ॥ 
আমার স্ব অঙ্গ খাইও কাক রে ও কিছুই না রাখি বাকী 
আমার চক্ষু দুইটা না রে খাইও 
তাই লালন কয়, যেন দয়ালের শর স্কপ দেখি ॥ ২ 
হারামণি, গম খণ্ড, সং ৪৯, পৃ ০ 


গুঞ্চুতক 
আমার হইতে আর গুরুর কার্ হয় না, 
ও মুখে গুরু গুরু, অন্তরে সে ভাব আসে না। 
দীাড়াইয়াছি ভক্তি-মূলে গুরুর চরণ পাবে! বলে, 
আমার পকল আশা গেল দুরে, আমি আমার হলেম না । 
অহল্যা পাষাণী ছিল সে পদধূলায় মানুষ হইল । 
তাই ফকির লালন বলে,_কত পাহাড় পর্বত টইলা গেল 
আমার মন পাষাণ কেন গলে না। ৩ 
হারামনি, হম খণ্ড, সং ৭৯, পৃ জত 


আমি বণি ফেলেছি সীইর জলে, 

খাও বু) না খাও ঠোক্‌ দিয়ে যাও যদি মনে বলে। 

ওরে ভাঙ্গা ছিপে সে কাল তা ব্যান্ড ধীরে মারব গুতো! সাই রে, 
আমি এছাই জোরে মারব গঁতো-_দয়াল লাগে তোর অন্তরে । 

ও আবার গহীন জলে থাকে! তুমি__ক্ষিনার দিয়! হাটি আমি সাই রে, 
আবার ঠোক্‌ দিলে বাজিবে গলে রে, 
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লালন বলে, আমি টাইনা নেই বগলে__ 
ওরে ধলাকালা বশি রে হইলে বাজতো রজকিনীর গলে । ৪. 
হারামনি, হম খণ্ড. সং ১২৬, পৃ সহ 


বিবিধ 
আমি শ্যাম রাখবো, কি কুল রাখবো ওগো সজনী । 
আবার যে কুলে দাড়াইয়া আছি, এই কূল ছাড়লে কি প্রাণে বাচি, 
আবার কুল ছাইড়া জঙ্গলে বলি, ও তবু শুনবো এ বংশীর ধ্বনি । 
ফকির লালনের এমনি উক্তি, এই কুলে না পাইলাম মুক্তি, 
আমি রাধায় বাধায় হলেম সারা, ও কুলে পোহায় না দিন রজনী । « 
হাবাসনি, এম খণ্ড, সং ২০৯, পৃ ১১৯ 

বিবিধ 
আয় দেখি মন আয় রে, শক্য করিয়া মনে-প্রাণে আমি পিন্বিরা জশুরুর চরণে, 
আর গুরুর চরণ অমূল্যরতন, এ চরণে মন বলে না রে 
ইচ্ছা ছিল মন যাব বৃন্দাবন, স্মামি কি ধন লইয়া যাইব, সঙ্গে নাই সম্বল 
গুরু দিছে ধন''মূল্য রতন, লালন কয়, তাই ভেঙ্গে যাব পথে রে ॥ ৬ 
হারামি, এম খণ্ড, সং ১৮, পৃ ১৮ 

দেহতত্ব 

আর ও দিলদরিয়ার মাঝে রে মন ডুবিয়া দেখলে না, 
রসেতে উবিডুবি থাকে জল এ কুন্ডেতে কেমনে রাখি সে জল 
একবিন্দু টলে না, 
সে ভাটার বেলায় গহীন জলে জল'পরে জল মানে না। 
সেই নদীর নালে খালে আজব এক জাহাজ চলে 
ইবলে ত্রিবেণীর কোলে চালায় জাহাজ খানা, 
দিবানিশি চালায় জাহাজ কখনো সে ঘুমায় না ৷ 
সেই নদীর ত্রিবেণীতে আজব এক ফুল ফুটেছে 
লেই ফুল যার ভাগ্যে আছে ও ফুরায় তার বাসনা । 
আর ও ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বরে 
তাই লালন বলে ও ফুলের পাহারা এর তিন জনা 
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আর কে যাইবি বড়শি বাইতে নৃতন পুকুরে; 

পুকরিণী সাড়েতিন রতি ঘাটলাতে জ্ঞানের বাতি 

_নয় শিরে লক্ষ ধার খেলে। 

আছে দই ছুপ্ধ উদয়চকন্্র রামানন্দ ভক্তবৃন্দ 

পাড়ের ঘাটে একদিন যদি মেলে; 

আয় কে যাইবি বড়শি বাইতে নৃতন পুক্রে, 

আরও পুক্করিণী তিন কোনা, ভিতরে তার লাল নিশানা, 
চিন্তামণি মাসে মাসে খেলে, 

রসিক ডুবারু যারা টের কইরে নিচ্ছে তারা 
__পুঞ্ধরিণীতে মোতি নিছে তুলে 

আয় কে যাইবি বড়শি বাইতে নৃতন পুকুরে । 

আছে ভাবের ছিপ প্রেমের হ্থতা অনুরাগে আধার গাখে 
__যদি সেই মীনে গেলে। 

আছে ভবসিন্ধু পারের বেল! যমেরে দেখাইয়া কলা 
_গুরু বইলে পাড়ের নৌকা খোলে। - 

আছে একটি গাছে দুই মূল তিন কলি চার ফুল 
--€শাভা করে ছয় ভালে। 

গাছে যখন ছাড়বে ভক্তিলতা জড়িয়া ধরবে কতই লতা 
ও তাই সাধু দরবেশ বৈষ্টমে তাই বলে। 

দরবেশ লালন শা! কয, ভারে ভারে শোন রে কিছু বলি তোরে 
_খ ভাব ছিল যার অস্তরে, 

এবার গুরুর রূপে নয়ন দিয়ে নিরিখ পানে থাক গে চাইয়ে 
_মাহুষ জনম যাতে তবে পাইরে। ৮ 

হারামণি, ।ম খণ্ড, সং ৪৯, পৃ ০৫. 


আরে আমার মন যেন আজ কেমন করে-__লা দেখলে তারে, 
এই না দেখিয়ে ছিলাম ভাল-_কেন বা আহলে দেখা দিল, 
দেখা দিয়ে চলে যায়_পাগল কইরা আমারে । 

সে কালা মোর চতুর আলী 


৪৭5 


বিরহ 
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৪৭৬৮ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভারাপন্গ মুসলমান কবির পদম্জুষা 
ও আবার ননীচোরা বনমালী__রসিক নাম ধরে । 

সে যে বাজায় মোহন বাশী--রাধার স্বরে গাল করে । 

শুনেছি তার মধুর বচন, ভঙ্গি বাকা! দুইটি নয়ন__মন নিছে হুইরে । 
লালন কয়, তোরা বল সজনী, অভাগিনী আমি নি পাব তারে? = 
হারামি, এম খও, সং ২১২, পু ১২০ 


এই নয়নে তারে না দেখিলে মুখের কথায় পরাণ জুড়ায় না ॥ 
শুইনে কথা সবে বলে, ও গউর দেখেছি কেও বলে না॥ 
যেমন গাভীর মাখায় গরল থাকে গাভী তার মর্ম জানে না। 
এই নয়নে তারে না দেখিলে মুখের কথায় পরাণ জড়ায় না ॥ 
যে দেখেছে বর্তমানে, ্মনুমান সে মানবে কেনে? 
তাই লালন *শা' দরবেশ বলে, 

দিন থাকিতে মুপিদ ধরে কর লাধনা॥ ১* 


হারামি, এস খণ্ড, সং ১৯২, পু ৯ 
. 


এই ভাব তোমারে কে শিখাইল--কোন মাহুষে 

কোন্‌ ভাবিনী আইসে যোগিনীর পাড়ায় বসে, কোন্‌ যাঙ্যে । 
ও এক ভাবের এক মানুষ আইসে, 

ও ঘুরে বেড়ায় তালাসে--কোন্‌ মাঙ্গবে । 

‘জয় রাধে, শররাধে' বলে ও দেহ-তরী দিলাম ছাইড়া 

সোনার কমল স্থরধুনীর ঘাটে 

দেখ নাগরী যায় ভেসে,_কোন্‌ মানবে । ১১ 

হারাষনি, *ম খণ্ড, সং ২১৯, পৃ ২১৯ 


এই মাঙ্গয কি কথায় ধর! যায় টু 
অনে প্রাণে এক) করিয়া নির্জনে সাধন করিতে হয়। 
বাহুকাষ ত্যাজ্য করে এ থাকতে হবে নিরিখ ধরে 
মাছ-রাঙ! পাখী যেমন রয়, 


ন 


গৌরলীল! 


বিবিধ 


বিবিধ 
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ও সে দমের ঘরে বেঠিক হলে এ মাহুষ পলকে হারায় । 
তাই লালন শা দরবেশে বলে আছে মান্য এই কূপের ঘরে 
অ্রক্প নিহারে বাধ না তারে 

গোপীগণে সাধন করলে সেই মান্য ধরা যায়। ১২ 
হাব।মনি, হম খত, সং ০৮, পৃ ২৬ 


মান 
এখন কেনে কান্ছ রাখে নির্জনে, ও রাধে, সেইকালে মান করে ছিলি 
সেই কথা তোর নাই মনে । 
ও রাধে, কেনে কর মান__-ও কুঞ্জে আসে না যে স্যাম, 
জলে আগুন দিতে পারি বিন্দা আমার নাম, 
ও রাধে, হাত ধরে প্রাণ সপে দিলি--সেই কথা তোর নাই মনে। 
ও আমরা সব পরী মিলে ও একটি বনফুল তুলে, 
বিনে স্থতায় মালা গাখে দিব স্যাম-গলে, 
লালন কয়, রাধা বানাইয়া বসাবে শ্বামের বাষে | ১৩ 
হাব মনি, এম খণ্ড, সং ২১৮, পু ১২৬ 


এস দয়াল মুরশিদ আমার না দেখলে প্রাণ বাঁচে না। 
না দেখলে প্রাণ বাচে না, রে দয়াল, না দেখলে প্রাণ বাচে লা ॥ 
তুমি আমার চক্ষের পুতুল, ও তোমার দাসীর কথা হইছে তুল, 
তুমি বিনে আদ্ধার গোকুল আমার দেবে আলো হইল না। 
তুমি রে আমার নগ্ন তারা, হুই না যেন আজ চরণ ছাড়া। 
তাই লালন বলে, নড়া চড়া হা রে নড়লে সে ভেদ পাবা না ॥ ১৪ 
হারাষনি, হয খণ্ড, সং ১৬৯, শু ৯৮ 
গুরুতর 
ও গুরু বললে কি গুরু মিলে, মন ও প্রাণ না দিলে । 
ও সে রসের গাছের ফল ও সদায় করছে টল মল। 
সেই রসিক তার মর্ম জানে অরসিকে জানবে কেনে? 
সে ফল যে খেয়েছে সেই অটল হয়েছে । 
সে ভাব করেছে গোপীগণে--ও মন প্রাণ না দিলে । 
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৪৮৮ বাঙ্গালার বৈঞ্চবভাবাপঙ্ মুসলমান কবির পদমঞ্ুষা 
ও দরবেশ লালন শা তাই কয়, ও কিনু, প্রেম সামান্ত নয়, 
সারে এ প্রেম সবার ভাগ্যে হয়; 

ও সে প্রেম করতে পারলে একহ কালে 

পিতলে সোনা ফলে---ও মন প্রাণ না দিলে । ১৫ 

হারামনি, এম খণ্ড, সং ৭১ পৃ ৪৯ 


ক) আত্মতন্ত 


ও জীবের ধান্দ। কেন যায় না? 
এ ভবে কয়বার আইলি, কয়বার গেলি তাই মন কিছু ভাবলি না। 1 
হায় গুরু ভজবো বইলে আশা! ছিল কাল শমনে ছিরে নিল 
দিনে দিনেই দিন ফুরাইল, 
ও আমার আসল বপ্ত লুটে নিল বোস্থাটে ছয় জলা । 
সত্যযুগে ছিলেন হবি, দ্বাপরে রাম *ুকখারী, ত্রেতায় কৃষ্ণ বংলীখারী, 
তাই লালন বলে, কলিতে হচ্ছে লীলা ও নিত্য কথা কেউ কয়না। ১৬ 
হাামনি। *ম খণ্ড, সং ৯, পূ + 
দেহতন্ব 
ও মন মনোরা এ সময় রয়েছ কার আশায় বইসে 
ও তোর ও মইজে কামিনীর বশে। 
ও দেখ বেল! গত হলো! হৃদয় আকাশে, 
ও ছাড়ো এ দেশের মারা ধর বিদেশের কায়া । 
অঙ্গের বসন কোপীন কর উপরে বাইয়া 
ও সব মায়ার 'খু' হবে আপন বল কাহাকে 
শমন আইলে করবে জারী বইসে বুকে 
সেদিন সঙ্গের সাখী কেউ হবে না, ও মন হারাবি দেশে 
লালন কেন্দে বলে, হায় ও দয়াল কি হবে আমান 
যে দিন দেহ-খুডিড উড়ে যাবে কালার প্রেমের বাতাসে ॥ ১৭ ২3 


_ হারামনি, ৫ম খণ্ড, সং ১২, পৃ ৯৯ / 





শন [২] > 


আবার জগাই মাধাই পাপী ছিল তাকে প্রভু দহা হইল, 
কত লোভী পাপী তইরা গেল তাই লালন বল্তেছে । ১৮ 
হারামনি, *স খন্ড, সং ৯৯, লু ৫. 


ওরে ঠিক কইরা ধইরে ছিপের গোড়া__ 

শক্ত কইর! ধইরো ছিপ, ও যেন হুয় ন! লড়া। চড়া । 

বশী বাইল চক্তীদান ও রজকিনীর পুরে আশক কেও ন! কারে ছাড়া, 
তারা এক মরণে দুইজন মরে--মরবি আজ তোরা । 

অধীন লালন ভেইবা বলে_শোনরে কিছু বলি তোরে, 

আমি বিনয় করি বলছি তারে, হই না যেন 

কটিক চান্দের চরণ বরে। ১৯ 

হারামনি, *ন গণ, সং ৯৬৭, পৃ ৮২ 


পূৰরাগ 


ওরে সখিরে! ও প্রাণ গো বখিরে--যার জাল! সেই জানে, 
তোরা হইলে বাচতি না প্রাণে । L 

সখিরে, এ শ্রাম বন্ধুর কথ! যখন পড়ে মনে, 

আমি ঘরে রইতে পারি ন! লবি, 

ও আমার ছট্বট ছটবট করে গো প্রাণে ॥ 

শখিরে, সকালে জল ভরিতে এলাম স্থরধুনীর ঘাটে, 

ও কালো রূপ দেখিয়া তুলিয়া রইলাম । 

তাই লালন বলে-_-ও কালো কি মোহিনীর মন্ত্র জানে ॥ ২৯ 
হথারামশি। *ম খণ্ড, সং ২০৯, পৃ ১১৭ 


কাল৷ বইলে দিন ফুরাইল ডুবে আইল বেলা সদায় বলে! কাল1। কালা-পরিচন্জ 
কালা কালা বইলে কেনে হুইয়/ছ উভালা 
গোপনে লে গাখে মাল! প্রকাশিলে জাল! । 
এ কাল৷ কাল! নয় এ কালাতে কিবা হয় 
কৃষ্ণ কালা বলে কেন তুলে রইছ, ও ভোলা--সে কালা । 
বা. বৈ. মু. ক. প._০১ 








৪৮২ বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপত্র মুসলমান কবির পদমঞ্জুবা 


সে কাল! তো জন্ম নেয় নাই দৈবকিনীর ঘরে, 

যষোলশত গোপিনীর সঙ্গে খেলা না রে করে। 

খাকে বৈসে একেলা--চার যুগে তাহার খেলা 

কাল! যেন গুণমনি হাতে চৌদ্দ তালা, সে কালা ॥ 
মখুরাতে কুষ্ণ কালা অর্গুনেরও হয় শালা, 

আবার স্থভত্রা ভম্্ী তাহার-_অভিমস্থা তাহার পোলা ॥ 
দেখরে কেমন জ্বালা, মিছে কেন বলো কালা__ 

কালার ঘরে বাতি জলে স্দন্ধকারে উজল। সে কালা ॥ 
ফকির লালন বলে, মায়ার জালে বুঝি আমার প্রাণও যায়, 
আমি চার যুগ ভরে বেড়াই ঘুরে দেখি সেই কালা দয়াময় । 
সে তো রে নিঠুর কালা, নাইকো তার বিচ্ছেদ জ্বালা, 
আবার চক্ষু বুজে জপমালা নাম ‘ল! শরিকাল্পা' সে কালা ॥ ২১ 
হাকাননি, *ম খণ্ড, সং ২০৮, পৃ ১১৮ 


কৃ প্রেম 


কুফ্ণ প্রেম করব বলে খুরে বেড়াই জনম ভরে 

সে প্রেম করবে বলে ষোল খানা--এক রতির সাধ মিটল না রে। 
যেমন চণ্ডীদাস আর রজকিনী হয়, 

তারা এক মরণে দুইজন মরে-_সাধু লোকে কয় । 

স্বাবার চণ্ডীদাস মরিস! গেলে রজকিনী বাচায় তারে। 

যার যে আছে, যায় তার কাছে 

লালন কয়, আমার দিন তো যায় কাদিতে ॥ ২২ 

হার।মণি, এম খণ্ড, সং ২১১, পু ১২০ 


গুরুতব 
৬ তত সি 











সংযোজন [২] re 
পাহারা দিচ্ছে সর্বক্ষণ । ও নদীতে বান ডাকিলে সুধা উঠে রে 

ও তার! পান করে স্থখে বসে ও নদীর উজ্জান বাঁকে ॥ 

ও ফকির লালন শা তাই কয, নদীর বান্দাল রাখা দার, ' 

ও যেন কোন্‌ সময় কি হয়। প্রেম নদীতে ডুব না, কিছ, 


যেমনি ডুব দিলে ডুব যায় ফাকে ॥ ২৩ 
হারামি, হম খণ্ড, সং «০, পৃ ০০ 





বিবিধ 
চল যাই আনন্দের বাজারে 
চিত্ত মন্দ, তম-অদ্ধ নিরাঙ্গ রবে না রে। 
স্থজনার স্থ্জনাতে সহজ-এপ্রম হয় সাঙগিতে, 
যাবি নিতাখামেতে প্রেম-পদের বাসনা, 
প্রেমের গতি বিপরীতি সকলে জানে না। 
সে ত কুষঃ প্রেমের বেচাকেনা-__অন্য বেচাকেনা নাই রে। 
সহন রাগের কারণ বাকা শ্কাম করলেন ধারণ 
হুইলেন গৌর বরণ রাধার প্রেম-সাধনা 
আনন্দে সানন্দে মিশে যোগ করে যে জলে, 


সে নেহাত প্রেম অধর ধরা--লালন বলে__যেতে পারে । ২৪ 
হারামনি, গম খণ্ড, সং ১১৯ পু ৭ 


জগত আলো কইরাছে সই, ও ফুইটা প্রেমের কলি; 

ফুটে কি শোভা আলো! হয়েছে__ও তার বাগানে এক মালি 

ফুলের নামটি নীল লাল জবা ও তার ফুলে মধু কলে সুধা 

ও তার ভঙ্গি বাক1__ও সে-ছুল লাগেরে সাধুর সেবা_-ও ক্ুষ-বাকা-অলি । 
ও ফুল ফুটে হয় জগত আলো, ও তারে দেখে প্রাণ শীতল হইল । 

ও ফকির লালন বলে, উপায় বল সাজছে সাধু দরবেশ অলি । ২৫ 
হারামণি, এম খণ্ড, সং ৯০১ পৃ $$ 


দাস্য-ভাৰ 


দয়াল আমি এই চরণ দাসীর যোগ্য নই নইলে মোর দশ! কি এমন হয়। 
ভাব জানিনা, প্রেম জানিনা দাসী হইতে চাই চরণে 


৪৮৪ সবাঙ্গালার ইবষ্ণবভাবাপত্র সুপলমান কবির পদমঞ্জুষা 
তাপ দিয়ে ভাব নিতে পারলে তবে শুরাখ চরগ্র পাই । 
অহল্যা পাষাণী ছিল পদধূলায় মানব হলো 


লালন জন্মে পড়ে রইলো! যদি গুরুর দয়! হলো । ২৬ 
হারামনি, হম খণ্ড, সং ৭5, পু ৪৭ 





গৌরলীলা 


দেখে আইলাম সোনার মানুষ কোপ-ী পরা, 

সে মানুষ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দেচদুই নয়নে বয় হে ধার1। 

সে মাহুষ ধরতে গেলে না দেয় ধরা আরও কোন রমণীর মন চোর! । 

লে মাহুযকে আনল দেশে 

সে অন্থরাগে উলটা পানে চলে সদায় পাগলের বেশে, 

তাই সিরাজ সাই কয়, শোনরে লালন, তারে ধরতে চাও যদি অধর-ধর|| ২৭ 
কারাষনি, এম খণ্ড. সং০৯, পৃ ২৯ 


গৌরলীল! 


পার কর চাদ গৌর আমায়_-বেলা ডুবিল, 

আমার হেলায় হেলায় অবহেলায় দিনতে! বইয়ে গেল । 

আছে ভব-নদীর পাড়ি-নিতাই চাদ কাণ্ডারী । কুলে বইসে বোধন করি 

ও চাদ গাউর এইলেছে, ও চাদ গৌর হে কূলে বইসেছে ॥ 

আরও কুল-গৌরবিনী যার! কুলে থাকে তারা ও কুল ধুইয়া কি জল খাইকে।? 
ও চাদ গৌর যদি পাই, ও চাদ গউর হে, কুলে দিয়ে ছাই- 

ফকির লালন বলে__শ্রীচরণের দাসী হইব । ২৮ 
হারাসশি, «ন খঞ্ড, সং ১০৪, পৃ ৮৯ 











সংযোজন [২] ave 


প্রেমের দাগ রাগ বান্ধা যার মনে, 

সে প্রেম অহিকে জানে না--জানে রসিক জনে | 

আরও শতদল কমলের মাঝে ত্রিবেণীতে তুফান খেলে, 

ও ভাটা যান না সে চলে উজান কোণে ॥ 

ও সে প্রেম করিতে আশা কর মনে--ও আবার সাধা কর গোপীগণে, 


লালন কয়, লীলা নাই যেখানে, সে চলে নিত্যক্ষণে। ৩* 
হারামনি, এম খণ্ড, সং ৯৯, পৃ ৭৯ 


বিবিধ 


প্রেমের ভাব জেনেছে যারা গুক্রূপে নহন দিয়া হয়েছে আপা হার1। 
স্থখ্য, শাস্ত, দাস্য প্রেমে বাংস্থল্য! আর মধুর প্রেমে 
পঞ্চ প্রেমের পঞ্চতত্ব বচ্ছে শতধারা। 
পঞ্চানন খায় ধুংর! ঘটা হয়ে মাতহারা । 
তারা মুখে বলে রামহরি রাম এ প্রেমের প্রেমিক যার1। 
খেয়ে তার নামের সুধা খেলে যায় ভব ক্ষধা,_ 
কখন গরল-স্বধা পান করে না তারা । 
সদায় থাকে নিষ্ঠারতি হয়ে মরার মরা, 
কত মণি মুক্তা বত হীরা অর্থ লোভী লায়েক যারা। 
প্রেমশক্তি চতুরদলে কুম্ভকে উঠায় ঠেলে, 
- প্রেম-শক্তির বাহ বলে উজান ধরায় তারা। 
শতদল লঙ্ঘন করে সহস্তে যায় যারা, 
লালনেরই এই ফলাফল--আসা যাওয়ায় কর্ম সারা । ৩১ 
হারাসনি, *ষ খণ্ড, সং ১০ পৃ ৬২ রঃ রর 


নান টিনের ৮ 
এই দেশে কেমনে থাকি, সখি এই দেশে কেমনে থাকি । 








@ 


৪৮৬ বাঙ্গালার বৈফবভাবাপতর মূসলমান কবির পদমঞ্ুষা 
আমার হইছে কপাল মন্দ__জানো না রে প্রাণ-গোবিন্দ 

প্রাণ আমার করছে উবি ডুবি । 

লালন বলে, হায় কি করি-_-ও আমার ঘর খুইয়া জঙ্গলে বসি । ৩২ 
হাবামনণি, «য খণ্ড, সং ২১৬, পূ ১২২ 


প্রেম 
মেয়ের প্রেমে মজিস্‌ না ভাই তোরা, 
মেয়ের প্রেমে মজলি পরে_হুবি পোড়া পোড়া । 
যখন বসি গুরুর কাজে, আবার ও মেয়ে এসে কাছে বসে, 
সে ধীরে ধীরে আখি ঠারে :_ও আমার মন চলে যায় ছাড়া ছাড়া । 
আরও চণ্ডীদাস আর রজকিনী, তারাই প্রেমের ধন্ত শুনি, 
তারা এক মরণে দুইজন মরে লালন কয়, মরবি কি আজ তোর! । ৩৩ 
হারামনি, *ম খণ্ড, সং ৮৯, পৃ *২ 


যার আছে নিরিখ নিরূপণ দরশন সেই পাইয়াডে, 

তার অক্তদিকে মন ভোলেনা একনাম ধইরা বসে আছে । 
এই ভাণ্ডের জল ঢেলে কেলে স্যাম বলে উঠাইলে 
আবার আধা যায় থাকে মিলে,__আর কি মিলে? 
সেখানে নাই টলাটল সে অটল হইয়া বসে আছে। 
ফকির লালনের বাণী-_ক্ষণে আগুন ক্ষণে পানি, 

কি বলবো সেই নামের ধ্বনি সিরাজ সাইয়ের গুণী, 


সে যে বাতাসের সঙ্গে তাল লাগাইয়া বাতাস ধরে বসে আছে। ৩৪ 
হারামনি'এম খণ্ড, সং 1২, পৃ ৪৪ 


যারে ভাবলে পাপীর পাপ হরে দিবানিশি ডাক মন তারে। _ 








ভি 


সংযোজন [২] ৪৮৭ 


বলেছে লালন, যন রসনা ভাবলি না শেষের ভাবনা 


মহাজনের যোল আলা একদিন বলে ত ভাবলি না রে । ৩৫ 
হারামণি, *ম খণ্ড, সং +৯। পৃ ৪৮ 


প্রেম 


রসিকের ভঙ্গিতে যায় চেনা । 

দেখ, তার শাস্ত চিত্ত উধ্ৰ'রতি, হায় বরণ কাঞ্চ! সোনা, 

সহজ হইয়া সরল বস্তু সেধেছে যে জনা, 

তার কাম-সাগরে চর পড়েছে, প্রেম সাগরে জল আটে না! 
চণ্ডীদাস-রজকিনী --তারাই প্রেমের ধবন্ত শুনি এমনি প্রেমিক কয়ঞ্জনা ? 
তারাই এক মরণে দুইজন মরে, এমন মরা মরে কছ জন!) 

লালন শ। দরবেশে বলে, শোন্রে কিছু বলি তোরে 

আবার রলিকের প্রেম মার্কামারা, মইলে তাদের প্রেম ছোটে না। ৩৬ 
হাৰামনি, গম খণ্ড, সং ৮, পৃ ৪৪. 


গৌরলীলা 


রাধারাণীর খ্ণের দায়-গৌর এসেছে নদীয়া, 

বন্দাবনের কানাই আর বলাই নৈদে এসে নাম ধরেছে গৌর আর নিতাই। 
করে মা যশোদা বেদ্ধে ছিল হাত বুলাইলে জানা যায়। 

বুন্দাবনের ননী খেয়ে পেট ও ভরে নাই 

নৈদে এসে দৈ চিড়াতে তুলেছো কানাই, 

তুমি কোন ভাবেতে কপ্রি নিলে--সেই কথা বল আমায় । 

তুমি ক্ষণ হরি দয়াময়_তোমাকে যে চিনতে পারে-_অমীন লালন কর । 
“তুমি ধরতে গেলে না দাও ধরা, কেবল গোপীগণের মন ভোলাক্স। ৩৭ 
হারামণি, এম খণ্ড, সং ২১৯, পৃ ১২২ 


লে ন্‌ মাহ এসে এই দেহে ইল ১৪ + 
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সেই সে মানুষ পঞ্চ আত্ম! হয়__9 ককির লালন তাই কয়, 
সে পঞ্চ আস্মা হুইয়া জীব আত্মাকে চেতন রেখেছে ॥ ৩৮ 
হাৰামনি, «ষ খণ্ড, সং ১২২, পৃ সঙ 


নামজপ , 


সদয় ও পিঞ্জিবায় বসে, ও রাখার বলে না, 

এ নাম তুমি বল আমি শুনি_্দামি বলি নাম তুমি বলে শোন না। 
আবার ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে আটাইশ অক্ষর দেওগা ছেড়ে 

ও নাম সাধু জানে, জীবে জানে না । 

সে নামেতে দুঃখ হরে ডাক ও নাম বারে বারে, 

রাধার নামটি চার অক্ষরে, লালন বলে, এ নাম কেউ জানে না। ৩৯ 
হারামণি, *ব খণ্ড, সং ২০৭, পৃ ১১৭ 


কাপিষীভাটিয়াল বাউল সব, তাল-_একতালা ॥ 

বিরহ 
১২৬ [ক] রেহাম্ুদ্দিব (রেনু) টব 
কই পেল প্রাণ বন্ধুয়া গো এ দাসীরে ত্যাগী, 
দিবানিশি নয়ন ঝরে প্রাণবন্ধের লাগি । 
আমি রইলাম একা এই দেশে পে গিয়াছে পরবাশে করে বিরাগী, 
কোথা পাব আমি বন্ধের দুটে। আখি ললিতে বিশাখা! গো সখি 
কোথা গেল মন:ঃদুখী রাধা ঘাতকী। . 
তোরা তালাস করে ব্সান্‌ শীত গো নইলে কর শ্মশান ভোগী । bl 
বাক্যক্দ্ধ হইল গে! আমার, দৃষ্টিগোচর সব অন্ধকার কালার বিয়োগী। 
আমার কায়াকে মনোরাক্ ছাড়ে গো হয়ে তার অগ্ররাগী । 








সংযোজন [২] ৪৮৯ 
কাপিণী-- সিদ্ধ, তাল-_সধ্যান 


“চেয়ে দেখ চতুর্দিকে আস্ছে অন্ধকার 
কাক পিক পক্ষিগণে ছিল তাহার অস্বেযণে 
এখন যায় প্রত্যেকের স্থানে করিয়ে বাঙ্কার । 
গোচারণে বাজাই কেন্ছ গৌটে চল্‌ছে নন্দের কাহ, 
অস্তমিত হুল ভাঙ্গ চক্ষের অগোচর । 
যার যেই স্থান অধিকারে প্রত্যেকে যায় নজ বালরে 
কেহ নাহি আছে অবসরে ভুবন মাঝার। 
রেস তুমি কর্ষদোষে অবহেলায় আছ বসে 
অমাবস্যার রাত এসে করতেছে সংহার। ২ 
১১ নং গান, পৃ »* 


বাপিনা বাউল সুর, তাল -একতালা। 


তুমি শ্কামেরে পেলেম না, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। 

॥ অগ্নি শিখা মত রহে, পদ! আমার মর্মে দে, 
আমি কার কাছে বলিব দুঃখ, সে ক্মামার মর্ম জানে না। 
তোমার কথা মনে হইলে, বুক ভেসে যায় নয়ন জলে, 
আমার মনের অগ্নি মনে জলে, জল গিলে আর নিভে না। 
যখন তোমায় ছাড়া হব, পাষাশেতে মুণ্ড দিব, 
জান হস্তে অপি লব, ছার জীবন রাখব না। 
রেঙ্ছর মন রাই কিশোরী খাক এখন ধৈর্য্য ধরি, 
ক্ষণ আছে তোমার পুরী তালাস করে দেখ না। ৩ 

এ* নং গান, পৃ ৯৬ 
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তানেতে লহরী ধ্বনি, উদাস করে পরশ মণি, 

সদায় দিছে হাত ছানি, মখুরা উল্লানী । 

প্রতি স্বরে স্ধার ধারা, হাওয়ায় খেলে প্রেম ফোয়ারা, 

বৃন্দাবনে মাতোয়ারা, হুস্ডে মোহন বাশী । 

সে যে থাকে এ বাশীর পানে, পরশ দৃস্তে হুরষ মনে, 

ঘষিলে পরশের মনে, উদয় হয় সন্যাসী । 

রেহানদ্দি বধির হুলি, বংশীধৰনি ন! শুনিলি, 

তুর কর্মে নাই বনমালী, গলে মায়া কাশী । ৪ । 


*২ নং গান, পৃ ত 


রাগিশী-- ৰাউল সবর, তাল-_একতালা 
বাউল 


মাউলার নামে দিয়ে কাউল! কর পঙ্না। 

দৃষ্টি পরদা কেটে তুমি কর সাধন! । 

বঅন্তরঙ্গে প্রেমতরঙ্গে, প্রেমে কর মলোরজ, স্‌ 
দেখে লও বাকা ভ্রিভঙ্গ ধরিয়ে আয়না । 

তরঙ্গে তুল লহরী তাতে তুমি হও সওয়ারী, 

বাকা স্যাম বাজাও বাশরী, করে দিলু ফালা। 

প্রেমে ডুবে রও আপনি ভাসিয়া উঠিবে ঘিনি 

অস্ত্ধামী দয়াল তিনি সে বিনে কেহু না। 

রেছ্ছর মন কাউলা দিতে» পারন! আউলার সাক্ষাতে, 

কানা ফিল্যা তবু কর্ণেতে ঘটাল যে লা । « - x 


৯০ নান, পৃ ৮২ 





© 
সংযোজন [২] ৪৯১ 
বলে মোরে, প্রাণ প্রিয়া, প্রাণ পানী নিল কাড়িয়া, 
কোথা! গেল দুঃখ দিয়া, ডেকে মোরে সই । 
আমি কুল কলঙ্ক ত্যাগ করিয়া, তাহার আশায় পড়ে রই ॥ 
কুলে রাখিব কীন্তি, কাল৷ আমার প্রেমের শক্তি, 
প্রেম করিলে প্রেমে মুক্তি, মোরে কোলে লই । 
কোথা রইলে! কালা আমার এনে দে প্রাণ জুড়াই 
যার প্রেমানলে দগ্ধ হয়ে, আছি মাত্ম হয়ে ছাই 
অস্থি চর্ম গেল খসে, আ্বাখি ছুটি তোমার আশে, 
পদ্থপানে অভিলাষে, রয়েছি তাকাই & 
বন্ধ হলে দৃষ্টি শক্তি, ক্মাসলে তুমি পাবে কই, 
না দেখিয়ে তোমার কূপে, প্রেমাত্তিতে দগ্ধ হই ॥ 
রেন্থর মন কষ বিহনে, সহ না মানে প্রাণে 
দেখে নাই এ জীবনে, তুমি জানি খাক কই । ৬ 
১৯৪নং গান, পৃ ১০ 


স্বাগিদি-_লতরি, তাল--খখ 


লুক্‌ দিয়ে, লুক খেলারে মন লোকালোকে দিয়ে লুকি 
আধার পাশে আলোর রাশি, ভেসে উঠবে মেরে উকি । 
জ্ঞান চৈতন্য রেখে হুসে, ভক্তি বিশ্বাস এক পাশে, 
প্রেম লুকি দাও অনাদাসে, অধর নামে দিয়ে ঝুঁকি 
রঙ্গে খেল রঙ্গের খেলা, প্রেম রঙ্গেতে উলামেলা, 
লুকি দাও সেই কদমতলা, কালার বাশ দৃষ্টি রাখি। 





ভি 
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ব্াগিসী__পাহাবীস্া লয়ি, তাল-_কাহারবা 
প্রার্থনা 

(হরি ) তোমার কাছে কি চাহিব, ভেবে কিছু দেখিনা, 

'অমূল রত্ব যা দিয়েছ, তাকে চিন্তে পারলেম্‌ না 

তুমি দয়াল দয়া করে, দৃষ্টি শক্তি দাও আমারে 

নাক দিল সৌরভের তরে, সাধ লইতে দাও রসনা ৷ 

ইত্যাদি য করুলে দান, তুমি দয়াল দয়ার চান্দ, 

এক শ্বাসের মুল্য প্রদান পৃথ্বী দিলে হবে না । 

আকাশ, বাতাস, আগুন, জল বিবিধ ফসল আর কত ফল 

আমার স্থান দাও মায়ের কোল করে তুমি করুণা । 

এই সকল দান করে মোরে তুমি আছ কোথা কারে, 

রেণু সাধ করে অস্তরে দেখতে তব বারাম খানা ৮ 


॥ সংযোজন [২] ॥ 
বর্ণানুক্রমিক পদকর্তা ও পদের প্রথম পঙক্তি স্থচী | 


সংখ্য! কবির নাষ পদ সংখ্যা পদের প্রথম পংক্কি পৃষ্ঠা 
ওখক] কিন্মত 


১. আমি কি দিলে পাইমূ তারে গো সখি ৪৮৮ 
২ ও প্রাণ গেল গো বন্ধের বিচ্ছেদে প্রাণ গেল ৪৬৮ 
৩ দিবা নিশি কুরে আখি আশা পন্থ চাইয়া ৮ 
নিকটে রইযাছ বন্ধুরে, বন্ধু আমি দেখিতে পারি ৪৬০ 
< - 

৬২ 











সংযোজন [২] ৪৯৩ 


সংখ্যা কবির নাস পদ সংখ্যা পদের প্রথম পংক্তি পৃষ্ঠা 
৮১ পাগল কানাই ১ দেওয়ান কালাউাদ ও মোরে দেও ৪৭২ 
২ পাগল কানাই বলে, ও মন রলনা, গুরুর চরণ ৪৭২ 
= পাগলা কানাই বলে ও মন রসন। ৰুঝাইলে ৪৭৩ 
৪ পাগল কানাই বলে, শোন ভাই সকল, এক ৪৭৩ 


শোন্‌ ভাই সকলরে তোরা শোন্‌ গাড়ীর খবর ৪৭৪. 


১২৬[ক] রেহাস্থ্দিন (রেণু) ১ কই গেল প্রাণ বন্ধুরা গো এদাসীরে ত্যাগী ৪৮৮ 


২ 


৬ ৭ ০৫ ৮০6৮১৭৮৪৯৩৫ 


চেয়ে দেখ চতুদিকে আস্ছে অন্ধকার ৮৮৯ 
তুমি স্যামেরে পেলেন না, তুমি আমায় ৪৮৯ 
মন, গহন কাননে বাজে মোহন বাশী 

মাউলার নামে দিয়ে কাউল! কর ভজনা 

যার লাগি কলঙ্কী হইল।ম, নে বন্ধুয়া রইল কই 
লুক্‌ দিয়ে, লুক খেলার মন 





(হরি ) তোমার কাছে কি চাহিব ৪৯২ 
আগে জান হাওয়ার স্থিতি, কোথায় ৪৭৪ 
আমার দয়ালকে আনিয়া দে রে আরে সে ৪৭৫ 
আমার হইতে আর গুরুর কাধ হয় না ৪৭২ 
আমি বি ফেলেছি সাইর জলে sae 
আমি শ্যাম রাখবো, কি কুল রাখবো ৪৭৬ 
আয় দেখি মন আয় রে,এক্য করিয়া মনেপ্রাণে ৪৭৬ 
আরও দিল দরিয়ার মাঝেরে মন ভূবিয়া ৪৭৬ 


আর কে যাইবি বড়শি বাইতে নৃতন পুকুরে ৪৭৭ 
আরে স্দামার মন যেন আজ কেমন করে ৪৭৭ 
এই নয়নে তাবে না দেখিলে মুখেপ্র কথায় ৪৭৮ 
এই ভাব তোমারে কে শিখাইল--কোন্‌ মাস্ষে ৪৭৮ 
এই মাহুষ কি কথায় ধরা যায় ৪৭৮ 
এখন কেনে কান্ছ রাখে নিজনে ৪৭৯ 
এন দছ্ধাল মুরশিদ আমার না দেখলে প্রাণ ৪৭৯, 
ও শুক্র বললে কি গুরু মিলে, মন ও প্রাণ ৪৭৯ 
ও জীবের খান্দা কেন যায় না? ৪৬৮ 





সংখ্যা কৰির নাম পদ সংখ্যা 
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লালন 


১৭ 
১৮ 
১৯ 

২০ 
২১ 

২২ 


২৩ 
২৪ 
২৫ 
২৬ 


পদের প্রথম পংক্তি 


ও মন মনোরা এ সময় রয়েছ কার আশায় 
ও যারে দেইখা নয়ন তুইলা গেছে 

ওরে ঠিক কইরা ধইরো ছিপের গোড়া 
ওরে সখিরে ! ও প্রাণ গে৷ সথিরে 

কালা বইলে দিন ফুরাইল ডুবে আইল 
কৃষ্ণপ্রেম করব বলে খুরে বেড়াই 

শুরু বলে ধরো পাড়ি মন হস থাইকো 

চল যাই আনন্দের বাজারে 

জগত আলো কইরাছে সই, ও ফুইটা 
দয়াল আমি এই চরণ দাসীর যোগ্য নই 
দেখে আইলাম সোনার মান্য কোপ,নী পরা 
পার কর চাদ গৌর আমায়_-বেলা ডুবিল 
প্রেম করা কি মুখের কথা 

প্রেমের দাগ রাগ বান্ধা যার মনে 

প্রেমের ভাব জেনেছেচযারা গুরুরূপে 

মনের মানুষ নাইরে দেশে এই দেশে 
মেয়ের প্রেমে মজিস্‌ না ভাই তোরা 

যার আছে নিরিখ নিরূপণ দরশন 

যারে ভাবলে পাপীর পাপ হরে দিবানিশি 
রপিকের ভঙ্গিতে যায় চেনা 

রাধারাণীর খের দায় গৌর এসেছে নদীয়া 
সে কোন্‌ মানুষ এসে এই দেহে বইসে 
হৃদয় ও পিঞিরার বসে, ও রাঁধাকুষ্ণ বলে না 








॥ সংযোজন [২]॥ 


বর্ণানুক্রমিক পদসমূহের প্রথম পঙকক্তি স্থচী 


কৰিৱ কৰির 
নাম ক্রমিক সংখ্যা পদ সংখ্যা পৃষ্ঠা 


পদের প্রথম পঙক্তি 


তা. 
আগে জান হাওয়ার স্থিতি লালন ১২৭ ১ ৪৭৪ 
আমার দয়ালকে আনিয়া দেরে লালন ১২৭ ২ ৪৭৫ 
আমার হইতে আর গুরুরকাধ লালন ১২৭ ৩ ৪৭৫ 
আমি কি দিলে পাইমু তারে কিশ্বত ৪ণ[ক] ১ ৪৬৮ 
আমি বপি ফেলেছি সাইর জলে লালন ১২৭ ৪ ৪৭৫ 
আমি শ্যাম রাখবো কি কুল রাখবো লালন ১২৭ হু ৪৭৬ 
আত দেখি মন আয়রে লালন ১২৭ ৬ ৪৭৬ 
আরও দিল দরিয়ার মাঝে রে খন লালন ১২৭ ন্‌ ৪৭৬ 
আর কে যাইবি বড়শি বাইতে লালন ১২৭ ৮ ৪৭৭ 
আরে আমার মন যেন আজ কেমন লালন ১২৭ ৯ ৪৭ 
এ. 
এই নয়নে তারে না দেখিলে লালন ১২৭ ১৮ ৪৭৮ 
এই ভাব তোমারে কে শিখাইল লালন ১২৭ ১১ ৪৭৮ 
এই মাহুৰ কি কথায় ধরা যায় লালন ১২৭ ১২ ৪৭৮ 
এখন কেনে কান্ছ রাধে নির্জনে লালন ১২৭ ১৩ ৪৭৯ 
এস দয়াল মুরশিদ ক্ামার না লালন ১২৭ ১৪ ৮ 
ও. 
ও গুরু বললে কি ওক মিলে লালন ১২৭ 58 ৪৭৯ 
ও জীবের ধান্দা কেন যায় না লালন ১২৭ ১৬ ৪৮০ 
ও প্রাণ গেল গো বন্দের বিচ্ছেদে কিন্মত ওক] ২ ৪৬ 
ও মন মনোরা এ সময় রয়েছ লালন. ১২৭ ১৭ ০৬৮০ 
ও যারে দেইখা নয়ন ভুইল! গেছে, লালন ১২৭ ১৮ ৪৮০ 
ওরে ঠিক কইরা ধইরো ছিপের লালন ১২৯ ১৯ ৪৮১ 
লালন ১২৭ ২₹ ৪৮১ 


ওরে সখিরে ! ও প্রাণ গো সখিরে 





৪৯৬ বাঙ্গালার বৈষ্বভাবাপন্র মুসলমান কবির পদমঞ্ছুষা 


পদের প্রথম পডক্কি ক ইজ পদ সংখ্যা পৃষ্। 
4 
কই গেল প্রাণ বন্ধুয়া গো . রেহান্ু্দিন (রেনু) ১২৬ক] ১ ৪৮৮ 
কালা বইলে দিন ফুরাইল লালন ১২৭ ২১ ৪৮১ 
কুষ্ণ প্রেম করব বলে ঘুরে বেড়াই লালন ১২৭ ২২ ৪৮২ 
গা. 

+ গুরু বলে ধরে। পাড়ি মন লালন ১২৭ ২৩ ৪৮২, 
চ রি 
চল যাই আনন্দের বাজারে লালন ১২৭ ২৪ ৪৮৩ 
চেয়ে দেখ চতুদিকে বেহান্থক্ষিন (রেণু) ১২৯[ক) ২ ৪৮৯ 
জ. 
জগত আলে) কইরাছে সই লালন ১২৭ ২৫ ৪৮৩ 
ত. 
তুমি স্যামেরে পেলেম না রেহাহুদ্দিন (রেণু) ১২৬ক] ৩ ৪৮৯ 
দ. 
দয়াল আমি এই চরণ দাসীর লালন ১২৭ ২৬ ৪৮৩ | 
দিবানিশি ঘুরে আখি আশা পন্থ কিন্মত ৪*[ক] ৩ su 
দেওয়ান কালাাদও মোরে পাগল কানাই ৮১ > ৪৭২ 
দেখে আইলাম সোনার মাহৰ লালন ১২৭. ২৭ ৪৮৪ 
ন. 
নিকটে রইয়াছ বন্ধ রে- কিন্ত ৪শুক] ৪ ৪৬৯ 
পপ. 
পাগল কানাই বলে, ও মন পাগল কানাই ৮৯ ৭ 
পাগল কানাই বলে, ও মন পাগল কানাই ৮১ 


পাগলা কানাই বলে, শোন পাগল কানাই ৮৯. 
পার_কর চাদ গৌর আমার লালন 
প্রেম করা কি মুখের কথা - লালন 

প্রেমের দাগ রাগ বান্ধা যার লালন ১২১ ০" 














সংযোজন [২] ৪৯৭ 
কবির কবির 
পদের প্রথম পঙ্া 
i নাম ক্রমিক সংখ্যা পদ লংখ্যা পৃ 

ব্‌. 
বল্‌ দেখি প্রাণবন্ধের কথা শুনি কিম্মত ৪শক] ৪৬৯ 
ম- 
সন গহন কাননে বাজে মোহন রেহাস্থদ্দিন (রেণু) ১২৬[ক] ৪ ৪৮৯ 
মনের মানুষ নাইরে দেশে লালন ১২৭ ৩২ sve 
মাউলার নামে দিয়ে কাউলা রেহাঙ্রন্মিন (রেণু) ১২৬ হ ৪৯৮ 
মেয়ের প্রেমে মজিস্‌ না ভাই লালন ১২৬ ৩৩. ৪৮৬ 
যং 
যার আছে নিরিখ নিরূপণ লালন ১২৭ ৩৪. ৪৮৬ 
যার লাগি কল্কি হইলাম রেহাস্থক্ষিন (রেণু) ১২৬ক] ৬৮ ৪৯০ 
যারে ভাবলে পাপীর পাপ হরে লালন ১২৭ ৩৫ ৪৮৬ 
র- 
রলিকের ভঙ্গিতে যায় চেনা লালন ১২৭ ৩৬ ৪৮৯ 
রাধারাণীন্স ঝ্চণের দায় গৌর এসেছে লালন ১২৭ ৩৭ ৪৮৯ 
ল. 
লুক্‌ দিয়ে, লুক খেলার মন রেহাস্থন্িন (রেণু) ১২৬ক] ৭ ৪৯১ 
শ. 
শোন্‌ ভাই সকল রে তোর! পাগল কানাই ৮১ হু ৪৭৪ 
শ্বামের বাশী কি যাদু জানে গো কিস্মত গশুক] ৬ ৪৭৮ 
সং 
সখি তোরা আয় গো তার কিশ্বত ৭৮ 
সজনী তরা চিননি গো কিন্মত ৪৭১৯ 
সজনী তোরা দেইখে আস গো কিন্মত ৪৭> 
সে কোন মাঙ্গৰ এসে এই দেহে লালন ৪৮৭ 
হং 
(হরি) তোমার কাছে কি চাহিব রহাহুন্দিন (রেণু) ১২৬[ক] ৮ ৪৯২ 
হৃদয় ও পিঞ্জিরায় বলে লালন ১২৭ ৩৯ ৪৮৮ 


ৰা, বৈ. সু. ক. প._৩২ 





বর্ণানুক্রমিক পদ্দের বিষয় স্থ্চী 
[নিচ্ছে উল্লিখিত পৃষ্ঠান্কের পরবর্তী প্রথম বন্ধনীস্ব (২), (=) অন্ধ ও পৃষ্ঠায় 
ওঁ বিষয়ক ছুই কি তিনটি পদ নির্দেশক। ] 


ৰিষয়/ পৃষ্ঠা 

অজ্ঞযোগ ১৬৬ 

অস্তরাগ ১, ৩, ১১, ১৫, ৩৮, 58, ৫৬৮ 
৯২, ৯৬, ৯৭, ১১২, ১১৩, ১১৬, 





১৫১০ ১৫৪, ১৫৫, ১৬৩, ১৬৪, 


১৭৩, ১৮২, ২৯২, 





১৬৬, ১৬৭, 

৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৬, ৩১৭ (২), 

৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, 
৩২৫, ৩৩৫ 

অপেক্ষমান রাধিকা ২৭+ 

অভিমান ২৩৭ 

অভিসার ২, ৪*, ১৭৯, ২৯৯, ২৯১, 
৩১২, ৩১৬, ৩১৮ 

আক্ষেপ ৫০, 9৪, ৮১, ৮৩, ১১৫, 
১১৬, ১১৭, ১৩৬, ৩১০, ৩১১, 
৩২১, ৩২৪, ৩৫০ 

আত্যতব ৪৮০ 

আত্মদৰ্শন ১৯৮ 

আত্মনিবেদন ৭৬, ৩১৯, ৩১২, ৩২৩. 

আত্মবোধন ৭৮, ১১৪, ১৫৬, ১৭১, 
৩২৪, ৩৩৪, ৩৩৬ 

আত্মসমর্পণ ২২ 

আমিই মূল নাগর ৩৩৭ 

কলঙ্কী রাধা ৩৩ 








বিষয়/পৃষ্ঠা 

কালা পরিচয় ৪৮১ 

কাল৷ মাহাক্ষা ২৫৯ 

কালী লঙ্গীত ৩৩৯ 

কীর্ভন ১২৩ 

কুকঙ্গ ৭২, ১৮৪, ১৯২, ৩৩৩ 
কষ্ণপ্রেম ৪৮২ 








কুষণলীলা ১৯৪, ১৯৬, ১৯৭, ২. 
২০৪, ২০৫, ২০৮, ২১০, ২১২(২), 
২১৩, ২১৪, ২২০, ২২১, ২২৫, 
২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৪, ২৩৬, 
২৩৮, ২৪৫, ২৪৮, ৩১৩ (২), 
৩১৪, ৩১৫ 

কুষের বাল্যলীলা ২০১ 

খণ্ডিত! ১৬, ১৩৭, ১৬৮, ২৮৪. 

পুরু গৌরাঙ্গ ২১৫(২) 

গুরুত্ব ৪৭২, ৪৭৫, ৪৭৯, ৪৮২, ৪৮৬, 

শুকনিষ্ঠা ১২৭ 

পুরুমাহাম্ম্য ২১৯ 

পোষ্ট ১৪৭, ১৮২৮ ২৪২, ৪৭১১ ৪৮৯ 

গোষ্ঠলীলা ১১০৮ ২১৪, ৩৩১ 


গৌরলীলা ৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮৮ 
২ ২০১(২), ২২, ২৯৩ (২), 
(২), ২:৫, ২০৬৮ ২০৮ (২), 











বর্ণাঙ্ক্রমিক পদের বিষয় স্থচী 


বিষয়/পৃষ্ঠা 
২০৯(৩), ২১০ (২), ২১১, ২১২, 
২১৩, ২১৬, ২১৭ (৩), ২১৮ (৩), 
২২৮, ২২২, ২২৩(২), ২২৪(২), 
২২৫ (২), ২২৬ (২), ২২৮, ২২৯৮ 
২৩০(২), ২৩১(২), ২৩২, ২৩৪(২), 
২৩৫(২), ২৩৬(২), ২৩৭(২), ২৩৮, 





২০৯, ২৪১, ২৪৪, ২৪৫, ২1 
২৪%(৩), ২৪৮, ২৫১, ২৫২, ৪৭, 
৪৮৪ (৩), ৪৮৭ 

গৌরাঙ্গ সন্যাস ৯৯ 

গৌরাদ্দের রূপ ২৬ 

চিন্তারোগ ১৮৬ 

জগন্গাধ মাহাত্ম্য ২০২ 

জলভরা ১০৫, ১৪৬, 
১৮৭৮ ২৫৯, ২৯৩ 

জল লঙগাদ ৩২৯ 

তোতিরাজ প্রসঙ্গ ২৫৯ 

দয়াল ৪৭৫ 

দর্শন ভিগারী ৫৯ 

দর্শনাকাজ্। ১৪১, ১৭৯, ২৫৩, ২৫৪৮ 
২৭২, ২৭৪ (২) 

দান ৯৩, ১৫৩ 

দানলীল! ২৯৯ 

দাসব্ব আকাল ৩৪১, ৩৪৪ (২), ৩৪৭ 

দাস্তভাব ৩৫৭, ৪৮৩ 

ছঃখ নিবেদন ৩৪, ৩৫ 

দেহতন্ধ ১৩, ২৪, ৬১, ৬৪, ৬৭%, ৭৯, 
1২(২), ৮৬, ৮৮, 2২, ৯৪১ ৯৫৫২), 
১০২৮ ১১৮(২), ১১৯, ১২০, ৯২৩, 


বিষয়/পৃষ্ঠ। 


১৪১ ১৪৫, ২২৮, ২৬৫, ২৭৭(২), 





২৭৮, ২2৩, ৩:৫, ৩৩১, ৩৪০, 
৩৪৩, ৩৪৫, ৩৫৪, ৩৫৫, ৪1৩, 
৪৭৬, ৪5৭১ ৪৮৯১ ৪৮৯ 

ননীচুরি ২ 

নামজপ ১৬২, ২৬২, ৪৮৮ 

নাম মাহাস্থা ২৫৮, ৪৭২ 

নামাশ্শ্ন ১২৫ 

নিবেদন ১৩৩, ১৪৩, ১৪৫, ৩১৯ 

নৃত্য ৪৮, ১৬৫, ২৯২ 

নৃত্যলীলা ১৫৫ 

নোৌকাবিলাদ ১৯৭, ১৩১, ১৬৮, ৩১% 

পাগলের কথ! ১২১ 

পিরীতি ৩৩৪ 

পিরীতি পরিচয় ২৬৬ 

পিরীতি রোগ ৩৪৩ 

পুত্র শোকাতুরা যা ১২৩ 

পূবরাগ ৪৬, ৫৪, ১৬৯, ১৭১, ২৮১, 
৩১৩, ৪৮১ 

পূবরাগ-রাধার ১৬৯ 

পূ্বৱাগ-স্বপ্রেদ্শন ৬ 

শ্রার্থনা ১৪, ৩৮, ১৬৮, 
১2%, ৩৩৫, ৪2২ 

প্রেম ৪৮৬, ৪৮৭ 

প্রেমকথা ৫৯ 

প্রেমজালা ৪৮ 

শ্রেমপাগল হাছন ৩০৮ 

প্রেমরত্ব ৪৭ 

প্রেমরোগী পরিচয় ১-৪ 





১৭৩, ১৮৪, 





< 

বিষয়/পৃষ্ঠা 

প্রেমের ক্ষমতা ২০৭ 

প্রেমের দুঃখ ১১১ 

প্রেমের বিধান ৩৫2 

প্রেমোন্মাদ ৪৫ 

€প্রমোন্মাদিনী রাধা ৫১ 

বংশী (বালী) ৪, ৯, ১৯, ১২(২), ১৯ 
২০, ২৩, ২৫, ৩০, ৪১, ৪২, ৪০, 

৪৭, ৫২, ৫৩, €৬, ৬৩, ৬৪, ৬৮, 

28, ১১৫, ১৪: 

১৪৯, ১৫৩, ১৬১, ১৬৩, ১৬৬, 


১৪৩, ১৪৬, 





১৭২ (২), ১৭৭, ১৭2৯, ১৮৪, 
১৮৩ (২), ১৯৮, ২৫২০ ২৬৬, ২৬৯, 
২৭৩, ২৮৬, ২৮৮, ৩০৮৮ ৩১৪, 
৩১৫ (২), ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, 
৩২১, ৩২২ (২), ৩২৩ (২), ০৩+, 
৩৪০১ ৪৭* (২), ৪৭১, ৪৮৭ 

বংশীধবনি ব্মাকুষ্ট রাধা ২৫৮ 

বন্ধ বিচ্ছেদ ৪৬৯ 

কলস্তাগমে রাধা ৩০১ 

বাউল ১৬, ১৭, ২২, ২৪, ৩১, ৩২, 
₹৮, ৬১১ ৬২, ৬৫ (২), ৬৬ (২), 
৬৮ (২), ৬2 (২) ৭১, 1৩, ৮৪, 
৮৯ (২), 2*, 2১, 28, ১০৯ (২), 

১:৮, ১২৫ (২), 

১২%(২), ১২৮(২), ১২2, ১৩৯৫২)৮ 

১৩২০ ১৩৩, ১৩2, ১৪০, ১৪১, 

১৪৫, ১৪৭, ১৫৯, ১৫১(২), ১৬৭, 

২৮৫, ২৯৩৮ ২2৪(২), ২৯৫২), 


২৯৬(২)৮ ২2৭(২), ২৯৮, ২৯৯২), 





১০১, ১০২০ 


বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপক্জ মুসলমান কবির পদমঞ্চুযা 


বিষয়/পৃষ্ঠা 
৩০৯ (২), ৩৯১), ৩*২ (২), 
৩৪৩ (২), ৩:৪, ৩*৭ (২), ৩০৮, 
৩০৯৮ ৩২৫, ৩২৮, 
৩৪২৫২), ৩৪৫(২), ৩৪৬, ৩৫৯(২), 
৪৭৩, 618, ৪৭৫৮ 
৪৮৬, ৪৯৮ 

বাৎসল্য ১৯১ 

বারমাসী ৭৯ 

বাল্যলীলা ৯৮, ২৯৯, ২১৬ (২), ২১৮, 
২১৯, ২২২ 

বালক সক্্ ১১৭ 

বিচ্ছেদ ১৪৪ 

বিবিধ ১, ৫, ১৪, ১৬, ৪৫, ৪৯ (২), 
৫,৬৩, ১১৩০ ১১৩১ ১১৮, ১২০, 
১২২ (২), ১২৪, 
১৫০, ১৫২, ১৭৪, ১৭৫(২), ১৯২, 
১৯৫ (২), ১৯৮, ১৯৯ (২), ২ 

২১৫, 


৩৩২, ৩৪০, 


৪৭৯, ৪৮১, 


১২৮, ১৩৪, 





২-৬, ২০%, ২১১(২), ২১৪, 
২২, ২২১ (২), ২২ 
২২৭ (২), ২২৮, ২২৯ (২), 
২৩৩ (২), ২৩৪, ২৩৬, ২৩৮, 
২৩৯ (২), ২৪* (৩), ২৪১ (২), 
২৪২ (২), ২৪৩ (৩), ২৪৪ (২), 
২৪৫, ২৪৬২), ২৪৮, ২৫৬, ২৬৪, 
২৬৮, ২৭১, ২৮০, ২৮২, ২৮৬, 
২৮৪, ২2৯২, ২৯৫, ২৪৮, ৩৪৩, 
৪%৬(২), ৪৭৮(২), ৪৮০, ৪৮৩(২), 
৪৮৫ (২), ৪3১ 





২২৬, 
২৩২, 








বিরহ ২, ০, ৪, ৫(২), ৬, ৭(৩), ৮(২), 











বর্ণাজক্রমিক পঙ্গের বিষয় স্থচী 


বিষয়/পৃষ্ঠা 
১৪, ১১, ১৫, ১৭, ১৮ (২), ১৯, 
২০, ২১ (২), ২২, ২৩(২), ২৯০), 
২৮, ২৯(২), ৩০১ ৩১,৩৩, ৩৪১ 
৩৪, ৩৬ (২), ৩৭ (২), ৩2, ৪২, 
৪৩(২), ৪8(২), ৪৫ ৪৬, $2, 
«>, ৫২, ৫৩, ৫3 (৩), ৫৫. (২), 
৫৮, ৬৮ (২), ৬২, ৬৪, ৬৬, ৬৭, 
৭০৮ 13, 18, ২৫5 ২৬ (২), 19, 
৭৮, ২৯ ৮১, ৮২, ৮০ (২), ৮' 
v৫ (২), ৮৭ (5), ৮৯, ৯৯১ 2১, 
৮:১৬, 
১০৬ (২), ১৭৭ (২), 
১১১০ ১১২, ১১৪৮ 





৯২, ৯৭১ 23, ১ 





১০৪, ১! 





১০৯, ১১০, 
৯১৫, ১১৯, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪(২), 
১৩৪ (৩), ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮ (২), 
১৩৯, ১৪১, ১৪: 
১৪৯ (২), ১৫২, 
2৫%, ১৫৮ (৩), 
১৬১ (২), ১৬২, 
১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, 
১৭৬ (২), ১৭৭, ১৭৮ (২), ১৮০, 
১৮১ (২), ১৮৪, ১৮৮৯, ১৮৭, 
১৮৮, ১৮৯ (২), ১৯০ (২), ১৯১, 
১2৩ (২), ১৯৪, ২০২, ২৫২, 
২৫৫ (২), ২৫৮, ২৬২, 
২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৮, 
২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৫ (২), 
২৭৬ (২), ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, 
২৮২, ২৮৩ (২), ২৮৫ (২), ২2১, 


288, ১৪৮, 
১৫৩, ১৫৫, 
১৫৯, ১৬০, 





১৬০, ১৬২১ 


২৬০, 


১ 
বিষয়/পৃষ্ঠা 
৩১১, ৩১৯, ৩২০ (২), ৩২৬ (২), 
৩২৭ (২), ৩২৮ (২), ৩২৪, 
৩৩০ (২), ৩৩৬, ৩৩2, ৩৪৪, 


৩৪৮, ৩৫২ (৩), ৩৪৩ (৩), ৩৫৫, 

৩৫৬, ০৫৯ (২), ৩৫৮, ৩৫৯ (২), 

৩৬+, ৪৬৮ (৩), ৪৬২, ৪৭৭, 
৪৮৫, ৪৮৮, ৪৮৯১ 92° 

বৈরাগালীলা ১৯৭ 

ভক্তি পরীক্ষা ২*? 

ভক্ষের আকুতি ২৮৮ 

ভৰসিন্ধুপার কর্তা কানাই ৩৪২ 

মাথুর ২৮, ৪৩, ৫৬, ৭৫, ৮১, ৯৯, 
১৪৮০ ১৫৬, ১৮৫, ১৮৮, ১৯২, 
২৫৩, ২৫৭, ২৬০, ২৬৯ ২৮১, 
২2১, ৩৪১ 

যান ৭৭, ৭৯, ৮২, ১৩২, ১৬৯৮ 
২২২, ২২৭, ৩১৩, ৩২৪, ৪৭৯ 

আালারচন1 ৪৫৫ 

মিলন ১০, ১৪, ৩৮, 
২৮৭, ২৯১, ৩১৪, ৩৩৫ 

মিলন স্প্রে ২৪৯ 

খিলনাকাজ্র। ৯৭, ২৭*, ৩৫৪ 

মুরনী মাহাত্ম্য ৫১ 

যমভীতিহীন হাছন ৩৩৭ 

যমুনা তীরে মিলন ৫৫ 

যষুনাবারি আনয়নে রাধা ৩৩৩ 

রাধিকার ৰার মাস ৩৪৯ 

কূপ ৩, ২৫, ২৮, ৩৯ (২), ৪১(২), ৪৫, 
5, te, 2৯৮ 20, ১১৬) ১৬৪, 


২১৯, 


3৫৪, ১৬৪, 





© 


৫০২ 


বিষয়/পৃষ্ঠা 
১৯৪, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯৮ ৩১২, 
৩১৯, ৩২২, ৩৩৬, ৩৪৮ 
কূপসাধন ২৯১ 
রূপাঙ্ছরাগ ২৯০ 
বূপোন্মাদিনী রাধা «২ 
শা্যামকলঙ্কী ২-৩ 
" স্রামচরণাকাজ্ক্ী রাধা ৩৩৮ 
স্যামের রূপ ৪৮ 
ভীকুফেব কূপ ২৭, ৪৯, ১৯০, ১১৭, 
১৭০, ৩০৯৮ ৩৩৪৮ ৩৩৭ 


বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপর সুললমান কবির পদমঞ্জুযা 


বিবয়/পৃষ্ঠা 

শ্ররাধার ক্ূপ ₹৩, ৫৭, ২৮৪, ২৮৭ 
সম্ভোগ ৪৭ 

সাধুমাহাস্মা ৩৫৬ 

লারিগান ৩৩২. 

ব্থপ্রেদর্শন ১৫৬, ১৫৭, ১৯৯, ২৪৪. 
স্প্রে মিলন ১৫৪, ১৫৯, ৩৫৮ 
হরিকীর্ভন ০৪৬, ৩৪৭ 

হরিনাম ১৮৩, 

হরিনাম স্মরণ ২৪৯ 

হোলীলীলা ৭৩, ১১৩ 


বর্ণানুক্রমিক রাগ-রাগিণী সুচী 


রাগ-রাগিষীর নাম/পৃষ্ঠা 
ঝ্মস্থির ৩২৬, ৩২৭ 

আঅছির ০২৯ 

আড়েনা হান্বিরী তান ৩৯৭ 
আশাবরী ৩২২, ৩৩৭ 
আশোর়ারী ৪৫ 

আশোয়ারী বা গৌরী ৩৩৫ 
সআআশোয়ারী, বিভাষতান ২৯৯ 
আসোয়ারী ৫৬, ১৩২ 
আসোয়ারী, তাল উড়িয়া খেমটা ২৮৯ 
ব্বাহির ২৯৯ 

আহির পরছ ১৫৪ 

আহিতী ৩১৯. 


রাগ-রাগিনীর নাম/পৃষ্ঠা 

ইমন, প্রসাদী তান ৩৬ 

ইমন কৃপালী, কানেড়া তান ৩*১ 
উদয় তুড়ি ১৪৬, ১৪৭, ৩৩০, ৩৩১ 
উদাস বাউল ৬*, ৬১, ৬২, ৬৩ 
ভদ্দিত ২৫৯ 

উদিত চৌছন্দি ২৮* 

একশী ৩২৬ 

করুণ ভাটিয়াল 2৭, ১৬৬ 

করুণ! ভাটিয়াল চৌছন্দি ২৭৬ 
কল্যাণ ৪১, ৪2, ১৭১ 

কহ ১০৭ 


কাওয়ালী ৩৫৫ 








বর্ণাহ্ক্রমিক 


রাগ-হাগিনীর নাম/পৃষ্ঠা 

কানড়গীত ৪২ 

কানড়া ৫৫» ৯৭, ১৫৩, ১৭২, ৩২২, 
৩২৪ 

কানেড়া, ্থরট মজার তাল ৩০৯ 

কাফি ৭৪, ৭৬, ৭৭৯ ৭০, ৭৯১ ৮১, লও 

কাফি ছন্দ ৮২ 

কাফিছন্দ বিরহ ৭৫ 

কামোদ ৫৫ 

কুমারী ৪৬ 

ক্কষঃবসম্ত ১৬৩ 

কেদার ৪৫, ১৬৪, ১৭৩ 

কেদার, মনোহরসাই তান ২৯৫ 

কোড়া ৫১ ৭*, ৩৪৮ 

খাত্বাজ ১৪৪ 

খাস্বাজ, পরজ বাহার তান ৩*৫ 

খাঙ্থাজ, ফিরোজা তান ২৯৪ 

খাঙ্বাজ, ভৈরবী তান ৩:৭ 

খেদ ১১, ৩৫৩ 

গাজল ১৩৫, ১৩৬ 

গঞ্জরী ভাটীয়াল ৩৯ 

গড়া ৪৬, ৩২৪. 

গান ১৭৫, ১৭৭, ৩৫৪, ৩৫৫ 

গান জিকিরে হালত তাল খেমটা ৮৪ - 

গান প্রেম অন্বেষণ € 

গান ফকিরি, সুর আড়াটেকা ৮৬, ৮৮ 

গান বাউল স্বর ভাষা ৮৯ 

পান বাউল! ১৪৩, ১৪৫ 

গান বিচ্ছেদ ১৮২ 

গান ভাটিয়ল ৮৭ 








পিন সুচী 


রাগ-রাগিনীর নাম/পৃষ্ঠা 

গান লঙ্গ্যাস ৯৯ 

গান হকিকত ত্রিপদী ৩৫৬ 

গান্ধার ১৪, ৫০, ১১৩, ১৫০, ১৬৫ 
১৭২ 

গীত »* 

গীত ধানলী ৪৩ 

গীত সার ২৮৬ 

গজরী ভাকা ৩২১ 

গুর্জরী ৫৪, ১৬৯, ৩২৩ 

গৌরী ৪৩ 

চহ্দ্রাবলী ছন্দ ১৭* 

ছুহি বেলোয়ার ৩২৪ 

চুহি শিল্ধুরা ২৮৯ 

জর জয়ন্তী দেবগিরী তান ৩*৫ 

জয়ন্ধী তান ২৯৯ 

জয় সং চৌছন্দি ২৭৭ 

জল স্বাদ ৩২৯, ৩৩৩ 

জালালি ১৫৬ 

ঝি কিট, পর বাহার তান ২৯৮ 

ঝি-কিট, পূরবী তান ২৯৩ 

টুমরি ২৭৩ 

ভাল খেমটা ৩৪২, ৩৪৬, ৩৪৭ 

তাল জলদ হাব্বির ১৪২ 

তাল ঝাপ মধ্যম ১৪৪ 

তাল পোস্তা »৯ 

তাল বাকুয়া যৎ ১৪১ 

তাল হুর বাউলা ১৪২ 

ভুড়ি ১১৬, ২৮৭ 

তুড়ি আপোদ্ারী ০২৯ 


হত 





রাগ-রাগিনীর নাম! পৃষ্ঠা 

ভুড়ি পউমঞ্জরী ৩২৯ 

তুড়ি ভাটিয়াল ৩২২ 

তুড়ী ৫৭, ১১%, ১৩১, ১৯৪, ২৬৭ 

তুড্ধী (মতান্তরে ভৈরব রাগ ) ৪* 

তুক্ষানি ২৭৪ 

তুরি গুঞ্জরী ১৮৪ 

তুরি পরহু ১৯২ 

তুরি রাগ ৩ 

দীপক ৪৯, ১১৩, ১৭১, ২৯২, ৩৯৯, 
৩১৩ 

ছুঃখি ভাটিয়াল 2৫ 

দেবকিরী মূলতান তাল ৩** 

দেশকারী ৪৫, ১১৫, ২৯১ 

ধানলী £২, ৫৬, ৯৬, ১০৯ ১১৬, ১৩৬, 


১৬৭, ৩১২, ৩২২, 


৩১৫, ৩১৮, 
৩২৩ 

ধানশী গুঞ্জরী ৩ 

ধানশী বেলাবলী ২৮৪ 

ধানশি ভাটিয়াল ১ 

ধামালি ৬৮ 

ধামালি চৌচজি ৬৮ 

নট ৪৯, ৩১৪, ৩১৭ 

নট গান্ধার ১৫৪, ৩২* 

নট রাগ, দীর্ঘচ্ছন্দ ১৫৩ 

নট লিন্ধুরা ১৫৫, ১৬৫ 

না গোধা ভাটিয়াল ১৬৯ 

নাটিকা রাপিনী গীত ৩১৫ 

নাস্থদ ২৮২ # 

নৌকার হাইড় (শারিগান ) ৩০২ 


একি 


বাহ্গালার ইৈষ্ণবভাবাপক্স মুসলমান কবির পদমঞ্চ্ষা 


রাগ-রাগিনীর নাম/পৃষ্ঠা 

পক্ষম ৪৭ 

পঞ্চম ৩৮, ৩2, ৪১, ১১২, ৩১৩ 
পঞ্চম সিন্ধুরা ৩১৮ 

পটমঞ্জরী ৯২ 

পরছ কামোদ ৩ 

পরজ ক্ানেড়া তান ২৯৫ 

পরজ বাধার, কেদার তান ৩*৮ 
পাভাড়ী ৬৩ 

পাহারীক্সা লপ্তি, তাল কাহারবা ৪2২ 
পাহিড়া ৫২, ৯২, ২৯১ 

পুৰী ১১ ৫২, ১৫৩, ১৯৪, ১৯৯ 
পূরবী, স্কট মল্লার তান ৩০১ 
প্রজ্ঞাত ৭৯, ৮৯ 
বড়ারি ১৪, ২৫, 





১৪৫, ১৫৪, ২৮৫ 


বসন্ত ১৫, ৭৩, ৭2, ২৭২, ৩১৬, ৩২৮৮ 


৩৩১, ৩৩৪ 
বসন্ত পঞ্চম ৩১৬ 

বসস্ত ভাটিয়্াল ২৮৩ 
বসন্ত সবহি ২৫৩ 
বাহশ রাগের গীত ৪১ 


বাউল ৫» ৬, ৭, ৮, ৯৯ ১৯১ ১১, ১২৮ 


av, ০৪১ ৬৭, ১৫2, ১৭৫১ 
১৭৮, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৭, 


২৬৫, ২৬৬, ২৭২, ২৭৮, 





৪৯০ - 
বাউল খেদ ৬, ১৯৮ 


১৭৯৮ 
২৬২, 
২৯৯৮ 
৪৮৯৮ 


বাউল জিপদী ২৫৬, ২৬৮, ২৬৯ ৯. 


বাউল ছুপদী ২৬, ২৭, ০৫০ 


LA) 


শি, 











বর্ণানুক্রমিক রাগ-রাগিনী স্থচী ce 

পাগ-রাগিবীর নাম/পৃষ্ঠা রাগ-রাগিনীর নাম/পৃষ্ঠা 

এ বাউল দেহতব ২৭১ বেহাগ, হাস্থির তান ৩৮৩ 

উল ধামালি ৬৯, ১৬২ বেহার ৯৪ 

[উল বিচ্ছেদ ১৫৮, ১৬ বৈরাগী ৫৩ 

উল বেহাগ ৪ ভঙ্গ ভাটিয়াল ৩১৩ 

উল ভাটিঘালি ২৫২ ভাকা ২৪ 

উল! ৩৫২ ভাটিগ্াল ২, >১৪, ৩২৫, ৩২৭, ৪৬৮ 

ভাটিয়াল বাউল স্থর, তাল একতাল 










বাউলা খেদ ১৫৭, ১৬১, ৩৫৩ 
উলা গৌর ২৬ 


বাউল! দুপদী ২৫, ১৫৮ 

বাউলা দুপদী খেদ ২৭ 

[উল ধামালি ৬৯, ১৫৮, ১৫৯, 
১৬০৮ ১৬১ 


& ভরধাউল। বিচ্ছেদ ১০৮ 
41 ভাটিয়াল ২৭৫ 
বিচ্ছেদ ১০৯, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৪ 


রখ 


তাল চচ্চরী ২৮৭ 


৫৩, ৩১৯৮ ৩১১ 


বলোয়ার (আ) ৪৮, ১৫৫, ৩১২. 

বহাগ কাওয়ালী ৮৯ 

বহাগ, কানেংড়া তান ২৯৫ 
ছাগ, বাগে তান ৩০* 


৪৮৮ 
ভাটাওল তাল টেল কেওয়ালী 7৯ 
ভগ প্রশ্নাত ৩৮ 

ভূপালী ৫* 

ভৈরব ৪৯, ১১৬ 

ভৈরবী কানেংড়া তান ২৯৮৯) ৩৯৪. 
ইততরবী কুরদ্দী তান ২৯৯ 

উৈরবী তান ৩০৮ 

ইভরবী মনোরঞ্জন তান ৩৮২ 
ভোর ৩৩৩. 

মনোহরসাই তাল ৩*৪ 

মল্রার ২, ২৯৮ 

মাওয়ার ২৭৫ 

মাধবী ৪৯, ২৯১, ৩১৯ 





মালব ৫১, ৩১২, ৩২৩ 
মালনী ৪৫, ২৯৯, ৩৩৫, ৩৩৬ 
মালসী ভৈরব ১৫৫ 
মিনতি ৬৪ 


টিটি - 





৪০৬ 


রাগ-রাগিনীর নাম/পৃষ্ঠা 

মিশ্র আড়াঠেকা ৮৯ 

মিশ্র ভৈরবী ১০২ 

যুলতান চৌহন্দি ২৪৮ 

সুলতান, মনোহর সীইতান ২৯৭ 

রঙ্গিন ৩২৮ 

রাখকেলি মতান্ধরে জই ১৬৬ 

রামকেলী &৫» 2৩, ২৯১ 

রামক্রিয়া ৪৭, ৫৩, ৯৭, ১১২, ১৬৩, 
২৯২ 

বামক্রিয়া মালসী ৩২৩ 

রামগড়া ১৮, ৪৮, ৮৯ 

রামগরা ১৩৯ 

রোদন ৩৯৯ 

জাগ্রিতাল যং ৪৯১ 

লাচাড়ি ১৪* 

ললিত ৪৪৮ ২৯* 

লাছল ৩৩২ 

লুম খাঙ্থাজ তান ৩*৩ 

শুদ্ধ মজার ৪৮ 


শুদ্ধ মালব ৪9, ৫* 
শুছিনী ভাটিয়াল ৩১৭ 

শ্যামগড়া ২৬- I 
স্যামগড়া চৌছন্দি ২৬- 

জী ১১৪ 

জীগান্ধার ৩১৭ 


বাঙ্গালার বৈষ্ণবন্াবাপন্ মুসলমান কবির পদমঞ্জ্ষা 


বাগ-াছিশীর নায/পু্ঠা 

সফল বিচ্ছেদ ১৫৬ 

সদা ধামাইল ৩৩ 

সাত গাই ভাকা ছুহি রাগ ১৯৬ 

শরৎ ১৩৮, ১৪৯ 

সারাগ ৩১৬ 

শিল্ধু, তাল মধ্যমান ৪৮১ 

সিদ্ধুড়া ৫১৮ <৬, ০৪ 

নিন্ধরা! ০২৪ 

সিন্ধু ভৈরবী, বিভাষতান ৩০২ 

আুরট ২৫২ এ 

করট মজার, লারঙ্গী তান ২৯৮ 

স্থর বাউল! ১৪৩ 

হ্ছলি চৌছন্দি ২৮০ 

হ্থহই ১১১০ ৩১২ 

স্থহি সাবঙ্গ ৩ 

হুককত চৌপদী ৩২, ৩৪, ৩৬ 

হাককতত্রিপদী ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫ 
০৪৯ 

হুক্কিত দরখান্ত ৩৭ 


| 
| 
| 


{ 


হকিকত ছুপনী ২৯, ৩০, ৩২, ৩৫. 


৩৮, ৩৭ < 
হান্ছির কাঁনেড়া তান ২৯৪ 
হিন্দোল ৩১৭ 
হিজোল ৩১০৮ ৩২১ 





